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আজকাল ধর্ম-দর্শন, অর্থাৎ ধর্ম-সম্পকীঁয় দার্শনিক আলোচন৷ দশনের 
একটি বিশেষ বিভাগ বলে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় বিশুবিদ্যালয়গুলিতে 
সাধারণত যে সকল ত্বাতক শ্রেণীর ছাত্র দর্শনে 'অনার্স' নিয়ে প্রঠি করেন 
তীদের পক্ষে ধর্ম-দর্শন অবশ্যপাঠ্য | প্রধানত তীদের প্রয়োজন যিটাবার 
উদ্দেশ্যেই এই বই লেখ হয়েছে । আমাদের ধর্ম-চেতন। এবং প্রধান প্রধান 
ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা এবং জগতের চরমতত্ব সম্বন্ধে 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি যে সব সিদ্ধান্তে পৌছায়, তাদের সঙ্গে এই ধর্ম- 
চেতনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সামগ্রস্য আছে কিন! তা, নির্ণয় করবার 
চেষ্ট। করাই ধর্ম-র্শনের কাজ ৷ এই চেষ্টার ফলে আধুনিক দর্শনে যে সব 
মতবাদের উত্তব হয়েছে, প্রধানত সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা করাই এই 
বইয়ের উদ্দেশ্য । এই বই পড়ে শিক্ষার্থীরা ধর্মতত্ব; দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বিখ্যাত মনীঘীদের লেখা মৌলিক গ্রস্থগুলি পড়তে উৎসাহিত হবেন বলেই 
আমরা আশা করি । 

সমপ্রতি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করেছেন যে, পরীক্ষার্থীরা 
বি, এ, অনার্স এবং এম, এ, পরীক্ষাতেও বাঙ্গলায় উত্তর লিখতে পারবেন । 
সেই জন্য বিতিন্ন বিষয়ে উচ্চ মানের পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রয়োজন অনুভূত 
হচ্ছে ; কারণ বর্তমানে এ ধরনের বই নেই বললেও চলে | পশ্চিষবঙ্গ 
সরকারও এই অভাব দূর করবার চেষ্টায' এগিয়ে এসেছেন । সরকারী সাহায্যে 
এ পর্যস্ত যে কয়খানি পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা হয়েছে, এই বই তাদের 
একটি । 

বমানে বাঙ্গলাভাঘায় দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশ্রেণীর 
নিভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথম ও প্রধান 
বাধ। অনত্যাসের জড়তা | এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বছদিন ধরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করবার জন্য ইংরাজী পড়তে এবং ইংরাজীতে 
লিখতে এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে, তাঁদের পক্ষে বাঙ্গলায় লেখা রীতিমত 
দূরহ ব্যাপার । দ্বিতীয় বাধা, এই ধরনের বই রচনা করতে হ'লে যে সব 
পারিভাঘিক শব্দের প্রয়োজন তাদের সম্বন্ধে বাঙগলাভাঘার দৈন্য। তৃতীয়ত 
আছে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বা্লাভাঘায় লিখিত মৌলিক বইয়ের অপ্রাচুর্য। 
চতুর্ধত,উপযুজসংখ্যক পাঠকের অভাব | দেশে সাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট 
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বিস্তার না হ'লে উচ্চ মানের বইয়ের বছল প্রচার হওয়া অসম্ভব । এই সব 
বাধার কোনটিই অলজ্ব্য নয়। 

এই বইয়ে ধর্ম-তত্বের বিষয়গুলি সরল ও সহজ ভাষায় আলোচন৷ 
'কর। হয়েছে । অধিকাংশ জায়গায় বাঙ্গলা পারিভাঘিক শব্দের ইংরাজী 
প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়ের 
জন্য হে পাঠ্যসূচী নিদিষ্ট করা আছে, প্রধানত সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়- 
গুলি লেখা হয়েছে । ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেঘে একটি 
নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা দেওয়া হয়েছে। 

এই বই প্রধানত পরীক্ষার্থীদের জন্য লেখা হ'লেও আমর। মনে করি 
যে, সাধারণ পাঠকেরাও এটি পড়ে উপকৃত হ'বেন। 


কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত 
ও 
অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্মল্ীঞ্পভ্ঞ 


ভূমিকা 003 
প্রথম অধ্যায় 
ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়-বস্তু 
ধর্ম-দর্শন দর্শন-শাস্ত্রের একটি বিতাগ--ধর্ম-দশন ও 
পর্ম-বিজ্ঞান--ধর্ম-্দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ব--প্রত্যার্দিষ্ট ধর্ম 
ও স্বাতাবিক ধর্ষ (09%92160 1২6118101 ৪11 
বগহ] [6118107)--ধর্ম-চেতনা, নীতিবোধ সৌন্দর্য- 
বোধ ও জ্ঞান-পিপাস! 1--7 


ঘ্বিভীয় অধ্যায় 
ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 
ধর্মের উৎপত্তির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা-_নৃবিদ্যা 
ও মনোবিদ্যার সাহায্য- ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ' (0106019 
01 1২6618109)-_সমালোচনা--ঈশৃরবাদ (06150) 
-সমালোচনা-_টাইলর-(পু১1০1) প্রবতিত সর্বপ্রাণ- 
বাদীয় মতবাদ (40100191)- সমালোচনা-হার্বাট 
স্পেন্পর (59:৮6: 9010০67)-এর প্রেতবাদ (0209 
[11৩০1)--সমালোচনা--টোটেম"-প্রথা। (00161319200) 
টাবু” 0৮০০) দুর্ধযা (09110)610))-র মত 
প্রাকৃপ্রাণবাদীয় ধর্ম--মানা'র ধারণী-ইন্্র্বাল ও 
ধর্ম-_জীভন্ন (9%015)-এর মত- ফ্রেজার (ছ18257)- 
এর মত--ম্যারেট (1487761), হার্টল্যাও (078101800) 
প্রভৃতির মত--উপসংহার ৪--26 


তৃতীয় অধ্যায় 
ধর্মের এঁতিহাসিক ভ্রমবিকাশ 
ধর্মের এতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনার 
প্রয়োজনীয়তা--ধর্মের এ্রতিহাসিক শ্রেপী-বিভাগ-_ 
আদিম গোঠীধর্ম (1108] [২511802) ও তার বৈশিষ্ট্য 
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জাতীয় ধর্ম 0800708] [২০118101) ও তার বৈশিষ্ট্য 
পবিভ্রবস্ত ও পীঠস্বান-উৎসর্গ ও প্রার্থনা--পুরোহিত 
ও যাজক-_বিশ্বজনীন ধম (00157521 7২6118100) 
বৌদ্ধ, খ্রী্ট ও ইসলাম ধর্ম-_ বিশ্বজনীন ধ্মের 
বৈশিষ্ট্য উপসংহার 27--56, 


চতুর্থ অধ্যায় ' 
ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
ধর্ম-চেতনার এক্য ও ধারাবাহিকতা--ধর্মের মানসিক 
উৎপাত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ- ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি (61181005 
123080)_ সমালোচনা--ধমীয় শক্তি (51151995 
[০81)--সমালোচনা-প্রক্ষোভ (০00090০০)--তয় 
--সমালোচনা-_মানুঘষের মানসিকতার এঁক্য-_উদ্দেশ্য 
ও উপায়-_জীবন-প্রয়াস (111 0০ 11০) _উদ্দেশাবাদী 
দৃষ্টিকোণ- ইন্দ্রজাল ও ধর্ম-ধর্মের উপর সমাজের 
প্রভাব 57---66, 


পঞ্চম অধ্যায় 
ধর্ম-চেতন৷ 
ধর্মের লক্ষণ--ধর্ম-চেতনার বিশ্েষণ--জ্ঞান--ভাবাবেগ 
_ ক্রিয়াশীলতা (0080101920১ 18107090012 800. 0008- 
(100) 67-75 
বন্ত অধ্যায় . 
ধম ও সমাজ 
মানুঘের সামাজিক প্রকৃতি-_ধর্মের দু*টি দিক--ধর্ম 
ও মীতি--ধর্ম ও সামাজিক সংহতি--চিস্তা, আবেগ 
ও ক্রিয়াগত এঁক্য--তীর্ঘ-ক্ষেত্র--সামাজিক সংহতি ও 
এরতিহায-_ধমীয় সংস্থা (00100) ধর্ম ও সামাজিক 
বিভেদ-_ উপসংহার প6--84 


লণ্ডম অধ্যায় 
 ধর্বিশ্বামের বিভিন্ন ভিত্তি 
ধর্ষশ্বিশ্াসের অত্যতা।স্প্রত্যাদেশ-মরমী অনুভূতি 


9.0? 


(1055010 63%1061191705)---অত ভাত (58079. 
10661160008] 19011101)- শ্রদ্ধা (58108) __বিচার-বুদ্ধি 
--ভগবৎ প্রত্যাদেশবাদ, মরমী অনুভূতি-বাদ প্রভৃতির 
সমালোচনা--প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রকৃত 
পার্থক্য নেই--মরমী অনুভূতি, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি, শদ্ধ। 
ও বিচার-বদ্ধি ৪8---164 


অষ্টম অধ্যায় 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তি-সমূহ 
ভূমিকা_-লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি (05 ০০1০1০৪1০৪1 
81:8000910)--লক্ষণ-ভিত্তিক যুকজির সমালোচনা-- 
লক্ষণ-তিত্তিক যুক্তির হেগেলীয় ব্যাখ্যা অগৎ্-ভিত্তিক 
যুক্তি (খু 903130198109] 21:80196101)- মাটিনোর 
কাধত্ব-লিজক যুক্তি (005 ০৪098] 9:2010600-- 
উদ্দেশ্যকারণতাবাদ-তিত্তিক যুক্তি (0176 16150108081 
8180016100)-_-এই যুক্তির সমালোচনা--অন্তনিহিত 
উদ্দেশ্য কারণতাবাদ-_নৈতিক যুক্তি-উপসংহারস্-বম- 
চেতনার বাস্তবতা 105--146 


নবম অধ্যায় 
ঈশ্বর ও পরক্রহ্গ 
পরবন্ধ- ঈশৃর- ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুথাবলী--- 
ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (0১915009116) ঈশ্বরের বাভিত্ব 
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(01:81090610061)09 8190. [1001081)01806) 


ঈশৃুর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন 
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প্রথম অধ্যায় 
ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু 
1 ধর্ম-দর্শন দর্শন-শাস্ত্রের একটি বিভাগ 


দর্শন-শাস্ত্বের যে বিতাগে ধর্মের: প্রকৃতি, কার্ধ ও মূল্য, ধর্ম-চেতনার 
প্রামাণ্য এবং চবমসন্তার প্রকৃতির প্রকাশ হিসাবে ধর্ম-চেতনার সামর্থ্য ও 
উপবোগিতা সন্বন্ধে বিচার করা হয়, তাকে ধর্ম-দর্শন অথবা ধর্ম-তত্ব 
(21111050101 01 [২৩112107) বলা হয়। দরশন-শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের মত 
ধশ্ন-দর্ণনেও কতকগুলি তথ্য পর্যালোচনা করা হয় এবৰ সেইগুলির ভিত্তিতে 
বর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছাবার চেষ্টা করা হয়। মানুঘের ধর্ম- 
চেতনা 'ও যে সব ব্যাপারেব মাধ্যমে সেই ধম-চেতনা আত্মপ্রকাশ করে থাকে, 
যেমন, বর্মীয় ভাবাবেগ, আসক্তি প্রভৃতি মানসবৃত্তি, ঈশৃর, দেবদেবী, আতল্া, 
পনলোক, প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারপ বারণা ও মতবাদ, ধমীয় আচার, বিধি- 
নিঘেব, সামাজিক নিরম, প্রথা, সংস্থা, ব্যবহার প্রভৃতি-সেই অমস্তই ধর্ম- 
দর্শনের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের আকর | কিন্তু কেবলমাত্র 
এই তথ্যগুলিকে বণনা করা, অথবা এগুলিকে স্ুবিন্যস্ত করাই ধর্ম-দর্শনেন 
কাজ নয়। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কিভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, আথিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে ধর্ম-বিশ্বাস, ধমীয় আচার ও 
আচরণকে প্রভাবিত করে, বিখ্যাত সাম্পদায়িক ধর্ম গুলির এতিহাসিক 
পাটভূমিকা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন--এই ধরণের আলোচনা মুখ্যতঃ ধর্ম- 
দর্শনের বিঘয়-বস্তর অন্তর্গত নয়। ধর্ম-চেতনার চরম উৎস এবং প্রকৃত 
স্বরূপ কি ইহা৷ অনুসন্ধান করা এবং ধর্ম-চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা 
সমগ্র জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল মত বা বিশ্বাস পোঘণ করে থাকি 
তাঁদের যাথার্থ্য নির্ণয় করাই প্রকৃতপক্ষে ধম-দর্শনের কাজ । ধর্-চেতনার 
মনোবিদ্যাসন্মত বিশ্বেঘণ, ধম-সন্বন্ধে এরতিহাসিক গবেঘণা এবং সাম্পুদায়িক 
ধর্মগুলির তুলনামূলক আলোচনা এবং ধর্ম-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে 


(7 'ধর্া' শব্দের বুাত্পতিগত অর্থ “যাহা! ধরিয়! রাখে,। যা মানব-সমাজকে ধরে রাখে 
অর্থাৎ রক্ষা করে তা-ই ধর্ম । ধর্মের এই অর্থ করলে নীতি, সদাচার, সততা প্রভৃতিকে ধর্ম 
বল! যায়| ধ্ধর্ম' শব্দের আর একটি অর্থ "বিশেষ গুণ' -ষেমন আগুনের ধম” 'দাহিকা শ্তি' 
এখানে "1২০11210'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'ধর্ম' শকের ব্যবহার কর! হয়েছে ) ১% 


2 ধম-দশন 


ধম-দর্শনে ধর্মকে সমগ্র জগতের চরমসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয়। 
আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মূলতঃ আমাদের কল্পনার স্থাষ্ট না৷ এদের বস্তগত 
সত্যতা আছে, এগুলি কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ পরিবেশের 
প্রভাবে আমাদের মনে উৎপন্ন হয় এবং বিকাশপ্রাপ্ত হয়, না এদের মাধ্যমে 
আমরা জগতের চরম সত্তার প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে থাকি এই হল ধর্ম- 
দর্শনের মূল বিচাষ বিঘর । সুতরাং ধর্স-দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি হবে 
দার্শনিক পদ্ধতি । ইতিহাস বা প্রাকৃত-বিজ্ঞানে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন 
করে 'আমরা নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত কবি ধর্ম-র্শনে সে সব পদ্ধতির 
উপযোগিতা নেই । 


2 ধর্ম-দর্শন ও ধর্ম-বিজ্ঞান 


প্রচলিত অথে বিজ্ঞান বলতে আমরা সাধাবণতঃ জগতের কোন এক 
অংশের অন্তর্গত বস্তু ও ঘটনাসমহের যথাযথ ও সুসংহত জ্ঞানের সমষ্টি বুঝি। 
বে সব বস্ত্র বা ঘটন! পর্যবেক্ষণ ব৷ পরীক্ষার বিঘয় হবার উপযোগী কেবল 
সেগুলিই বিজ্ঞানের সামগ্রী (0818) হতে পারে, কোনও বস্তর বা সমগ্র 
জগতের চরম সন্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানের কাজ নয়। সুতরাং 
আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে সন্বন্ধ আছে বলে মনে করি 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-বিজ্ঞান ও ধর্মনদর্শনের সম্বন্ধ বুঝতে হবে। ধর্ম- 
চেতনাকে একটি মানসিক অবস্থা ব৷ ক্রিয়। বিবেচনা করে এট যে সব 
ব্যাপারের মধ্য দিয়ে আত্ব-প্রকাশ করে, যেমন বিবিধ ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ 
( উপাসনা, প্রার্থনা, নৃত্য-গীত প্রভৃতি ), আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা, 
নিয়ম, সাহিত্য, শিল্প-কলা, স্বাপত্য-ভাস্কষ প্রভৃতি-_সেগুলিকে পধবেক্ষণ 
করে, বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করে, ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পারিপাখিিক 
অবস্থার সঙ্গে সম্পক প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করাই ধর্ম-বিজ্ঞানের কাজ। 
এই বিজ্ঞান আমাদের ধর্ন-বিশ্বাসের যাথাথ্য অর্থাৎ ইহ] জগতের চরম সত্তার 
কোন সন্ধান দিতে পারে কি না তা আলোচনা করে না। ধর্ম-বিজ্ঞান 
আমাদের জ্ঞান-জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধন্ন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে 
এবং সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করে সেগুলিকে একসূত্রে 
গ্রথিত করবার চেষ্টা করে। ইহা মানুঘের সবরকম ক্রিয়াকে ধর্ম-বিশ্বাস 
কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা নির্দেশ করে এবং ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আমাদের 
পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে । স্থৃতরাং ধর্ম-বিজ্ঞানের 
প্রধান ভিত্তি হচ্ছে পযবেক্ষণল্ব জ্ঞান এবং এর সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ- 
জগতের গণ্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । ধর্ম-বিজ্ঞান যে সব তথ্য নিয়ে 


ধর্ন-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়-বস্ত 3 


আলোচনা করে ধর্ম-দর্শন তাদের অন্তনিহিত ধর্ম-বিশ্বাসগুলির তাৎপর্য এবং 
যাথার্ধ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে। যে ধর্ম-দর্শন ধর্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যপৃষ্ট 
নয়, ধর্ম-চেতনার বিচিত্র এবং বৈশিষ্টযপৃ্ণ প্রক্কাশগুলির সঙ্গে তার কোনও 
সম্পর্ক থাকে না এবং তা কতকগুলি বাস্তবতা-বজিত, প্রতাক্ষ-পূৰ বিচারের 
সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, দাশনিক বাখ্যা ও মূল্যায়ন ন। 
করে কেবলমাত্র ধর্ম-বিশ্বাস বা ধম-চেতনা সম্পকিত কতকগুলি প্রত্যক্ষলব্ধ 
তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সুবিন্যস্ত করতে পারলেই আমাদের মন সম্পূর্ণ 
পরিতৃপ্ত হয় না, আমাদের বিচার-বৃদ্ধির অন্তনিহিত প্রয়োজন মিটাবার 
জন্যই আমরা ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতা পরীক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হই। 
সুতরাং ধর্ম-দর্শন এবং ধর্ম-বিজ্ঞান পরম্পরের পরিপূরক। কেহ কেহ 
বলেন যে, আমাদের ধর্ন-বিশ্বাসগুলি শেঘ পরধস্ত সত্য কি না তা নিণয 
করবার কোন উপায় নেই, এমন কথাও কেহ কেহ ঘলেছেন যে, আমাদের 
বর্ম-বিশ্বাসগুলি কেবলমাত্র আমাদের কন্পনাপ্রসূত এবং বাস্তব-জগতে তাদের 
অনুরূপ কিছু নেই। এই সব মতবাদ অনুসাবে হয় ধর্ম-দর্শন বলে কিছু 
হতে পারে না, নতুবা ধশ্ন-সম্পকিত ব্যাপারগুলি বণনা কর! এবং তাদের 
স্ববিন্যস্ত করাই এর একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা উচিত । এই সব 
মতবাদের পধালোচনা আবশ্যক। 


3 ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ব 


দর্শন শাস্ত্রের যে বিভার্গে ধর্ম-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির যথার্থ তাৎপর্য 
ও সত্যতা সশ্বন্ধে আলোচনা কর! হয় তা-ই ধর্নন্দর্শন এবং যে বিতাগে 
ঈশৃরের অস্তিত্ব, তার প্রকৃতি, জড়জর্গৎ ও মানুঘের সঙ্গে ঈশুরের সব্বন্ধ 
প্রভৃতির আলোচনা করা হয়, তা-ই ঈশৃর-তত্ব (1190108) ঈশ্বরের 
অক্তিত্বে বিশ্বাসকে যদি ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে 
ধর্ম-দর্শন এবং ঈশ্বর-তত্বের মধ্যে পার্থক্য করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। 
কিন্ত তাহলেও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কর প্রয়োজন । ঈশ্বর-তত্বে 
আমরা প্রধানত: ঈশুরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঈশৃর-সশ্বন্ধে কোন ধারণা সর্বাপেক্ষা 
যুক্তিযুক্ত, তাঁর প্রকৃতি ও গুণাবলী এবং জড় জগৎ ও সসীম জীবদের সঙ্গে 
ঈশৃরের সম্বন্ধ প্রভৃতি আলোচনা! করি। কতকগুলি বিষয়, যেমন, আমাদের 
ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব, পরকাল প্রভৃতি, ঈশৃর-বিশ্বাসের সঙ্গে 
সাক্ষাতভাবে যুক্ত না হলেও সেগুলিকেও সাধারণতঃ ঈশৃর-তত্বের বিষয়- 
বস্তর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়ে থাকে, কিন্ত এগুলিকে দারশনিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী থেকে বিচার করা প্রয়োজন । 


4 ধর্ম-দশন 


ধর্ম-দর্শনের বিঘয়-বস্ত ঈশৃর-তত্বের বিষয়-বস্তর অপেক্ষা অধিক ব্যাপক । 
আমাদের ধর্ম-চেতনাকে বিশেঘণ করা, এর মৌলিক উপাদানগুলি পর্যালোচনা 
করা, এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কোনগুলির যথার্থ মূল্য আছে এবং 
কোনগুলির নাই, দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এইগুলি আলোচনা করাই 
ধর্ম-দর্শনের কাজ। আমরা সাধারণ বিচার-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হয়ে আমাদের 
বর্ম-চেতনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি বা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে 
যেভাবে গঠন করে থাকি তাত্বিক দৃ'্টিতে সেগুলি কতদর বিচারসহ, তাদের 
পরস্পরের মব্যে যথার্থ সঙ্গতি আছে কি না, তাদের প্রকৃত তাৎপর্য এবং 
মুল্য কি, এই সব আলোচনা করা ধর্ম-র্শনের কাজ। মানুঘের সমগ্র 
জীবনের সঙ্গে ধর্ম-চেতনার কি সঙ্বন্ধ, এবং সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে আমাদের 
যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-চেতনা যে সব সত্যের আভা 
দেয় তাদের যথার্থ সঙ্গতি আছে কি না ধর্ম-দর্শন এটাও নির্ণয় করবার 
চেষ্টা করে। 

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না (যেমন, বৌদ্ধ ও জৈন- 
মতাবলম্বীরা ), অথচ কোন অতীন্জ্রিয় স্তা বা সাবিক নিয়মের ( যেমন, 
কর্মফলের নিয়ম ) উপর নির্ভরশীল তীদেরও ধর্ম-চেতনা আছে এটা স্বীকার 
করলে এ্ররূপ বর্ম-চেতনাও ধর্ম-দর্শনের বিঘয়-বস্তর অ্তভুক্ত হবে । স্ুতরাঃ 
ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্ধক্যও 
আছে । কিন্তু এদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বলেই এদের একই সঙ্গে 
আলোচনা করা প্রয়োজন। বস্তত: ঈশুর-তত্ব ধর্ম-দর্শনেরই একটি তঙ্গ ! 


4 প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম 

পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ধর্ম-বেভ্তারা ধর্মকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে 
ভাগ করে থাকেন, যথা- প্রত্যারিষ্ট ধর্ম (8৪%6৪160 [২61181017) এবং 
স্বাভাবিক ধর্ম (৪0181 [২6112100) | যে সব ধর্মের মূল নীতি 
গুলিকে কোন মহাপুরুঘ বা ধর্ম-প্রবক্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈশুরের বাণীর 
উপর সাক্ষাৎভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় তারাই হল প্রত্যার্দি্ট ধর্ম 
( যেমন খীষ্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম )। এই সব ধর্মের অনুবর্তীরা বিশ্বাস 
করেন যে, তাঁদের ধর্ম-ন্থে ঈশুরের অস্তিত্ব, ঈশরেব প্রকৃতি, জগৎ ও 
মানবাত্বার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ, জীবাত্বার শুভাশুভ, পরমা গতি প্রভাতি সম্বন্ধে 
যা যা! বল! হয়েছে তা অভ্রান্ত সত্য, এবং শাস্ত্রে ঈশুরের যে সব আদেশ 
লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি বিন! দ্বিধায় অবশ্য পালনীয়। এই ধর্ম-শাস্ত্রগুলিতে 
যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলি বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যে পাওয়া যায় 


ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিঘয়-বস্তব 


না এবং কোনও রকম বিচার-বিতর্কের-বিঘয় হতে পারে না । অপরপক্ষে, 
একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে মানুঘ তার স্বাভাবিক বিচার-বদ্ধি 
প্রয়োগ করে ঈশুরের প্রকৃতি, মানবাত্বার স্বরূপ প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান 
লাভ করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে 
স্বকন লাভ করতে পারে । আমরা কোন বিশেষ ধর্ম-প্রবক্তা বা ধর্ম- 
শাস্ত্রের সাহায্য ন। নিয়েও কেবলমাত্র আমাদের স্বাভাবিক বিচার-্বুদ্ধি প্রয়োগ 
করে যে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি তাকে স্বাভাবিক ধর্ম বল। যাঁয়।* কোন 
বিশেষ একটি ধশ্ন-শীক্ে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে ধর্নবেত্তাদের সাহায্যে 
আমবা তা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি, আবার, আমাদের সাধারণ বৃদ্ধি 
ঈশ্ুর সম্বন্ধে যা বলে তাকে দারনিক বিচারের বিঘয় করতে পারি। 
দর্শনের যে বিভাগে আমাদের স্বাভাবিক বিচার-বৃদ্ধি প্রয়োগ করে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে বে জ্ঞান লাভ করি সেই' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে স্বাভাবিক 
ঈশ্র-তত্ব (৪৮181 9010985) বলা হয়। 

প্রত্যািষ্ট ধর্ম এবং স্বাভাবিক ধর্ম, প্রত্যাদিট ঈশুর-বাদ' এবং স্বাভাবিক 
বৃদ্ধিজাত ঈশুরবাদের মধ্যে এইভাবে পার্বক্য করলে স্বভাবতই আমাদের 
মনে হতে পারে যে, প্রত্যািষ্ট ধর্ম ব। ঈপুর-বাদের সঙ্গে ধর্ম-দর্নের কোনও 
সম্পর্ক নেই! কারণ, দর্শন যদি বিচারমূলক আলোচন! হয় এবং দার্শনিক 
বিচারের মূলনীতি যদি' এই হয় যে, বিচার-বৃদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে যা! 
ধহুণযোগ্য বলে মনে হবে আমর! কেবলমাত্র তা-ই গ্রহণ করব, এবং 
ঈশ্বর যর্দি বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য হন তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঈশৃরসন্বন্ধে 
কোন দার্শনিক বিচার হতে পারে না। 

বহু ধামিক ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন যে, ঈশুর সসীম জীবের 
কাছে সাক্ষাৎভাবে আত্ব-প্রকাশ না করলে জীবের পক্ষে তাঁকে জান! 
অসম্তব। কোন অবতার, ধর্ম-প্রবন্তা অথব৷ মহাপুরুঘের জীবন ও বাণীর 
মধ্য দিয়ে তিনি আত্্-প্রকাশ করেন। এইভাবে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের 
ফলে আমর তার সম্বন্ধে যে জ্ঞানসাভ করি তাকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে 
গ্রণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে দাশনিক বিচারের কোন অবকাশ নেই । 
আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঈশৃর একমাত্র অনুভূতিগম্য । বিচার, 
যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির সাহায্যে ঈশৃরের স্বরূপ জানবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা 
নেই। এমন কি, প্রত্যািষ্ট শান্ত্রও ঈশৃর-সন্বন্ধে আমাদের কেবলমাত্র ইঙ্গিত 
দিতে পারে কিন্তু যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে নাঃ। 


2 ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করবার উপার হিসাবে প্রত্যাদেশ, মরমী অনুভূতি প্রভৃতি সম্বনথে 
বিস্তারিত আলোচনা পরে কর! হবে। 


6 ধর্ম-দর্শন 


এইসব মতবাদ সত্য হলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-দর্শনের কোনও বিষয়-বস্ত 
থাকে না। কারণ, ঈশুর যদি বিচার-বৃদ্ধির অগম্য হন তাহলে তার 
সম্বন্ধে কোনও দার্শনিক আলোচনা হতে পারে না, এবং ঈশৃরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস যদি' ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয় তাহলে ধর্ম সন্বন্ধেও দার্শনিক আলোচনা 
হতে পারে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের কিন্তু বলেন যে জ্ঞানের প্রকৃতি 
বিচার করে দেখলে বুঝা যায় যে, কোনও বস্ত বা তত্বই বিচার-বুদ্ধির 
নাগালের বাইরে থাকতে পারে না। “কোন বস্ত বা তত্ব এইরকম যে 
বিচার-বৃদ্ধিদ্বারা তাকে জানা যায় না*--এরকম উক্তি স্ববিরোধী । কারণ, 
কোন বস্ত বা তত্ব বৃদ্ধির নাগালের বাইরে হলে সেটা যে অজ্জ্রেয় তা-ই 
বা জানা যাবে কি উপায়ে ? সুতরাং ঈশুর-তত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচন৷ 
হতে পারে না এই বিশ্বাস ভ্রান্ত । 


5 ধর্ম-চেতনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞান-পিপাস। 


ধর্ম-চেতনার সঙ্গে নীতি-বোধ ও সৌন্দর্ষ-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
বস্ততঃ ধর্ম, নীতি ও রসানুভূতি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যতাবে জড়িত 
বলা চলে। যে বস্ত বা অবস্থা আমাদের চরম কাম্য, যার চাইতে উৎকৃষ্ট 
আর কিছুই হতে পারে না, যা পেলে আমরা পরিপূণ শান্তি লাভ করি 
তাকে পরম পুরুঘার্থ বা নিঃশ্রেয়স (980070]7 73010017--1176 [7181795 
0০9০) বলা হয়। আমরা সকলেই কোনও ন। কোনও ভাবে এই 
নিঃশ্রের়ম লাভ করার চেষ্টা করে থাকি। অসৎকম থেকে নিবৃত্ত হয়ে 
সৎকর্ম করা, কৃ-প্রবৃত্তি দমন করা, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের 
ক্ষদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া_ এগুলি হল আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গ। 
কর্তব্য-বোধ, নৈতিক দায়িত্ব বোধ, কৃ-প্রবৃত্তি, নীচতা, হীনতা।, অসদাচরণের 
প্রতি ঘৃণা--এগুলি হল নীতি-বোধের মূল উপাদান । সৎ প্রবৃত্তির 
অনুশীলন ও সদাচরণ যাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমরা তাঁকে সাধ 
ব্যক্তি (0০9০৫ 2181) বলি ও শ্রদ্ধা করি । সাধু ব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল 
নি€শ্রেয়স লাভ, এবং তিনি নিজের চেষ্টায় এই লক্ষ্যে পৌছাতে চান। 
তাঁর নৈতিক আদর্শকে যতদিন পর্যস্ত না তিনি নিজ জীবনে রূপায়িত 
করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর মনে শাস্তি নেই। কেউ কেউ আবার 
সৌন্দর্যে অনুরক্ত। সৌন্দর্য উপভোগ এবং সৌনর্যন্ষ্টি এই দুয়েতেই 
তাদের বেশী অনুরাগ । তীরা সুন্দরের প্জারী। কবিতা, সঙ্গীত, 
চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য চাঁরুশিল্লের মাধ্যমে সৌন্দর্য স্থাষ্টি করা, সৌন্দর্য 
উপভোগ করা এবং সকলকে তদের অনুভূতির অংশীদার করাতেই তাদের 


ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিঘয়-বস্তব ণ 


আনন্দ। আদর্শ সৌন্দর্যকে রূপায়িত করাই তাঁদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য । 
কেউ কেউ আছেন আবার জ্ঞান-পিঁপাস্ু। সকল রকম জ্ঞান লাভের 
চেষ্টা করাই তাঁরা তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করেন। জগৎ 
সম্বন্ধে চরম সত্য লাভ করাই তারা নিঃশ্রে়স বলে মনে করেন। জ্ঞানীর 
চরম লক্ষ্য হল 'সত্য', সাধুব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল “শিব* আর সৌন্দর্যরসিক 
ব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল “সুন্দর | 

ধর্মচেতনায় জ্ঞান-পিপাসা, নৈতিক প্রচেষ্টা এবং লৌনর্ধানুভূতি ও 
সৌন্দধস্যষ্টির আকাঙক্ষা এই তিনেরই স্থান আছে । ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি 
জগতেব চরমতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য আগ্রহী হন, সাধু জীবন 
যাপন করে মানব সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, আবার তেমনই 
জগ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ জগতের চরম আশ্রয় ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতিকে 
সৌন্দর্-রসে সিক্ত করে সকলের কাছে প্রকাশ "করেন। যিনি ধামিক 
তিনি তত্বান্েধী হবেন, নীতি ও সদাচারপরায়ণ হবেন এবং সর্বত্র কৃশ্রীতা 
ও মালিন্যের বদলে সুন্দরের অভিবাভ্তি দেখতে চাইবেন এটাই আমরা 
সকলে আশা করে থাকি । ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির উপাস্য দেবতা ঈশৃর সত্য, 
শিব ও সুন্দরের সমনৃয়। তিনি অনন্তজ্ঞানস্বপ। তিনি আমাদের 
ধীশন্তিকে সত্যের দিকে চালনা করে থাকেন, তিনি সর্ব-মঙগলময় এবং 
তিনিই সকল সৌন্দর্যের মূলাধার। এইজন্য আমরা দেখি যে প্রত্যেক 
দেশে ও প্রত্যেক সম্পৃদায়ে ধর্ম-বোধ বিজ্ঞান ও দর্শন-চর্চার প্রেরণা দিয়েছে, 
সকল লোককে সাধু জীবন বাপন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে এবং শিল্পীদের 
শিল্প-সাধনায় উৎসাহ দিয়েছে। ধামিক ব্যক্তি যে নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য 
সাধন করেন সেটি পরম পরিপূর্তার আদর্শ | 

ধর্ম জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের চরম অভীষ্ট সিদ্ধি বা পরম শ্রেয়কে 
লাভ করা। কিন্তু জ্ঞানী, সাধ বা সৌন্র্যরসিক নিজেদের চেষ্টায় তাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করেন, আর ধর্ম-প্রাণ বাক্তি কোনও বৃহত্তর বা মহত্তর 
সত্তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেই তাঁর লক্ষ্যে পৌছাতে চান। 
তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পরিব্রাতী বলে বিশ্বাস করেন। “হে ঈশ্বর, আমার 
নিজের কোনও ক্ষমতা নেই, তুমি আমার প্রতি করুণা করে আমাকে সকল 
পাপ ও দুঃখনদর্দশা থেকে উদ্ধার কর”--এই হল সাধক বা ভক্তের মর্মের 
বাণী। 

ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় ধর্ম-চেতনার প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের কথা৷ 
বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 


ধর্ম-দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা । 
ধর্ম বলতে,কি বোঝায়, ধর্ম কি করে, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধরন কি উদ্দেশ্যই 
বা সাধন করে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি কতদর সত্য ইত্যাদি প্রশের যথাযথ 
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ধর্ম-দর্শনে | কিন্ত ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী 
ব্যাখ্যা করতে হ'লে ধর্মের এতিহাসিক এবং মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। ঠিক কি অবস্থার আদি' যুগে মানুঘের 
মনে ধর্ম-চেতনার উত্তৰ হয়েছিল, ধর্মের আদি ও প্রাথমিক রূপ কি ছিল, 
কি উদ্দেশ্যে মানুঘ ধর্মের দিকে অগ্রসর হ'ল, কি ভাবে এবং কেনই বা 
স্থল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ধর্মের বতমান স্তরে ক্রমোগ্নতি ঘটল, 
ইত্যাদি প্রশের আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব 
নয় ; এবং এই ব্যাপারে আমরা নৃবিদূ (810000:019198191) ও মনোবিদৃদের 
(095%০109198156) কাছে অনেক সাহায্য পেতে পারি । অতএব ধর্ম-দর্শন 
আলোচনার প্রথমেই আমরা ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করব । 

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কোন বস্তুর উৎপত্তি ও 
মানবজীবনে তার তাৎপধ বা মূল্যের পরশ ঠিক এক নয়। এ-কথা যেমন 
বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য । যদি 
দেখা যায় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে, অত্যর্তঃ 
স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োজনে, তাহলেও উন্নত অবস্থায় ধর্মের মূল্য মানব-জীবনে 
কিছুমাত্র কমে না। আরন্ত যে ভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, কোন 
বস্তর চরম মূল্যায়ন হয় তার পরিস্ফুটনের মধ্যে, তার কৃতির মধ্যে। 
কিন্তু তৰু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ও মানবজীবনে তার সঠিক স্থান নির্ণয় 
করতে হ'লে, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনা একান্তভাবে 
আবশ্যক । 

ধর্মের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোটনা আরম্ভ 
হয় মাত্র গত শতাব্দীর দ্বিতীয়াঙ্ছে টাইলর (শ$10)-এর “আদিম 
সংস্কৃতি (9110010%৩ 0916916) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে । কিন্তু এ 
বিঘয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদগ্ডলি আলোচনা করার পূবে কয়েকটি প্রাচীন ও 
বর্তমানে অপ্রচলিত মতবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই মতবাদগুলির 


ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 9 


বৈজ্ঞানিক মূল্য না থাকলেও এঁতিহাসিক মূল্য আছে; আর সেই কারণেই 
ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দারশনিক আলোচনায় তাদের নিদিষ্ট স্থান থাকা 
আবশ্যক । এগুলির মধ্যে আমরা মাত্র দুটি মতবাদের আলোচনা করব ; 
কারণ, এই দুটি মতবাদই বতমানে প্রায় মিয়মাণ ও অপ্রচলিত হলেও এক 
সময় এগুলি বহুল-প্রচারিত ছিল । এই দুটি মতবাদ হ'ল ঈশুর-প্রত্যাদেশ- 
বাদ ও অতিবতীঁ-ঈশৃরবাদ'। 

(৪) ঈশ্বর-প্রত্যাদেশবাদ (11691 ০? [২০৬০12107) ১এই মত 
অনুযায়ী ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল কোন আদিম ও বিশেষ ধরণের গ্রত্যাদেশ 
থেকে । ঈশ্বর বহু প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিবিশেঘের কাছে নিজেকে 
প্রকাশ করেছিলেন বা তাঁর ধীর আদেশ প্রেরণ করেছিলেন। সেই 
ব্যক্তিই পরবতী কালে ঈশরের বিশেষ আদেশ বা উপদেশ সবসাধারণের 
মব্যে প্রচার করেন। অতএব এই মত অনুযায়ী, ঈশুর-আদিষ্ট ব্যক্তিরাই 
জগতে ধর্মের প্রচার করেছেন | এই মতবাদ ইছদী, খীর্ট ও ইসলাম 
ধর্মের ঈশ্বরতত্বে (0)59198%) বিশেঘ স্থান অবিকার করে আছে। এই 
মতে আদি ধর্-মত ছিল এক ধরণের একেশুরবাদ যা পরবতী কালে বভ 
দেববাদের রূপ নিয়েছে । 

কিন্ত এই প্রত্যাদেশবাদ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই মত ধনের উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা করেছে অনেক বেশী বৃদ্ধিবাদী 'ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে । মানুষের 
মন যেন প্রত্যাদেশের পূবে ধর্মহীন ছিল এবং ঈশ্বর যেন তার কাছে সহসা 
ধনের তত্ব প্রকাশ করলেন। কিন্ত এই ধরণের কল্পনা একেবারেই অমনোবিদ্যা- 
স্ুলভ। কারণ, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাবার পূরে মানুঘের চেতন্ম' ধর্নশন্য 
ছিল এ কথা যর্দি সত্য হয়, তাহলে কি করে তার পক্ষে ঈশ্ুরদত্ত ধের 
তত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল? যে মন বা চেতনার স্বরপের মধ্যে ধর্মের 
কোন অস্তিত্বই নেই, সেই মন বা চেতনার পক্ষে সম্পূণরূপে বাইরের 
থেকে আসা ধর্মের তত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব । অবশ্য প্রত্যাদেশবাদে ধর্মের 
বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে । ধর্ম যে মানুঘের ব্যক্তিগত কল্পনা ও 
ইচ্ছা-প্রসৃত ব্যাপারমাত্র নয়, মানব জীবনে ধর-চেতনার যে একটা বাস্তব 
ভিত্তি আছে তা এই মতবাদে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম যদি 
প্রকৃতই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুঘের কাছে এসে থাকে, তাহ'লে তা 
এসেছে পধায়ক্রমে মানুঘের চেতনার ক্রমবিবর্তনের পথে। ঈশ্বর যদি 
প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে 
তা করেছেন এমনতাবে ক্রমে ক্রমে যে, মানুঘের চেতনাও তার জন্য ধীরে 
ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রস্তত হয়েছে । সুতরাং ধর্মের সকল তত্ব 
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নিশ্চয়ই আদি মানবের কাছে সম্পূর্ণপে উদঘাটিত হয় নি। তাছাড়া, 
মানুঘের কাছে ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানুষের সমগ্র জীবনকে 
প্রভাবিত করে, কেবলমাত্র কতকগুলি ধারণারপে নয়। বিবর্তনবাদ এই 
কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সব কিছুর মত মাঁনুঘের মনেরও ক্রমবিবর্তন 
ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে। যে সব উন্নত ধারণা ও তত্ব 
আদি' প্রত্যাদেশে মানুঘের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে প্রত্যাদেশ- 
বাদীরা, মনে করেন, সেগুলি যে আদি মানবের চেতনার পক্ষে গ্রহণ ও 
ধারণযোগ্য ছিল তা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক স্ুসভ্য সুসংস্কৃত 
মানুঘের কাছে যা সহজগ্রাহ্য, আদিম মানবের চেতনার তা ছিল দৃৰোধ্য, 
অজ্্রেয়। সুতরাং ধর্মের আদিম রূপ যে প্রত্যাদেশের মত এত জ্ুসম্পূর্ণ 
ও সুসংহত ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

(৮) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ 099197)- ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
মতটি হ'ল অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ অতিবততী ঈশ্রবাদীদের মত। এরা 
প্রত্যাদেশবাদ খণ্ডন করে মানুঘের বৃদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতার মধ্যেই ধর্মের উৎসের 
সন্ধান পেয়েছেন। এদের মতে ধর্মের মূল সত্যগুলি, অর্থাৎ, ঈীশুরের 
অস্তিত্ব, আত্বার অবিনশ্বরতা, নীতির প্রাধান্য ইত্যাদি সত্যগুলি যুক্তি ও 
বৃদ্ধিগ্রাহ্য ; এবং যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতা মানুঘের সহজাত, অতএব 
এই সব সত্য স্বাভাবিকভাবেই আদি মানুঘের বৃদ্ধির কাছে প্রতিভাত 
হয়। কিন্ত পরবর্তী কালে ধর্ত পুরোহিতরা, অনুষ্ঠান ও আচারগত ধমের 
সৃটি করে। এই সব পুরোহিতদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুঘের 
সহজ বিশ্বাস ও ভয়ের স্রযোগ নিয়ে তার্দের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও 
তাদের ওপর যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করা । সুতরাং বিশুদ্ধ ধর্ম ছিল আদি মানুঘের 
বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধম পুরোহিত- 
প্রবতিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা দূঘিত হয় নি। এই ঈশ্বরবাদ অবশ্য 
খীষ্টায় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করে নি, এবং বাইব্লকেও অগ্রাহ্য করে 
নি। অতিবততী ঈশ্বরবাদীদের মতে খীষ্টীয় প্রত্যাদেশ বা বাইব্লে এমন 
কিছু নেই যা মানুঘের স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অবোধ্য ও রহস্য- 
ময় প্রত্যাদেশকেই তীঁরা সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার 
করার এই ঈশ্বরবাদীদের এক অর্থে বুদ্ধিবাদী বলা যায়; এবং ধর্মকে 
তাঁরা স্বাভাবিক মনে করেন বলে, তাদের মতবাদকে স্বভাববাদও বল চলে। 
যাই হক, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে ধর্মের দু'টি প্রধান উৎস-_মান্ঘের 
বৃদ্ধি হ'ল স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ধর্মের উৎস এবং পুরোহিতদের স্বেচ্ছাকৃত 
প্রতারণা হ'ল আচারগত এ্তিহাসিক ধর্মগুলির উৎস। স্বাভাবিক ধর্ম বলতে 
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তীরা সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে সব সাধারণ বা সামান্য বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় 
সেগুলির কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ, তাঁদের মতে এগুলিই হ'ল্‌ 
সমস্ত ধর্মের মূল কথা । এই মত সরবেরীর লর্ড হার্বাট (01 07৮০1 
0 01)97901) ও জন টুল্যাণ্ড (101). 1701910) প্রথম প্রবর্তন করেন | 
পরে অবশ্য কিছু ফরাসী চিস্তানায়ক এই মত গ্রহণ করেন অষ্টাদশ 
শতকের শেঘভাগে । এই বিঘয়ে প্রথমোক্ত দুই দার্শনিকের লেখ প্রকাশিত 
হয় যথাক্রমে ১৬৬৩ ও ১৬৯৩ খ্ীষ্টাব্দে। 

ধর্মের উত্স সম্বন্ধে এই মতবাদ পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে । 
প্রথমত, এই মত অমনোবিদ্যাস্তলভ । করণ, এই মতে ধর্যেব উৎস ছিসেবে 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিকে ; অথচ ধর্মের উৎপত্তির ব্যাপারে মানুঘের 
আবেগ ও অনুভূতির মূল্য কিছু কম নয়; এবং এই আবেগ ও অন্ভূতিকে 
বাদ দিয়ে মানব মনে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করাও" সম্ভব নয় । 

দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত মতবাদের মত এই মতবাদেও মানব-মনে ধর্শেব 
ক্রমবিবর্তনকে স্বীকার করা হয় নি। অন্য সব কিছুর মত মানুঘেব ধর্ম- 
চেতনারও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে | আদিম 
মানুষের বৃদ্ধি এত উন্নত ছিল যে, ধর্মের সকল মূল তত্ব তার কাছে স্পষ্টত 
প্রতিভাত হয়েছিল--এ-কথা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এই মতবাদে 
ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ইতিহাস-চেতনার অভাব দেখা যায়। 

তৃতীয়ত, সমস্ত এঁতিহাসিক ধর্মগুলিই যে পুরোহিতদের কপটতা '3 
স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, এটি এতিহাসিক সত্য নয়। বদিও 

এ-কথা ঠিক যে, পুরোহিতবা অনেক সময়ই মানুষের ধর্মীয় আবেগকে 

নিজেদের স্বা্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে, কিন্ত তা সম্ভব হয়েছে, মানু 
পূর্বের থেকেই ধর্মীয় ভাবে ভাবিত ছিল বলেই । যা স্বাভাবিক ভাবে 
মানুষের চেতনার মধ্যে বর্তমান ছিল, তা+-ই তারা কাজে লাগিয়েছে মাত্র | 
পুরোভিতরা ধর্সের সুষ্টা নয়, ধর্মের রক্ষাকর্তা । ধর্মের প্রকৃত প্রবনতা ও 
সুষ্টা ছিলেন মহাপুরুঘ ও অবতারগণ । এঁদের কেউই ধর্মের আচারগত 
দিকটির বিশেষ কোন মূল্য দেন নি। প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ ধরনের 
এতিহাসিক উৎপত্তিই পুরোহিতদের থেকে হয়নি | ধর্মের এই ধরণের 
পুরোহিতবাদী ব্যাখ্যা দেন কার্ল মার্কস্‌ (৫৪11 [81%) উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগে, অবশ্য সম্পৃণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে । এ সম্বন্ধে আমরা পরে 
আলোচনা করব । 
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আমর! এখন ধনের উৎস সম্পকাঁয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদগ্ডলি আলোচনা 
করব। আমরা পৃবেই উল্লেখ করেছি যে, ধর্মের উৎস সম্পর্কে আলোচনায় 
আমরা নৃবিদ্‌ ও মনোবিদৃদের সাহায্য পেতে পারি, অর্থাৎ ধর্মের উৎপত্তি 
সম্পর্কে আলোচন৷ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে হ'তে পারে | নৃবিদ্যার দৃষ্টিতে ধর্মের 
শ্রতিহাসিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা কর! হয়। মানব জাতির বিবর্তনের 
ঠিক কোন্‌ পায়ে তার মনে ধর্মের উদয় হয়? মানুঘের ধর্মীয় প্রকৃতির 
প্রাথমিক প্রকাশ কি ভাবে ঘটেছিল? ধর্মের প্রাথমিক বূপই বা কি ছিল, 
যা থেকে পরবতী কালে অন্যান্য ধর্মের বিবর্তন ঘটে বলে সিদ্ধান্ত করা 
যায় ঃ--ইত্যাদি প্রশ নৃবিদ্যার আলোচ্য । অপরপক্ষে মনোবিদ্যার কাজ 
হ'ল ধর্মের মানসিক উৎস অনুসন্ধান করা । কেবল উৎপত্তিকালে নয়, 
সর্বকালে ও সবক্ষেত্রে ঠিক কোন্‌ মানসিকতা মানব-মনে ধীয় ভাবের 
ভিত্তি? মানব মনের ঠিক কোন আবেগ, উদ্দেশ্য, প্রেরণা বা অভাববোধ 
তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত সত্তার অনুভূতি জাগার এবং সেই সম্ভার সঙ্গে নিজের 
জীবনকে মিলিত করতে ও তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে? 
মানুঘের মানসিক গঠনের মধ্যে এমন কি আছে ঘা তাকে এমন ধরণের 
ক্রিয়া অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করে যাকে ধর্মীয় অনষ্ঠান আখা দেওয়া যেতে 
পারে ? -এই সব প্রশের আলোচনা হয় মনোবিদ্যায় । তবে এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর থেকে 
স্বতপ্ন নয়, অর্থাৎ, একটির আলোচনার অপরাটর সাহায্য বিশেঘভাবে প্রয়োজন । 
নৃবিদ্যা একান্তভাবে মনোবিদ্যানিভর | কারণ, আদি মানবের আচার-ব্যবহার 
'3 জীবন-যাত্রার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই, সুতরাং নুবিদ্যার সিদ্ধান্তগুলি 
প্রারই মনোবিদ্যানিভর অনুমানমাত্র | আদিম মানবের ব্যবহার জানা সম্ভব 
নয় বলেই নূবিদূকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক কালের আদিম ও বন্য 
মানুঘের ব্যবহার ও মানসিকতা এবং শিশ-মনস্তত্বের ওপর নির্ভর করে 
সিদ্ধান্ত করতে হয় । যে কোন সামাজিক প্রথা বা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এ 
কথা যেমন সত্য, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও ঠিক তেমনই সত্য । 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বর্তমান কালের আদিম ও বন্য মানবের জীবনে ধর্মের 
অস্তিত্ব ও রূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও আদিম ও প্রাথমিক 
অবস্থায় ধর্মের রূপ ঠিক কি ছিল এ স্বন্ধে অনুমান বা আন্দাজ করা যায় 
মাত্র, সঠিক, নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতীত, বিশেষতঃ সেই 
প্রাগৈতিহাসিক অতীত, আমাদের কাছে অনেকাংশেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও 
চির-অজ্ঞাত। আমাদের সিদ্ধান্তের যাথাধ্য অনেকাংশেই নির্ভর করে আদিম 
মানবের মনৌবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনস্তাত্বিক অন্তূর্টির ওপর | সুতরাং 
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আমরা প্রথমে ধর্মের উৎপত্তি সম্পকাঁয় কতকগুলি আধুনিক নৃবিদ্যাগত 
মতামত আলোচনার পর এ সম্বন্ধে মনস্তাত্বিক আলোচনা করব ; কারণ, 
আমরা পৃরেই বলেছি, আদি মানবের আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান-প্রথা সম্বন্ধে 
কোন আলোচনাই মনস্তাত্বিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হ'তে পারে 
না। অবশ্য স্বানাভাবে আমরা অপেক্ষাকৃত প্রধান নৃবিদ্যাগত মতবাদগুলি 
নিয়েই আলোচনা করব, এবং আশাকরি এগুলি থেকেই আদি মানবের 
ধর্ম-জীবন ও ধর্ম-চিন্তা সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় আসা সম্ভব হবে ” 

(৪) টাইলর (1০) প্রবস্তিত সর্বপ্রাণবাদীয় মতবাদ (40100187)- 
টাইলর তাঁর “আদিম সংস্কৃতি” (027170101৬0 01576) নামক গ্রন্থে এই 
মতবাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর এই গ্রন্থকে এই বিঘয়ে 
প্রথম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা যায় । দুই খণ্ডে রচিত 
টাইলর-এর এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১*সালে। টাইলর এই 
গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, মানব সংস্কৃতির বিবঙনের কোন এক স্তরে মানুষ 
পর্বত, গাছ, নদী, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে তার নিজের মতুই 
সজীব বলে মনে করত । এই সব প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর সে তার নিজের 
ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাও আরোপ করত । সে কল্পনা করত যে, তার নিজের 
ক্রিয়া-কলাপ যেমন তার নিজের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেই 
রকমই প্রাকৃতিক বস্তগুলির ক্রিয়া-কলাপের মূলেও তাদের ইচ্ছা কাজ 
করে। আর টাইলর-এর মতে এই ধরণের প্রাণবাদী ধারণাকে ভিত্তি 
করেই আদিম মানবের জীবনে ধর্মের আবিভাব ঘটে । মানুঘ যখন কল্পনা 
করত যে, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত বস্তই সজীব ও প্রাণ, তখ, 
সে তাদের মধ্যে কোন কোন প্রাকৃতিক শত্তিকে, যাদের মে বিশেষভাবে 
শক্তিমান বলে বিশ্বাস করত, সন্তষ্ট করতে চাইল এবং যাদের সে 
দুষ্ট বা শত্রু বলে কল্পনা করত তাদের দূর করতে ও এড়িয়ে চলতে চে 
করল। এই সব বিভিন্ন নৈসগিক শভির সঙ্গে মানুঘের সম্পর্ক স্থাপনের 
প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই আদি ধর্মের সৃষ্টি। 

যদিও টাইলর-এর গবেঘণা আদিম সংস্কৃতি ও ধর্ম অম্পকে নুবিদ্যায় 
অনেক আলোকপাত করেছে, যদিও আজ একথা প্রায় সর্জনস্বীকৃত যে, 
মানব সংস্কৃতির একটি স্তরে সবপ্রাণবাদ প্রায় বিশ্বজনীন ছিল, তবুও আদিম 
ধর্ম সম্বন্ধে তার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নিবিচারে গ্রহণযোগ্য নয় | প্রথমত, 
সর্বপ্রাণবাদ ও ধর্ম ঠিক এক জিনিস নয়! সর্বপ্রাণবাদকে বস্তুত: এক 
ধরণের আদিম বা প্রাথমিক দর্শন বলা যায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, টাইলর সব্বপ্রাণবাদকে ঠিক প্রাথমিক ধর্ম বলেননি । 
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তার মতে সবপ্রাণবাদ হ'ল আদি' ধর্মের ভিত্বিস্বূপ | কিন্তু তবুও বলা. 
যায়, যেকোন সপ্রাণ প্রাকৃত বস্তই মান্ুঘের মনে ধর্ম-চেতনা জাগায় নি। 
এদের মধ্যে মাত্র কতকগুলিকেই সে পূজা করত অথবা কেবলমাত্র তাদের 
সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস করত । এ থেকে অনুমান করা যায় যে, 
সবপ্রাণবাদী মানুষের মনেও ধর্ম-চেতনা ও ধর্মীয় আবেগের অন্য উত্স 
ছিল। পূজ্যের মধ্যে পূজক এমন কিছু পায় যা? তার চেতনা তার অনু- 
ভূতিকে নিশেষভাবে আন্দোলিত করে । পূজার মধ্যে আছে নির্বাচন। 
মানুষ, সে আদিমই হোক আর আধুনিকই হোক, যাকে পূজা করে শ্রদ্ধা 
করে, তাকে অপর সকলের থেকে পৃথকরূপে দেখে । কিন্তু এই' নির্বাচন 
সব সময়ই কোন না কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং 
আদি মানবের ধন্দ্ীয় আচরণের মূলেও কোন উদ্দেশ্য ছিল | প্রকৃতপক্ষে 
ধন্মীয় আচরণের মূল কথা হ'ল, মানুষ অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে সম্পক 
স্থাপন করতে চায় । কিন্তু এই অতিগ্রাকৃতের ধারণা ও সবপ্রাণবাদ এক 
নয়! নদী, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে সপ্রাণ কল্পনা 
করলেও, এগুলি আদিম মানবের কাছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলেই 
বিবেচিত হ'ত। এগুলির প্রত্যেকটিই যে তার কাছে শ্রদ্ধেয় ও পৃজ্য 
বলে স্বীকৃত হয়েছিল তা নয়। স্থুতরাং যাকে সে পূজা করত তাকে 
অতিপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করত, আর তার সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকত 
রহস্যবোধ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয় ইত্যাদি । ক্তরাং ধর্ম যে 
সর্বপ্রাণবাদকে তিত্তি করে উদ্ভূত হয়েছিল তা নয়, বরং বলা যায় আদি 
মানবের ধর্ম-চেতনা তার সবপ্রাণের ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা বিশেঘ ভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিল | 

দ্বিতীয়ত, দর্শন হিসেবেও সবপ্রাণবাদকে আদিম ব৷ প্রাথমিক বলা 
যায় না। কারণ, এই বিশ্বাসের মূলে আছে আত্বা বা প্রাণ সম্পর্কে মানুঘের 
ধারণা | কিন্তু আদিম মানবের কল্পনায় আত্মা ব! প্রাণের স্পষ্ট ধারণার 
অস্তিত্ব মনস্তত্তের বিচারে স্বীকার করা যায় না। আত্মা বা প্রাণ সম্পর্কে 
ধারণা স্পষ্ট হয় মানসিক বিবতনের উচ্চতর স্তরে। কিন্তু তাই বলে 
এ-কথাও স্বীকার করা যায় না যে, সেই উচ্চতর স্তরে পৌছনোর পৰে 
মানব মনে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয় নি। কারণ, অতি আর্দিকাল থেকেই 
যেখানেই মানুঘের অস্তিত্থ দেখা গেছে, সেখানেই কোন না কোন এক 
রূপে ধর্মের অস্তিত্বও দেখা গেছে। সুতরাং সবপ্রাণবাদ স্তরের পূবে মামুঘের 
ধর্মের কি বাপ ছিল তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা কর] হয়েছে এ সম্বন্ধে আরও 
আধুনিক গবেঘণায় | 
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(৮) হাবার্ট স্পেন্গর 0০:৮০: 99০0০০:)-এর প্রেত-বাদ (011০5 
[1)০০1)--এই মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন হার্ব্ট স্পেন্সর। তার মতে ধর্মের 
উৎপত্তি হয় প্রেতরূপে আবিভূুত পর্বপুরুধ পূজার মধ্যে । অতি প্রাচীন 
কাল থেকেই সবদেশে মৃত পুরুষদের আত্মার প্রতি পূজা, উপহার ইত্যাদি 
নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত । হার্ট স্পেন্দরের মতে এইটিই ছিল 
প্রাথমিক ধর্ম । সজীব মানুঘের নিয়ন্ত্রণ-বহিত্ত মৃত পৃৰপুরুঘদের সম্পরকে 
ভীতি থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি । তীর মতে বপ্রাণবাদ 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রেতপূ্জা বা মৃত পর্বপুরুঘ পূজা থেকেই গৃহীত । * কারণ, 
আদি মানুঘ কল্পনা করত যে, তাদের মৃত পৃবপুরুধরাঁই কতকগুলি প্রাকৃতিক 
বস্তকে আশ্রয় করে বাস করে এবং এই কারণেই সেই সব প্রাকৃতিক বস্তগুলি 
(নদী, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি) পজ্য | 

এই মতবাদ প্রাচীন ধমীয় আচার-অনুষ্ঠানের ৬ বিশেষ রূপের সম্পকে 
ধারণা দিলেও মনস্তাত্বিক বিচারে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, প্রেতপ্জা 
ও ধর্ম ঠিক এক নয়। মান্ঘ অতি প্রাচীন কাল থেকেই মৃত ব্যক্তির 
আত্মার অস্তিখে বিশ্বাস করে এবং তার উদ্দেশ্যে উপহার ইত্যাদি নিবেদন 
করে সন্দেহ নেই, কিন্ত সেই কারণে মৃত পৃবপূরুঘমাত্রকেই সে দেবতা 
জ্ঞান করে এ-কথা জোর করে বল! যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির 
আত্মাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, যাতে সে কোন রকম ক্ষতির কারণ 
না হয়। প্রেতপৃজা ব্যাপারটা নায়ক-পূজারই আর এক রূপ। কিন্তু 
নায়কপৃজা ও দেবপৃজা বা ঈশৃরপূজা ঠিক এক জিনিষ নয়। এমন অনেক 
আর্দি জাতি আছে যার! প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে কিন্তু প্রেতকে ঈশৃর 
জ্ঞানে পূজা করে না। 

দ্বিতীয়ত, এই মতে সবপ্রাণবাদকে প্রেতপ্জা থেকে গৃহীত একটি 
বিশিষ্ট ধর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেতপ্জাকেই 
সবপ্রাণবাদের একটি বিশিষ্ট রূপ বলা যায়। যারা যে-কোন প্রাকৃতিক 
বস্তকে সপ্রাণ বলে কল্পনা করে তাদের পক্ষেই মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব 
কল্পনা করা সম্ভব । যাই হোক, এই উভয় মতেই স্বীকার করা হয়েছে 
যে, মানুঘের ধর্ম-চেতনার মূলে আছে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। 
কিন্তু আমর! পূর্বেই বলেছি যে, মানুঘ আত্মা, সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখেছে 
তার মানসিক বিবর্তনের অনেক উচ্চস্তরে । আদিম মানুঘের পক্ষে দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা কর! সম্ভব ছিল না। এ-কথা শিশু-মনম্তত্ব ও 
আধুনিক অসভ্য ও বন্য জাতিগুলির আচার-ব্যবহার থেকেই অনুমান করা 
যায়। এই কারণেই প্রেতপ্জাকে প্রাথমিক বা আর্দিম ধর্ম বলা যায় না। 
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মৃত প্ৰপুরুঘদের আত্মাকে পূজা করবার পূর্বে মানুষের মধ্যে ধর্ম-চেতনার 
অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা কল্পনা করার চেয়ে আত্মার ধারণা স্পষ্ট হবার 
পৃবেও মানব মনে ধর্মচেতনার অস্তিত্ব ছিল, এই সিদ্ধান্তই বেশি যুক্তিযুক্ত । 
আসলে ধর্ম হ'ল একটি জটিল ব্যাপার এবং কোন একটি মাত্র প্রথা বা 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের উৎপাস্তির সম্প্্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় 
না। নানা অনুভূতি আবেগ ও নানা ধরণের ইচ্ছা ইত্যাদি থেকে ধর্মের 
উৎপত্তি | স্মুতরাং হাবটি স্পেন্সত্রের ব্যাখ্যায় অতিসরলীকরণ দোঘ ঘটেছে, 
বল যায় । 

(০) “টাটেম” প্রথা 09$০10190)--অনেকের মতে “টোটেম' পূজাই 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম । “টোটেম* প্রথা আসলে একটি জটিল ব্যাপার । 
উত্তর আমেরিকার “লোছিত ভারতীয়* (২৪৭ 1170191)-দের মধ্যে এই 
প্রথার বিশেষ প্রচলন "দেখতে পাওয়া যায়। অন্যান্য আর্দি জাতির 
মব্যেও এই প্রথা প্রচলিত । উত্তর আমেরিকার আদিবাসিদের কাছে 
“টোটেম” এক জাতীয় প্রাণী অথব৷ উদ্ভিদ ( এবং দৃষ্টান্ত অতি বিরল হলেও ) 
কখন কখন বা জড়বস্ত, যার সঙ্গে তারা বংশগত সম্পক স্বীকার করে। 
তারা মনে করে যে, এই বিশেষ জাতীয় প্রাণী (সর্প, বৃঘ, মেঘ ইত্যাদি) 
তাদের সমগোত্রীয় এমন কি তাঁদের পূর্বপুরুঘ । এই “টোটেম'-এর সঙ্গে 
সম্পর্ক থাকরি জন্যেই তারা নিজেদের একই গোগ্ঠী বা গোত্রের অস্তভ্‌ত 
বলে মনে করে, এবং অনেক সময়েই 'টোটেম? অনুযায়ী তাদের গোত্রের 
নামকরণও হয় । টোটেম-কে ঠিক দেবতা বলে গণ্য করা না হলেও 
তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সেই অনুযায়ী তার প্রতি আচরণও 
করা হয়। 'টোটেম'কে সাধারণ জাগতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় 
না; বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব ছাড়া তাকে হত্যা করা বা খাদ্যরূপে 
গ্রহণ করাও হয় না | “টোটেম' অর্থে সব সময়ই কোন এক বিশেষ 
জাতীয় প্রাণী বা উত্তিদকেই বোঝানো হয়, একটিমাত্র প্রাণী বা উদ্ভিদকে 
নয়। “টোটেম' প্রথা সম্পকীয় মতবাদ এক সময় (খ্রীষ্তীয় উনিশ শতকের 
শেঘভাগ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগ ) বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই মতের 
প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রবার্টসন স্মিথ (২০৮০7(5০। 81010)) 1 ১৮৮৫ 
খীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর “সেমীয়দের ধর্ম? (২6115101) 01 11) 96101655) 
গ্রন্থে তিনি এই মত বিশেষ যুক্তি ও তথ্য সহকরে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী 
কালে জীবন্স (3০৪%০105) তার ১৮৯৬ খীষ্টাব্দে প্রকাশিত “ধর্সের 
ইতিহাসের ভূমিক]1” (40 11009090129) 0 00০ 8196019 ০1 [২6118101) 
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ধর্মের এ্রতিহাসিক উৎপত্তি 1? 


আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তবুও তথ্যের ভিত্তিতে এই 
মতকে ঠিক স্বীকার করা যায় না। জীভন্স “টোটেম* প্রথাকে প্রাথমিক 
ধর্ম বলেছেন । প্রাক-টোটেম' ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এই অবস্থা 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কল্পনাভিত্তিক বলে জীভন্স মত প্রকাশ করেছেন। 
তাঁর মতে প্রাক-টোটেম' যুগের এ্রতিহাসিক তথ্য পাওয়] যায় না; কাজেই 
প্রণিপূজাকেই প্রাথমিক পৃূজাবিধি বলে বণনা করা যেতে পারে! এই 
প্রাণিপিজার স্তরে মানুষ ছিল একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ; এবং বহুেবঝাদ 
আঁসে পরব্তা কালে এই বিশ্বাসের বিচ্যুতি থেকে। 

নৃবিদ্যায় 'টোটেম' পদটির সঙ্গে আরও একটি পদও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
এই পদটি হল টাবু' (0%০০০)। পলিনেপীয় (7১০11765187) এই পাটির 
অর্থ কোন বস্ত ব! ব্যক্তির পবিত্র (অথবা অপবিত্র) প্রকৃতি, সেই বস্তু সম্বন্ধে 
যাবতীয় নিঘেধ ও সেই সব নিঘেধ মান্য বা অমান্য করার জন্য যে 
শুচিতা বা অশুচিতা ঘটে সেগুলি | 70001099019 73716170102 
গ্রন্থে বলা হয়েছে “টাব্* নৈতিক বিধি-নিঘেধ, আইনগত নয়। বতমানে 
অবশ্য “টাবু* বলতে প্রধানত পবিত্র ও অপবিত্র বস্ত ও সেই সম্বন্ধে বিধি- 
নিঘেধকেই বোঝানো হয় । অতএব টাবু'র ধারণার সঙ্ষে অসাধারণত্ডের 
ধারণা জড়িত আছে; আর পলিনেসীয় ভাঘায় “টাবু'র বিপরীত পদ' হ'ল 
নোয়াঃ (89৪9), অর্থ, সাধারণ? | যেখানেই “টোটেম' প্রথা প্রচলিত 
আছে, সেখানেই 'টোটেম' সম্বন্ধে টাবু'ও প্রচলিত আছে; অর্থাৎ “টোটেম' 
সম্বন্ধে যে-সব বিধি-নিষেধ আছে সেগুলিকেই টাবু বলা হয় । একদিক 
থেকে “টাবুকে মানা'র বিপরীত ধারণা বল যায়| “মানা' সদর্ধক ও 
অস্তিবাচক পদ, 'টাবু* নঞ্থ্ক ও নাস্তিবাচক । “টোটেম'-এর মধ্যে 'মানা” 
আছে বলে বিশ্বাস করা হয় ; আর সেই' কারণেই “টোটেম*-এর বিশিষ্টতা | 
আবার “টোটেম' সম্বন্ধে কতকগুলি টাবু* বা বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। 
অজুতরাং 'টোটেম? প্রথার মধ্যেই 'টোটেম' সম্বন্ধে টাবু' বা বিধি-নিষেধের 
প্রচলন দেখা যায় । াবু'র মাধ্যমেও 'টোটেম'এর বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয় 
নঞর্কভাবে। “মানা* পদের অর্থ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হবে। 

, আদি ধর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে টোটেমবাদ গ্রাহ্য নয়। নৃবিদ্যার আধুনিক 
গবেঘণায় প্রমাণ হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মই যে “টোটেম' প্রথার মধ্য দিয়ে 
বিবতিত হয়েছে, এ-কথা সত্য নয়'। '“টোটেম' প্রথা খুবই প্রাচীন, 
সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রথা সবত্র প্রচলিত ছিল কি না. এ-সম্বন্ধে সন্দেহের 
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অবকাশ আছে । এমন অনেক আদিম জাতি আছে, যাদের মধ্যে “টোটেম” 
প্রথার প্রচলন নেই, অথচ তাদের মধ্যে গোষ্ঠী বা দলতে্দ আছে । যেমন, 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বা সিংহলের আদিম 
অধিবাসীদের মধ্যে “টোটেম? প্রথা দেখা যায় না; অথচ এই জাতিগুলির 
আদিমতা কম নয়। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে “টোটেম? 
প্রথার চলন থাকলেও, 'টোটেম'কে তারা ঠিক দেবতা বা ঈশ্র-জ্ঞানে 
পূজা করে না। এক কথায় বলতে গেলে, 'টোটেম' প্রথাকে ঠিক আদিম 
ধর্ম 'বলা যায় না, যদিও অনেক আদিম ধর্মের সজেই “টোটেম' প্রথার 
সম্পর্ক আছে । অতএব “টোটেম? প্রথাকে ঠিক আদিম ধর্ম না বলে একে 
একটি আদিম সমাজ ও গো্ী-বদ্ধন প্রথা বলা যায় | ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী 
দুর্খযা (00011076110) “টোটেম+ প্রথাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
তাঁর মতে ধর্ম হ'ল "একটি সামাজিক ব্যাপার | ধর্মের মূল কথা হ'ল এক 
রহস্যময় শক্তির অনুভূতি | এই শক্তিকে আদিম মানুষ অলঙ্ঘ্য বলে মনে 
করত | কিন্তু যে রহস্যময় শক্তির প্রভাব সে নিজের উপর অনুভব করত 
তা" ছিল সমাজের শক্তি | “টোটেম' ছিল এই সামাজিক শক্তির প্রতীক, 
এবং 'টোটেম'কে মানার অর্থ হল ব্যক্তির ওপর সমাজের এবং সামাজিক 
প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া | 'দৃর্খ”যা'র বিরুদ্ধে 
বল। যায় যে, ধর্ম সামাজিক ব্যাপার হলেও 'টোটেম' প্রথা ধর্মের প্রাথমিক 
রূপ কি না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । তা ছাড়া 'টোটেম?- 
এর শক্তি কোন রহস্যময় নৈব্যক্তিক শক্তি হলেও সেটি আামাজিক শক্তি 
বলে আদি মানবের কাছে বিবেচিত হয় নি । কারণ, আদিম মানবের মনে 
সমাজ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, এবং সে যে-শক্তিকে শ্বীকার করত, 
তার কোন নিদিষ্ট বূপও ছিল না, তা ছিল এক অস্পষ্ট রহস্যময় কোন 
নৈর্ব্যক্তিক শর্তি। যাই হক, 'দূ্খণ্যা'র মত সম্পূণরূপে স্বীকার করা 
না গেলেও এর মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, সন্দেহ নেই | কারণ “দূর্খ7াঃ 
স্বীকার করেছেন যে, আদিম মানব-মনে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক রহস্যময় 
অতিমাঁনবীয় ও নৈর্বযস্তিক শক্তির অনুভূতি থেকে এবং তৎসম্পকিত 
আবেগ বা প্রক্ষোভ (620109001) থেকে, কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিসত্তা বা আত্ম! 
ইত্যাদির বোধ থেকে নয় | সুতরাং তিনি ধর্মের প্রাকৃ-প্রাণবার্দীয় অবস্থার 
কথা স্বীকার করেছেন । আমরা এখন এই প্রাকৃ-প্রাণবাদীয় আদিম ধর্ষের 
সম্পর্কে আলোচন৷ করব । 

প্রাক-প্রাণবাদীয় (:০-9010150) ধর্ম £ মানার ধারণা-_-আধুনিক 
নৃবিদ্‌ ও গবেষকদের মতে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক প্রাকৃ-প্রাণবাদীয় অবস্থায়, 
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অর্থাৎ যে অবস্থায় মানব-মনে প্রাণ* ব৷ চেতন পদার্ধের ধারণ! স্পষ্ট হয় নি। 
তাদের মতে ন্দ্রজাল+ (70881০)-এর মতই ধর্মের উৎপত্তি হয় আদিম 
মানব-মনে এক বা একাধিক নৈব্যক্তিক রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট ধারণ! 
এবং সেই শক্তি বা শক্তিসমূহের প্রতি ভক্জিমিশ্রিত ভয়ের অনুভূতি থেকে। 
এই শক্তি “মেলানেসীয়' (41519706518) দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের 
ভাঘায় “মানা' বলে ব্যক্ত হয়েছে । আরও অন্য অনেক আদিম 
ভাষাতেও এই শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় ;: এবং বিভিন্ন দেশের আদিম 
সংস্কৃতিতে এই জাতীয় কোন এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রমাণও 
পাওয়া যায়। মানা" পদটি মেলানেসীয় আরিবাসীর্দের ভাঘায় পাওয়া 
গেলেও এ রহস্যময় নৈর্যক্তিক শক্তিকে বোঝানোর জন্য নৃবিদ্যায় 
পদ ব্যবহার করা হয় | নৃবিদ্যায় এই 'মানা* শব্দ অবপ্রথম সাধারণ 
অর্থে প্রয়োগ করেন বিশপ কাডিংটন* (81901 201917690) তার 
“মেলানেসীয়গণ”! (1176 61917651905) গ্রন্থে! আদিম মনে এই 'মানা'র 
আবেগগত মূল্য থাকলেও এর সম্বন্ধে স্প্ট ধারণ। বিশেষ কিছুই 
ছিল না। সুতরাং আদিম মানবের কাছে 'মানা'র বুদ্ধিগত রূপ ঠিক কি 
ছিল তা জান যায় না, এবং তা জানতে গেলে হয়ত তার আদিম ও সরল 
মানসিকতাকেই অস্বীকার করতে হবে । কারণ, মানব-সংস্কৃতির সেই আদি 
যুগে মানব-মনে কোন বস্তু সম্বন্ধে, বিশেঘত কোন অতীন্ত্রিয় ও বিমূর্ত 
(26929) বস্তু সম্বন্ধে কোন নিদিষ্ট ধারণার অস্তিত্বের কথা কল্পনা 
করার অর্থ মানব-মন ও মানব-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতিকে অস্বীকার 
করা। বস্তত আদি মানবের কাছে “মানা এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় শক্তি 
যা অদ্ভুত ভাবে কাজ করতে পারে এবং যে-কোনও বস্তর মধ্যে বিশিষ্ট 
রাপে প্রকাশিত হতে পারে । এর ব্যক্তিক ব৷ নৈব্যক্তিক কোন নির্দিষ্ট 
রূপ ন। থাকলেও এটি ঠিক জড়-শক্তি নয়, এক রহস্যময় মানসিক শক্তি বা 
চিৎশক্তি । অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আদি মানবের মনে জড় ও 
চেতনের পার্থক্য মোটেই স্পষ্ট ছিল না। এই শক্তি সবত্র ব্যাপ্ত থাকলেও 
কোন বিশেষ বস্ত বা ব্যক্তির মধ্যে কখন কখন ঘনীভূত হয় এবং 
এই শক্তির উপর মানুঘ নিজের ভাল বা মন্দের জন্য নির্ভর করে। এই 
রহস্যময় শক্তিই অসাধারণ ব্যক্তি, বস্ত বা, ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয় । 
কোন ব্যক্তি যি কোন কাজে বিশেষ পারদশিতা বা শক্তির পরিচয় 
দেয়, তাহলে তার মধ্যে “মানা” আছে বলেই তা সম্ভব হয় । এই 'মানাঃ 
কোন জড় বস্তকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে, এবং তা ধারণ করলে 
মানুঘ সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে । এর থেকেই মাদুলি বা এ 


০ ধর্ম-দর্শন 


জাতীয় কোন বস্ত-ধারণ-প্রথার প্রচলন হয় | যে-অস্ত্র দিয়ে শক্র অথবা 
শিকারের উপর মারাত্বক আঘাত করা যায়, তার মধ্যেও 'মানা' আছে। 
এই 'মানা'র জন্যই কোন “টোটেম? প্রাণীর মধ্যে বিশেষ শক্তি থাকে 
বা সেই প্রাণী বিশেষ ভাবে পৃজ্য বলে বিবেচিত হয় এবং “টোটেম'-আশ্রিত 
'মানাদকে আহরণ করার জন্যেই বিশেষ উৎসবে বা অনুষ্ঠানে 'টোটেম' 
ভক্ষণ করা হয় । 'মানা'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও 'মানা'র ব্যবহার 
সম্বন্ধে এই ধরণের অনেক উদাহরণই নুবিদৃদের রচনায় পাওয়৷ যায় । 
এখানে মনে রাখতে হবে যে, মানার ধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে গভীর 
আবেগ ও অনুভূতি। সুতরাং আদি মানবের কাছে _'মানা' কেবল একটি 
বাস্তব শন্তিমাত্র নয়, মানা" হ'ল এমন এক শক্তি যার ব্যাপারে তার 
আছে গভীর আবেগ, আছে ভক্তিমিশ্রিত ভয়, আছে বিক্ময়। 

এই মানা'র ধারণা মধ্যেই ইন্দ্রজাল ও ধর্মের এক এবং সামান্য 
(০০)0)01) উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় । প্রাকৃ-প্রাণবাদীয় ধর্গ ছিল 
অতীক্ত্রিয় সর্বব্যাপী এক শক্তির ব্যাপারে মানুঘের ভর্ভিমিশ্রিত ভয়, রহস্য- 
বোধ ও বিস্ময় থেকে উদ্ভৃত। এই মানসিকতা সর্বপ্রাণের ধারণার তুলনায় 
প্রাচীন ও আদিম। অতএব দেখা! গেল যে, ধর্মের উৎস ও প্রাথমিক ব্ধপ 
সম্বন্ধে নৃতাত্বিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মেলে মনোবিদ্যায়। আদিম ধর্মের 
উৎসের সন্ধান করতে হবে আঁদি মানবের মানসিকতার মধ্যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
পরিস্থিতিতে উদ্ভূত তার নানা অনুভূতি ও আবেগসঞ্জাত নানা প্রতিক্রিয়ার 
সব্যে। 


ইন্দ্রজাল (1881০) ও ধর্ম 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক ধনিষ্ঠ | 
আদিম সংস্কৃতিতে এন্দ্রজালিক ও দর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কর! 
যায় না। আদি ধ্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই পরন্্রজালিক : 
আবার এক্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই আদি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বলেই 
গৃহীত হ'ত। ইন্্রজাল হ'ল কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মানুঘের কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করা | এর দু'টি বৈশিষ্ট্য হ'ল অতিপ্রাকৃত 
শক্তি ও কার্ধ-কারণ নীতিতে বিশ্বাস । তবে এ্রশ্রজালিক কার্ষ-কারণ ঠিক 
বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ নয়। এ্রন্্রজালিক কার্ধ-কারণ আসলে ভাবানুঘজ- 
নির্ভর, বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা বা৷ পরীক্ষা-নির্ভর নয় । সুতরাং ইল্জজাল 
প্রান্ত কার্ধ-কারণ কল্পনাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই ইন্্রজালে প্রতীকের 


ধর্মের ধতিহাসিক উৎপত্তি 2] 


ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কখন ইন্দ্রজালে কোন এক শিমান 
ও মারাত্মক জীবের শাস্তির বিধান করা হয় তারই অনুরূপ কোন জড় ব৷ 
দূর্বল চেতন পদার্থকে শান্তি দিয়ে । আবার কখন বা বিশেষ মন্ত্রপাঠ ও 
ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে কোন অতীক্ড্রিয় শক্তিকে বিশেষ কোন মানবিক 
উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। এই ধরণের ক্রিয়ার 
সঙ্গে এ উদ্দেশ্যেরও সচরাচর কোন আনুঘঙ্গিক সম্বন্ধ লক্ষণ করা যায় । 
যা'ই হ'ক, এক কথায় ইন্দ্রজাল হ'ল এক' ধরণের কল্পিতবিজ্ঞান *(99০8৫০- 
5০15006) | ইন্দ্রজালের মত ধর্মের মূলেও আছে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। 
স্থতরাং আর্দিকাল থেকেই ধনীয় ও এন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান পরম্পরের সঙ্গে 
যুক্ত | ধ্নীয় আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রজালের 
অস্তিত্থ দেখা যায়, এবং ইক্রজালকেও অনেক ,সময়ই ধর্মীয় আবেগ ও 
অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায় । এই কারণেই উভরের 
সম্বন্ধ নিয়ে নৃবিদৃদের মধ্যে অনেক গবেঘণা ও আলোচন৷ হয়েছে। ইন্দ্রজাল 
ও ধর্মের মধ্যে যুক্তিগত (০8০৪1) অথবা কালগত (097020181) পর্বতনত্ব 
(91101109) কার? অর্থাৎ, এদের মধ্যে কোনটি কার ভিত্তি, এবং কোনটি 
পূর্বে ও কোনটি পরে আবির্ভত হয় ? এক কথায়, এই দু'টির মধ্যে কোন 
উৎপত্তিগত ও ক্রমিক সম্পর্ক আছে, না, উৎপত্তির দিক থেকে এরা পবস্পর 
থেকে সম্পৃূণ তিন্ন ও স্বাধীন, ইত্যাদি প্রশে নৃবিদৃদের মব্যে মতবিবোধ 
দেখা যায়। 

(1) কারো কারো মতে ধর্ম ইন্রজালের পূর্বতন। জীতন্স তাঁর 
“ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা” গ্রন্থে বলেছেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস (বা বর্ম) 
ইন্দ্রজালে বিশ্বাসের পূর্বতন এবং যেখানেই ইন্দ্রজালের আবির্ভাব ঘটেছে, 
তা ধটেছে ধর্মের অবনতিরূপে | তার মতে ধর্মের আরন্ত বিশুদ্ধ একেশুর- 
বাদে। পরবতীঁকালে ধর্মের মধ্যে নানা ধরণের অবিশুদ্ধি ও দোঘ দেখা 
দেয় এবং ধর্মের আচারগত দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠে ; আর এই তাবেই 
ধর্ম রূপ নেয় ইন্দ্রজালের | 

জীতন্সের মতের সমালোচনায় বলা যায় যে, তিনি তার গ্রন্থে ধর্ম ও 
ইন্রজাল সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের মধ্যে চিন্তাগত সামগ্জস্য রক্ষা করতে পারেন 
নি। কারণ, এ একই গ্রন্থে এবং একই বাক্যের প্রথম অংশে তিনি স্বীকার 
করেছেন যে, ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎস পরস্পর থেকে ভিন্ন । এই দোঘ 
ব্যতিরেকেও জীভন্সের মত অধিকাংশ নৃবিদৃই স্বীকার করেন না । অবশ্য 
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ঠ2 ধর্ম-দর্শন 


তার মতের উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণীয় অংশ হ'ল এই যে, ক্রমবিবর্তন 
' (%০16101) বলতে কেবলমাত্র ক্রমোননতিই বোঝায় না। ধর্ম ও ইন্জ্রজাল 
সম্বন্ধে প্রায় সর্বজনশ্বীকৃত প্রকল্পটি হ'ল, আদিম ধর্ম হ'ল অত্যন্ত স্থূল, 
এবং আদিম অবস্থায় ধর্ম ও ইহ্দ্রজালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা 
যায় না। 

(2) ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হ'ল, ইন্দ্রজাল থেকেই 
ধর্মের উত্তব ঘটেছে । এ সম্বন্ধে এখানে স্যর জেমৃযু ফ্রেজার (917 787195 
চ19267)-এর মত উল্লেখ করা যেতে পারে । ফ্রেজার তার “স্বর্ণ 
শাখা”? (0০116॥ 7308817) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 
'মানব-সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ইন্দ্রজালের অস্তিত্ 
দেখা যায় অপেক্ষাকৃত, নিময়তর পর্যায়ে এবং ধর্মের আবির্ভাবের 
পূর্ে। ফ্রেজার মনে করেন, ভাবানুষঙ্গের ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকেই ইন্ত্রজালের 
উৎপত্তি । যে-সব বস্তুর মধ্যে বস্তৃত কার্ষ-কারণ সন্বন্ধ নেই, সেই সব 
বস্তর মধ্যে কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ কল্পনাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এরন্দ্রজালিক 
ব্যবহার-বিধি বা প্রথা | কিন্ত এই কাল্লনিক কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ অনেক 
ক্ষেত্রেই মিথ্য। প্রমাণিত হওয়ায় এবং প্রন্্রজালিক অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই 
অকৃতকার্য হওয়ায় আদি মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও 
চিন্তাশীল, তারা ইন্দ্রজালের অসারতা ও মিথ্যাত্ব অনুভব করে এবং প্রকৃতি 
সম্বন্ধে অধিক সত্য ও যথার্থ ধারণার প্রয়াসী হয়, এবং প্রকৃতির সম্ভাবনাকে 
আরও উপযুভ্ত ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। সুতরাং ইন্্রজালের 
ব্যাপারে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানুঘকে অতীন্দড্রিয় শক্তির সদ্ধবহারে 
প্রবৃত্ত করল। মানুঘ তখন তারই মত ব্যক্তিত্বশালী কিন্ত তার চেয়ে অনেক 
বেশী শভিমান সত্ভা,, অর্থাৎ, ঈশুরের কাছে নিজেকে বিনম্রভাবে নিবেদন 
করতে চাইল; নিজের কল্যাণের জন্য তার করুণা ভিক্ষা করল। সুতরাং 
ইন্্রজালের যুগ ধীরে ধীরে পরিণত হ'ল ধর্মের যুগে। ইন্দ্রজাল ও ধর্ষ, 
এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরম্পরবিরোধী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত । তাই 
ধর্মের উৎপত্তিতে ইন্দ্রজালের কোন প্রত্যক্ষ (00510$৩) অবদান নেই, 
আছে পরোক্ষ অবদান | এক কথায়, ইন্রজালের ব্যাপারে মানুঘের অসফলতা৷ 
ও হতাশাই মানুঘের ধর্-চেতনার উৎপত্তির কারণ । 

ইন্্রজানল ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় ফ্রেজারের মতে চিন্তার অনেক 
মল্যবান উপাদান থাকলেও, ইঞ্রজাল ও ধর্মকে তিনি যে-ভাবে পরম্পর 
বিরোধী বলে দেখিয়েছেন তা স্বীকার করা যায় না। এখানেও ধর্মের 
উৎপত্তির বুদ্ধিবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে | আদি মানবকে অনেক বেশী 
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যুক্তিবাদী বলে কল্পনা করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, আদি মানব 
এমন ছিল, যার পক্ষে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে তুলনা করে কোনৃটি গ্রহণ- 
যোগ্য তা স্থির করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া, ইন্দ্রজাল ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য 
অনেক স্পষ্ট ও স্ুনিদিষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে । একথা সত্য যে, 
্রতিহাসিক বিচারে ও মনোবিদ্যার বিচারে ইন্দ্রজাল ও ধর্ম পরস্পর থেকে 
প্থক্‌। কিন্তু আদিম ও বর্বর মানুঘের পক্ষে এই পার্থক্য অনুভব করা 
সম্ভব ছিল না। এই' পার্ধক্য অনুভব করবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিশ্বেঘণ- 
ক্ষমতা গড়ে উঠতে মান্ঘকে ক্রমবিবতীনের অনেক স্তর পার হতে হয়েছে। 
আধুনিক দার্শনিকের কাছে যা স্পষ্ট, আদিম বর্বর মানুঘের পক্ষে তার কল্পন। 
করাও সম্ভব ছিল না। আদিম মানুষের মানসিকতায় যুগ-বুগান্তরের চিন্তার 
ফল আরোপ করার অর্থ মান্ঘের বৃদ্ধির ও চিন্তার ক্রমবিকাশকে অস্বীকার 
করা। এ সম্বন্ধে ম্যারেট (1491100), হাচিল্যাওও (797119170) প্রভৃতি 
লেখকের আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে । ম্যারেট তার “ধর্মের 
প্রান্তদেশ”” (01016515010 ০৫ [২০118101)) গ্রন্থে বলেছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস 
থেকেই ইন্দ্রজাল ও ধর্ম উভয়েরই উৎপত্তি । স্মুতরাং মানব-মনে তাদের 
মূল উৎস একই। হা্টল্যাওড তাঁর “আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস (২10৪1 
2110 7361160 গ্রন্থে স্পষ্টতই ফ্েজারের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন । 
তিনি বলেছেন, যে-সব নিম্বতম সামাজিক সংস্কৃতির তথ্য আমাদের জানা 
মাছে, সে-সব ক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান বা আচারগুলিকে গ্রন্রজালিক বল! হয়, 
ও যে আচার ও অনুষ্ঠানগুলিকে ধমীয় বলা হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য এদের মধ্যে কোনৃটি সম্পৃণ এ্রন্রজালিক 
ও কোনৃ্টি বিশুদ্ধ ধমীয় আচার, তা স্থির করা সম্ভব নয়। এর প্রধান 
কারণ, এই ধরণের পার্থক্য আদিম মানুঘের কাছে অজ্ঞাত ছিল । আসলে 
আদিম সংস্কৃতিতে গ্রন্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি (ফ্রেজার যাদের বলেছেন 
তেল ও জলের মতই' পৃথক ) সমাজ জীবনের এঁকধারার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে মিলিত হয়েছিল । পরবর্তী কালে মানুঘের বিশ্রেষণী চিন্তাশক্তির 
ক্রমবিকাশের ফলে এ-দুটির মধ্যে পার্থক্য কর! সম্ভব হয়েছে। উপসংহারে 
বলা যায় যে, ফ্রেজার ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
তা নঞ্র্ক | তার মতে ইন্দ্রজালের অসফলতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। 
কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সদর্থক ব্যাখ্য। দেওয়াও প্রয়োজন । 

(3) উপরের আলোচনা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ইন্দ্রজাল 
ও ধর্ম উভয়েরই মূল উৎস এক | এ টম হ'লং মানুঘের রহস্যময় শক্তির 
অভিজ্ঞতা | কিন্তু মানবমনের ক্রম “ভনের পথে উভয়ের অসংগতি 
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ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ক্রমে দেখা দেয় প্রত্যক্ষ বিরোধিতা | 
কিন্ত উভয়ের মৌলিক এঁক্যও প্রমাণিত হয় নানা আচার-অন্ষ্ঠানের মধ্যে 
যেখানে এ-দু'টিকে সহজেই মিলিত হতে দেখা যায় । আমাদের আধুনিক 
উন্নত ও বিশ্রেষণী দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের ভেদ স্পষ্ট। ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
হ'ল উচ্চতর শক্তির কাছে বিনমরতা ও আত্বনিবেদন। অপরপক্ষে ইন্দ্রজালের 
বৈশিষ্ট্য হ'ল উদ্ধত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অহংকার । উভয়েরই সম্পর্ক অতীক্দিক় 
ও রহস্যময় শক্তির সঙ্গে । ইন্রজাল এই সব শক্তিকে কাজে লাগতে 
বাধ্য করে বা বাধ্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু ধর্ম প্রার্থনা, পূজা ও অনুনয়ের 
মাধ্যমে এই' সব শভ্ভির সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। ইন্দ্রজাল এই রহস্যময় 
শক্তিগুলিকে নৈব্যক্তিক ও অনৈতিক বলে কল্পনা করে; ধর্ম এইগুলিকে 
7ক্তিত্ব-সম্পনন ও নৈতিক শক্তি বলে ধারণা করে। ধর্ম রহস্যময় শক্তিকে 
যখন দেবতা জ্ঞানৎকরে তখন তার ওপর নৈতিক গুণ আরোপ করে। 
দেবতা কেবলমাত্র অমিত শক্তির আধার ন'ন, তিনি মজলময়ও বটে। 
এই মঙ্গলের ধারণাটিই ধর্মের মূল কথা এবং এ্রশ্্জালিক অনুষ্ঠান এই মঙ্গল- 
ময়ের ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। আবার, ধর্জ প্রধানত সামাজিক। ধর্ম 
মান্ঘকে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও গৌঁঠ্ঠীবন্ধনে আবদ্ধ করে । কিন্তু ইন্দ্র- 
জাল অসামাজিক ও কখন বা মমাজ-বিরোধী এবং গুপ্ত। ইন্দ্রজাল এই' জন্য 
অনেক সময় “গুপ্তবিদ্যা' বলেও পরিচিত হয়। মানঘ ধর্ম ও ধর্শীয় আচার- 
অনুষ্ঠান পালন করে গোৌঠীবদ্ধভাবে। ধর্মের আছে বর্মীর সংস্থা (17101) 
কিন্ত ইন্দ্রজালের এ ধরণের কোন সামাজিক সংস্থা নেই। প্রবণতা ও 
প্রকাশের দিক থেকে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে এই পার্থক্য আদিকাল থেকেই 
বর্তমান। কিন্ত আদি মানবের পক্ষে এই ধরণের বিশ্রেঘমূলক পার্থকা 
অনুভব করা সম্ভব ছিল না। আবার, এই পার্থক্য থাকা সত্বেও আদি 
জীবনে উভয়ের মুল ছিল এফ | মানুষ তার নানা অভিজ্ঞতায় প্রাকৃতিক 
রহস্যময় শক্তির সন্মুখীন হয়েছে । এই শক্তিকে সে চেয়েছে জীবনযুদ্ধে 
নিজের কাজে লাগাতে । এই শক্তিই 'মেলানেসীয়' ভাষায় 'মানা' বলে 
অভিহিত। এই মানা'কে মানুষ কখন বা উদ্ধতভাবে বাধ্য করবার 
চেষ্টা করেছে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আবার কখন বা এই 'মানাঃকে 
তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে পূজা ও প্রার্থনার মাধ্যমে । উভয় ক্ষেত্রেই 
মানুঘ তার জীবনযুদ্ধে অতীক্তিয় রহস্যময় শক্তির সাহায্য চেয়েছে। কিন্ত 
অতীক্ত্রিয়ের সাহায্য চাইলেও দুটি ক্ষেত্রে সেই অতীক্রিয়ের প্রতি মানুষের 
মনোবৃত্তির পার্থক্য লক্ষণীয় । এই কারণেই বলা যায়, মনোবৃত্তির দিক 
থেকে ইন্রজাল ও ধর্ম প্রথম অবস্থা থেকেই পৃথথক্‌, যদিও আদিম জীবনে 
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উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন । সুতরাং ধর্ম ও ইন্দ্রজাল পরম্পর থেকে 
মূলত পৃথক হলেও উভয়ের এঁতিহাসিক আবির্ভাব ঘটেছে একই অবস্থায় 
ও একই ধরণের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে, অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশে 
আদি মানবের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এবং রহস্যময় ও অদৃশ্য শ্তির 
ব্যাপারে মানুঘের নানা পরীক্ষা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে | 

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আদিম অবস্থায় ধর্মের 
রূপ কি ছিল, এ-সম্বন্ধে নৃবিদ্যায় কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও, ধর্মের 
এঁতিহাসিক' উৎপত্তি ঠিক কি ভাবে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । 
প্রাগৈতিহাসিক মানঘের জীবন-ধারার যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, মানব জাতির 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা আবিঞ্ষারের ব্যাপারে তা অতি অল্প ও সীমিত : 
এবং এই স্বল্প তথ্যের ভিভ্তিতে মানুঘের ধর্ম-চেতনার আবির্ভাবের কাল ও 
অবস্থা সম্বন্ধে স্থিব পিদ্ধান্তে আসা সম্ভধ নয়। "আদি প্রস্তরযুগ থেকে এঁতি- 
হাসিক (151011০) যুগে পৌছতে মানৃঘেব হাজার হাজার বছর কেটে 
গেছে। এই জুদীর্ঘথ কালের ঠিক কোন্‌ যুগে মানুঘের ধর্ম-চেতনার উদ্তব 
হ'ল, অর্থাৎ প্রাক্-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মীয় অবস্থায় উত্তরণ ঘটল, তা নির্ণয় 
কবা অসম্ভব । মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাঘার মতই ধর্মেরও 
কোন আরম্ভ নির্দেশ করা যায় না। ভাঘার প্রাথমিক ও স্থূল অবস্থার 
মতই ধর্মের প্রাথমিক ও স্তুল অবস্থার কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও 
এদের কোনটিকেই প্রাকৃ-ধমীয় অবস্থা থেকে ধর্ম-চেতনার সূচনা বলা যায় 
না। এর প্রধান কারণ, প্রাকৃ-ধ্মীয় অবস্থা ও ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে কোন 
নিদিষ্ট সীমারেখা নেই, আর যে-যুগে মানুষের ধর্ম-চেতন৷ বলে কিছু ছিল 
না, সেই প্রাকৃ-ধীয় অবস্থার কোন তথ্যও নৃবিদ্যায় আবিষ্কৃত হয় নি। 
তাছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক মানুঘের সম্বন্ধে নৃবিদ্যায় যে-সব তথ্য পাওয়৷ গেছে 
তাঁও বিচিত্র ও পরস্পর থেকে পৃথকৃ। সংস্কৃতির প্রাচীনতার সঙ্গে তার 
আদিমতার বিশেঘ কোনো সম্পর্ক নেই। কোন কোন অতি প্রন 
সংস্কৃতির মধ্যেও যথেষ্ট সুক্ ও উন্নত ধরণের চিন্তাধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করা যায়), আবার, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যেও স্থল ও অনুন্নত 
মানসিকতার লক্ষণের অভাব নেই | আদিম সংস্কৃতির বরূপও সবত্র এক 
নয়। বিভিন্ন আদিম সংস্কৃতিতে ধর্ম-চেতনার প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন রপে। 
সর্বপ্রাণবাদ, প্রেতপূজা বা “টোটেম”-প্রথার তুলনায় 'মানা'-বাদ আদিম হলেও 
'মানা'-র ধারণার মধ্যেই যে মানুঘের প্রথম ধর্ম-চেতনার উত্তৰ হয়েছিল, 
একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আসলে, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন 
রূপে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলেই ধর্মের কোনও বিশেষ একটি রূপকে- 
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আদিমতম ধর্ম বলা যায় না; এবং প্রাক-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মের উৎপত্তি 
বলেও কিছু নেই। প্রাকৃ-ধর্মীরি অবস্থা থেকে ধর্মীয় অবস্থায় পরিবর্তন 
কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এ্তিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ব্যাপার। 
তাই আক্ষরিক অর্থে ধর্মের কোন এীতিহাসিক উৎপত্তি নেই বলাই যু্তি- 
যুক্ত। গ্যালোয়ে (98110%8)-ও প্রায় এই মতই পোঘণ করেন। তাঁর 
মতে নৃবিদ্যার স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মের এঁতিহাসিক উৎপত্তির কোন 
কাল বা অবশ্থা নির্দেশ করা যায় না। জুতরাং ধর্মের উৎস আবিষ্ধার 
করার চেষ্টা করতে হবে বাহ্য পরিবেশের মধ্যে নয়, মান্ঘের মানসিকতার 
মধ্যে । কোন এক বিশেঘ পরিবেশে কোন এক বিশেষ রূপে ধর্মের 
আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছে নানা রূপে নানা কারণে বিভিন্ন পরিবেশে 
মানুষের বিচিত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । আদিম মানুঘের সঙ্গে 
আধুনিক মানুঘের মানসর্ত॥র কোন মৌল প্রভেদ নেই। আদিম মানুঘের 
মধ্যে যে অনুভূতি, আবেগ বা কামনা ছিল, আধুনিক মানুষের মধ্যেও তা 
বর্তমান, পার্থক্য শুধু প্রকাশে, অভিব্যক্তিতে। তাই ধর্মের উৎপত্তির 
সফল আলোচনা হ'তে পারে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এঁতিহাসিক 
দৃ্টিকোণ থেকে নয়। 


নির্বাচিত পুস্তক তালিকা 
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তৃতীয় অধ্যায় 
ধর্মের এতিহাসিক ভ্রমবিকাঁশ 


আগের্্াধ্যায়ে আমরা ধর্মের নৃতাত্বিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা 
করেছি এবং আদিম ধর্মের কি রাপ ছিল তা জানবার চেষ্টা! করেছি । যদিও 
আমরা৷ দেখেছি যে, অতীন্দ্রিয রহস্যময় শক্তির ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি 
ও আঁবেগই ছিল ধর্মের আদিম রূপ, তবুও ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 
সম্বন্ধে আমরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি কিন্তু ধর্মের স্বরূপ 
জানতে হ'লে তার নৃতাত্বিক ও এঁতিহাসিক উৎপত্তির বিষয়ে জানাই 
যথেষ্ট নয়। কোন ধারণা, সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রথার স্বরূপ বুঝতে 
হ'লে তা'র অতিব্যক্তির ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সেটি কি ভাবে 
বিবতিত ও পরিণত হয়েছে, তা-ও জানা প্রয়োজন | ক্রমবিকাশের 
বিভিন্ন পর্যায়েই বস্তটির স্বরূপ ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়। সুতরাং ধর্মের 
মত এমন একটি প্রাচীন ও জটিল সামাজিক সংস্থার (77501151107) 
স্বরূপ বুঝতে হলেও তা*র বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাটি জানা প্রয়োজন । 
মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্তরে ধর্ম নানা রূপে 
প্রকাশিত হয়েছে । আধুনিক গবেষণায় ধর্মের এই বিচিত্র প্রকাশের 
সম্বন্ধে নানা তথ্যও উদৃঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তা' সত্বেও ধর্মের উৎপত্তি 
ও ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এ 
সম্বন্ধে অনেক প্রশ্বই আজও অমীমাংসিত ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশেই 
কল্পনা (90900180101) ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থুতরাং তথ্য 
কিছু থাকলেও তার মধ্য থেকে ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারাটি নিশ্চিতভাবে 
আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়। 

বিভিন্ন যুগে ধর্মের যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটেছে তার আলোচনার 
প্রধান অস্ভুবিধা হ'ল, এ-সম্বদ্ধে নানা তথ্যের উপযুক্ত সংকলন ও শ্রেণী- 
বিভাগ নিয়ে । মানুঘের নানা ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি 
লক্ষ্য করে এগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য মতভেদ আছে। এইসব শ্রেণীবিভাগ 
অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেঘণার পরিপ্রেন্ষিতে £হণযোগ্য 
নয়। তাত্বিকের। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব দৃ্টিতঙ্গী ত্যাগ করে বিশেষ 
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মতবাদের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর বদলে কল্পনার 
(10298102110) আশ্রয় নিয়েছেন। এ প্রসক্ষে টাইলে? 01916-)র মত 
উল্লেখ করা যেতে পারে; কারণ, বিভিন্ন ধর্মের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে 
টাইলে ধর্মগুলির বাস্তব ও বিধয়মুখ (০৮)০০1/০) বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ভিত্তি 
করেছেন। টাইলে তার “বমীঁয় বিজ্ঞানের উপাদান (819085069 ০1 
01৮০ 9019709 01 চ২০118102) গ্রন্থে ধর্নমতগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রণীতে 
ভাগ করেছেন £ প্রাকৃত ধর্মসমৃহ' (815 [২61188075) এবং 
নৈতিকবর্মসমূহ' (805০81 [২০1151913) | টাইলেব শ্রেণীবিভাগ তত্বের 
দিক থেকে যথাযথ মনে হলে বাবছারিক দিক থেকে উপযুক্ত 
নর। অনেক ধশকেই তিনি নৈতিক ধর্ম বলে আখ্যা দিষেছেন, অথচ 
এগুলিৰ মধ্যে উভয শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য কর! যায় বলে গ্যালোয়ে' 
মত প্রকাশ কবেছেন। এই কাবণে গঠালোর়ে (3৯1105%25) এতিহাসিক 
পরিণতির দিক থেকে ধর্ম গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । তীর 
মতে মানব-জাতিব ধর্মের ক্রমপরিণতি পর্ধালোচন। করলে ধর্মের ইতিহাসে 
দু'টি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য যুগসন্ধিক্ষণ লক্ষ্য করা যায়| এদের 
প্রথমর্টি হল, আঁদিম গোষ্িবর্ষেব (00101 7২91181017) জাতীয় ধর্শে 
(ই ০৮978] চ২9118107) বূপান্তব ও দ্বিতীয়টি, জীতীয় ধের বিশ- 
জনীন ধর্মে (0111%৩50] &.2115199) পরিণতি 1£ সুতিবাং গ্যালোয়ে 
পিভিম ধর্মকে মোটামুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিতক্ত করেছেন £ 
আদম গোঠীবর্, জাতীর ধর্ম ও বিশুজনীন ধর্ম। এই শ্রেণী-বিভার্গের 
প্রধান আুবিধ। এই যে, এই তিন বকমের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট 
'ও এই শ্রেণী-বিভাগে সাহ্কর্য 09910200109) দোষ এড়িয়ে চলা সম্ভব । 
গ্যালোয়ের এই শ্রেণী-বিভাগ এডওয়ার্ড (8৫%/9145) ও যুক্তিসংগত বলে 
স্বীকার করেছেন। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই শ্রেণী-বিভাগের 
ভিত্তিতেই ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব। 


(&) আদিম গোষ্ঠী-ধর্ম (1110251 7২০1181017) 


আদিম ধর্ম সপ্বদ্ধে আলোচনা আমরা আগেই করেছি । আমর! দেখেছি 
যে, মানুষের আদি ধর্ম-চেতনার মধ্যে মোটামুটি দুটি স্তরভেদ আছে। একটি 
হল, প্রাক্প্রাণবাদীয় ধর্ম-চেতনা, আর অপরটি হল, সর্বপ্রাণবার্দীয় ধর্ম- 
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“চেতনা | প্রাকৃপ্রাণবাদীয় স্তরে মাঁনুঘ অতীন্ত্রিয় রহস্যময় শক্তিকে অনুভব 
করেছে, আর তার সম্বন্ধে মানব-মনে দেখা দিয়েছে বিস্ময় ও ভক্তিমিশ্রিত 
ভয়। এই সব গভীর অনুভূতি ও ভাবাবেগ থেকেই আদি ধর্ম রূপ নিয়েছে । 
এই স্পষ্ট অজ্ঞাত অতীন্দরিয় শভিই মেলানেসীয় ভাষায় 'মানা+ বলে অভিহিত 
ও নৃতাত্বিক আলোচনায় এ নামেই পরিচিত। পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ 
আদি মানব-সংস্কৃতির উন্নততর সুরে মানুঘ প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে সপ্রাণ 
বলে কল্পনা করেছে। মান্ঘ কল্পনা করেছে যে, বৃক্ষ, নদী, পর্ব, এরা 
সকলেই তার নিজের মতই সজীব ও সপ্রাণ। কিন্ত এই প্রাণবাদীয়*স্তরের 
মধোও দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমাবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক বস্ত ও 
তাদের প্রাণ, এ দুটিকে পৃথক্‌ বলে কল্পনা করতে পারত না। এই বস্ত- 
গুলিই তার কাছে প্রাণী বলে মনে হ'ত। অবশ্য প্রাণী বলে বোধ হ'ত 
বলেই যে, মে তাদের সকলকেই পূজা করত ব! দ্ভাদের সকলের সম্বন্ধেই 
যে তার গভীর ভাবাবেগ ছিল, এমন নয় | তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটির 
ব্যাপারেই তার অনুভূতিকে মোটামুটি ভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বলা যায়। 
কিন্ত ধীরে ধীরে সজীব প্রকৃতির ধারণা থেকে জীবন ও প্রাণের ধারণ৷ 
স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । আদিম মানব-মনে দেহাতিরিক্ত প্রাণের ধারণা 
আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেতপূজার আবিভাব এই স্তরেই। বিশেষত 
মানুঘের স্বপ্রের অভিজ্ঞতা থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। সে-যুগে স্বপ্ন 
ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব ছিল না| স্বপের অভিজ্ঞতা 
মানঘের কাছে জাগ্রত অভিজ্ঞতার মতই বাস্তব ও সত্য বলে বিবেচিত হত। 
স্বপের অভিজ্ঞতা থেকেই তার ধারণা হল যে, তার দেহ এক জায়ণায় 
অচল অবস্থায় থাকলেও তাঁর পক্ষে অন্য পরিবেশে অন্য অভিজ্ঞতা লাভ 
কর। সম্ভব। তাছাড়া যাদের দেহ অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন 
অনেক মৃত আত্মীয় ও পৃবপুরুঘের সাক্ষাৎ সে স্বপ্রের মধ্যে পায়। এই 
সব অভিজ্ঞতা থেকেই আদিম মানবের মনে ধীরে ধীরে দেহাতিরিক্ত জাজার 


ধারণার উৎপত্তি হ'ল। মাঘ এইভাবে দেহের ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ 
কল্পনা করতে শিখল । 


(৪) আদিম গোষ্ঠী-্ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


প্রাক্‌ প্রাণবাদীয়, প্রাণবাদীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের আদিম গোষ্ঠী-ধঞ্জের 
স্বপ্ূপ ও প্রকৃতি আলোচনা এখানে নিচ্পয়োজন । কারণ, এগুলি আমরা 
আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আামরা আদিম গোঠী-ধর্মের কঙতকগুলি 
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বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য পর্যায়ের 
ধর্মের সঙ্গে আদিম গোঠ্ী-ধর্মের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখানো সম্ভব হবে। 

(1) প্রথমেই আদিম সংস্কৃতিতে কাধ-কারণের ধারণার উল্লেখ করা এযতে 
পারে । এই ধারণা আদিম ইন্দ্রজাল ও ধর্মের ধারণার মধ্যে রত! 
সে যুগে মানব-মনে কারণতার ধারণ৷ ছি সম্পর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও খেয়াল- 
খুসির ব্যাপার। মানুষ এই ব্যাপারে 'কাকতালীয়' নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগ 
করত।* তার পক্ষে দূটি ঘটনার মধ্যে কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করার দায়িত্ব 
ব৷ প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই সে নিজের সুবিধা ও কল্পনা অন্যায়ী 
যে কোনও কালিক পৌর্বাপর্কেই কাবণতা বলে কল্পনা করত। যখন 
সবপ্রাণবাদ বহুল প্রচলিত ছিল, তখন মানুঘ নিজেকে অত্যন্ত সক্ষম ও অনির্দেশ্য 
আত্বাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত বলে কল্পনা করত, এবং আত্বা বলতে 
যা বুঝত, তার ক্রিয়ান্কলাপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে বিশ্বাস 
করত। আদিম মান্ষ অস্পছট ও অবোধ্য সব কিছুকেই অতীনক্তিয় আত্মার 
ক্রিয়া বলে মনে করত। অস্্স্থতা, উন্মত্ততা ইত্যাদি সব কিছুকেই সে 
কোন আত্মার ভর' বলে মানত। সুতরাং আদিম মানুঘ দেবতার ধারণা 
দিয়ে কোন কিছুকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে যাকে ব্যাখ্যা করা বলে, তা করতে 
পারত না। সে ব্যাখ্যা ছিল অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অসম্পূণ। কারণ, 
আদিম মানসিকতায় চিন্তা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আকারগত সঙ্গতি ও 
সামঞ্তস্যের মুল্য বিশেষ ছিল না। আর সেই জন্যই সে বিভিন্ন বস্তর 
মধ্যে মৌলিক পার্ক্যও অনুতব করত না ; জড় ও চেতন, মান্ঘ ও পণ্ড, 
দেহ ও মন, তার কাছে মূলত ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বলে বিবেচিত হ'ত না। 
তার কল্পনায় একের সঙ্গে অপরের মিলন অতি সহজেই সম্ভব হ'ত-কোন 
পশ্ড সহজেই মানুঘের রূপ ধরতে পারত বা! কোন বৃক্ষের আত্মা মানুঘের 
মধ্যে অবতীণ হতে পারত। এই সব স্বাধীন, বাধাহীন কল্পনাকে ভিত্তি 
করেই পরবতী কালে প্রাণের স্থষ্টি। 

(2) জড় ও চেতনের অতেদ কল্পনার মধ্যেই আদিম গোঠী-ধর্মের 
ছিতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়| এই বৈশিষ্ট্য হল, আদিম মনে আত্মার 
ধারণা। আধুনিক কালে আত্মা বলতে আমরা যা বুঝি, আদিম মনে আত্মার 
ধারণা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন! আদিম মন আত্মাকে জড়বস্তর থেকে 
পৃথক বলে কল্পনা করতে পারত না। তার কাছে আত্বা ছিল এক ধরণের 
ছায়াময় সৃক্ষ্য দেহ । এই ছায়াময় সুক্ষ দেহের আশ্রয়ের জন্য কল্পন! 
কর! হ'ত একটি স্বদেহের। অতীন্র্িয় ও সূক্ষ্ম হলেও সম্পূর্ণ দেহাতিরিক্ত 
আম্মার কল্পনা সে যুগে সম্ভব ছিল না। জড়বস্তকে বাদ দিয়ে কোন 
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ভাবময় সত্তার কল্পনার অক্ষমতা বিশেষ তাবে প্রতিফলিত হয়েছে “টোটেম+- 
প্রথার মধ্যে, “টাটেম' আসলে গোষ্ঠীগত ও সামাজিক একতার প্রতীক। 
এই একতা বহর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু বছর সমষ্টি মাত্র নয়। একই গোষ্ঠীর 
সমস্ত ব্যক্তির এই আভ্যন্তরিক এঁক্যের ধারণা করা আদিম মানুঘের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তাই যা অতীক্ত্রি় ও ভাবময় তাকে সে চিন্তা করত 
কোন মৃত ধারণা ও প্রতীকের সাহায্যে। তাই “টোটেম' দেখা দিল 
জাতীয় বা গোষ্ঠীগত এঁক্যের স্থল ও মৃত প্রতীক হিসেবে। 

(3) আদিম চিন্তায় ও কল্পনায় যেমন স্থূলতা ছিল, তেমনই স্থুলত। 
ছিল আদিম আকাজ্ষা ও নৈতিক আদর্শের মধ্যেও । আদিম মান্ঘকে সব 
সময়েই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অন্যান্য মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ 
করে বাচতে হ'ত। সুতরাং দেবতার কাছে তার প্রার্ঘনাও ছিল নিত্য- 
প্রয়োজনীয় বস্তুর বিষয়ে । সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করত খাদ্যের জন্য, 
প্রার্থনা করত শক্রনাশের জন্য, প্রার্থনা করত নিজের জীবন রক্ষার জন্য। 
সুতরাং আদি' ধর্মে ছিল দেবতার সঙ্গে ভক্তের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ । অবশ্য 
কেবল দেওয়া-নেওয়ার সম্পকই আদি ধর্মের একমাত্র বৈশিষ্ট্য না হলেও, 
দেঁওয়া-নেওয়াঁর সম্পর্ক ছিল আদি ধর্ম-চেতনার একটি প্রধান অঙ্গ । 
সুতরাং আর্দি ধর্ম অনেকাংশেই জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই গড়ে 
উঠেছিল। আর এই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসকে আদিম ধর্মের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 
বলা যায়| 

(4) গোষ্ঠীধর্মগুলির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হ'ল, তাদের পারস্পরিক অত্যন্ত- 
ভিন্নতা | কোন গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত দেবতা কেবল মাত্র সেই গোষীরই 
দেবতা বলে স্বীকৃত হ'ত। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের ভিন্ন দেবতার পূজক 
বলে চিহ্কিত করা হ'ত। আদি যুগে গোষ্ঠী-চেতনা ও গোষ্ঠীধর্মচেতন। 
এতই কঠোর ছিল যে, বিশেষ ধর্মীয় দীক্ষা-পদ্ধতি ছাড়া কোন গোষ্ঠীর 
অন্তর্ক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মানুষ্ঠানে একমাত্র সেই 
গোঠীর লোকেদেরই অধিকার আছে বলে বিবেচিত হ'ত । তাছাড়া গোষ্ঠী- 
ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হ'ত। এমনকি 
বিশেষ প্রয়োজন বোধেও সেগুলির পরিবর্তন কর] সম্ভব ছিল না| সুতরাং 
আদিম ধর্ম ছিল অত্যন্ত কঠোর অনুষ্ঠান-প্রধান। এইসব অনুষ্ঠান পালিত 
হ'ত অত্যন্ত নিষ্ঠার অঙ্গে । ফলে নতুন কোনে! ধারণ] ব৷ চিন্তার দ্বারা 
আদি ধর্মের পক্ষে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যা প্রচলিত আছে, 
তা-ই ধ্রুব ও শাশ্বত বলে মনে করা হ'ত। সুতরাং আদি ধর্মের পক্ষে 
উদারতর ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সহজ ছিল না। 
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(5) গোঠী ধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, দেবতাদের সম্বন্ধে 
ধারণার অস্পষ্টতা । বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকে বিভিম্ন দেব-দেবীর মধ্যে 
পার্থক্য মোটেই নিদিষ্ট ছিল না| এমনকি স্বভাবের দিক থেকে মানুষের 
সঙ্গেও তাদের বিশেষ পার্থক্য করা হ'ত না। মানুঘের তুলনায় আদিম 
দেবতাদের প্রাধান্য ছিল মাত্র শক্তি ও চাতুর্ষে। এই আদিম দেবতাদের 
কতকগুলিকে মানুঘের প্রতি বন্কুভাবাপনন ও নানা বিঘয়ে মানুঘের সাহায্য- 
কারী ও কঙুকগুলিকে মান্ঘের প্রতি শক্রভাবাপন্ন ও ক্ষতিকারক বলে 
মনে করা হ'ত। মানুঘ বদ্ধুতাবাপন্নর্দের পূজা ও উপহার দিয়ে সন্ত 
করতে চাইত আর শক্রভাবাপন্ন শক্তিগুলিকে চাইত এড়িয়ে চলতে । কখন 
কখন তার্দের রোঘদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যও তাদের সন্ত রাখতে 
চাইত বা তারা যাতে বিরক্ত না হয় তারই চেষ্টা করতি। সেই অম্পষ্ট 
ধর্মচেতনার যুগে মাঁনুঘ কি' ভাবে যে এক দেবতাকে অপর দেবতা থেকে 
পৃথক্‌ করত তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। নৃত্য, গীত, দীক্ষা ইত্যাদি 
নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল বটে, তবে এগুলির অধিকাংশই কোন 
না কোণ প্রন্রজালিক উদ্দেশোেযর সঙ্গে” জড়িত ছিল, বিশুদ্ধ ধর্মীয় আঁচার- 
অনুষ্ঠান ছিল না। ফলে আদি ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান ও অন্ধবিশ্বাসের ভারে 
ভারাক্রান্ত ছিল। এই অবস্থা থেকে সহজে মুক্ত হওয়ার শক্তি এই সব 
গোঠী-ধর্মের মধ্যে ছিল না এবং কোন বৈপগ্রবিক কারণে এই কঠোর 
গোর্ঠীচেতনা ও গোর্ঠী-বন্ধনের অবলুপ্তি ছাড়া গোঠী-ধর্মের উন্নয়ন সম্ভব 
ছিল না। কারণ, সে-যুগে গোঠী-ধর্ম বিশেঘভাবে গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। 

আদিম গোষ্ী-ধর্মের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হ'ল, সেগুলি থেকে 
গোষঠী-ধর্মের অন্ধকার দিকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা যায়, আদিম গোঠীবদ্ধ 
সমাজ উন্নত ও উদার ধর্»-চেতনার পক্ষে অনুপযোগী ছিল। সীমিত 
গোষ্ঠীজীবনের অবলুপ্তি ছাড়া মানব-সমাজে ধর্মের উদারতর পধায়ে পরিণতি 
সম্ভব ছিল না। সুতরাং উদার ধর্মের আবির্ভাবের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন 
ছিল গোষ্ীজীবনের অবলুপ্তির | কিন্তু এ-সব সত্বেও আদিম ধর্মের 
মধ্যে উন্নততর ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি যে, আদিম গোষ্ঠীধর্মের মধ্যেও কতকগুলি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
সর্বপ্রাণবাদীয় স্তরে সপ্রাণ প্রকৃতি-প্রজা থেকে ক্রমে দেহাতিরিস্ত আত্বাব 
ধারণার আবির্ভাবকে আদিম ধর্ম-চেতনায় নিশ্চিত উন্নতির লক্ষণ বলে 
চিহিত করা যায়। আবার, অনির্দিষ্ট আত্মার বা দেবতার পূজার স্তর থেকে 
আদিম ধর্ম যখন ধর্ম-বন্ধনের ভিত্তিতে গোঠী-চেতনার স্তরে উন্নীত হ'ল, 
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তখনও তার মধ্যে উচ্চতর ধারণার আভাস পাওয়া যাঁয়। পূর্বপুরুঘ-পূজার 
মাধ্যমে গোষ্ঠী ও সমাজ-চেতনা দৃঢ়তর হ'ল। মানুষ গোত্রদেবতাকে পূজ? 
করতে গিয়ে সামাজিক ও সাধারণ স্বার্থের প্রতি আন্গত্য অনুভব করল। 
আদিম সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে আধুনিক ও স্ুসভ্য মানুঘের স্বাভাবিক নৈতিক 
চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, একথা সত্য, কিন্তু সামাজিক ও গোষ্ঠীগত আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি বর্বর মানুঘের এই আনুগত্যের মধ্যেই উত্তরকালেবু উন্নত 
নৈতিক ও সামাজিক চেতনার মুল উপ্ত ছিল। কারণ, এই আনুগুত্যের 
মাধ্যমেই মানুষ প্রথম সর্বসাধারণের কল্যাণের তুলনায় ব্যত্তিস্বার্থের নৃযুনতা৷ 
অনুভব করল। এই সামাজিক কল্যাণের বা জনকল্যানের আদর্শই পরে কূপ 
নিয়েছে উচ্চতর নৈতিক আদর্শের। এ ছাড়াও আদি সমাজে যে জনমগত 
ও রক্তের সন্বন্ধের ধারণা মানুঘকে গোষ্ঠীব্ধ হতে সাহায্য করেছিল, তা-ই 
পরবর্তী যুগে বৃহত্তর ধর্মীয় গোীর মধ্যে আধ্যাত্বিক' ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি 
'নচনা করে। প্রাকৃতিক সম্বন্ধের এই আধ্যাত্বিক সম্বন্ধে রূপান্তরই নি:সন্দেহে 
বর্ম-চেতনার উন্নতি নির্দেশ করে । 


(9) জাতীয় ধর্ম (2(10179] [২০1151019) 


(আদিম গোষ্ঠী-জীবন থেকে যখন ধীরে ধীরে জাতির (91107) 
আবির্ভাব ঘটল তখন মানব-সংস্কৃতির অন্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও 
বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল 1) মানব-সমাজ জাতির রূপ নেওয়ার সঙ্গে 
সজে মানব-চেতনা'র প্রসার ধটল। বৃহত্তর পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে 
অ'সার ফলে ব্যক্তির চেতন ও ভাবনার প্রসার ঘটল । ধর্মঈজীবনেও এতদিন 
যা ছিল প্রকৃতিপূজা ও ব্যক্তিস্বাথ বা গোঠীস্বার্-সিদ্ধির উপায়মাত্র, তার 
মধ্যে নৈতিক চেতনার উদ্ভব হ'ল। ফলে, বৃহত্তর জাতীয় স্বাথ বা মঙ্গলের 
আদর্শ ব্যক্তিস্বা্থ ও গোঠীস্বার্থের তুলনায় মহত্তর ও অনুসরণীয় বলে স্বীকৃত 
হ'ল। 

আমরা অগেই' বলেছি যে, আদিম গোষী-জীবন ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমিত। 
মানুঘ তখন তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত ছিল। জীবন ধারণের 
জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতেই তার' সমস্ত সময় অতিবাহিত 
হ'ত। ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুঘের তখন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাকে 
বাচতে হ'ত নির্দয় প্রকৃতি আর অন্যান্য শক্রগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে । এই 
স্থল জৈবিক প্রয়োজনসবস্ব জীবনে তার পক্ষে সক্ষম ও গভীর বিষয়ে দার্শনিক 
চিন্তা বা কল্পনা (599০0190190) ছিল অসম্তব । তার মানসিকতার 
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সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও নিশ্চিন্ত, আরও নিরুদ্বেগ জীবনের, 
প্রয়োজন ছিল সেই পাশব স্থূল প্রয়োজনসবস্ব জীবন থেকে মুক্তির। উন্নত 
ও মহত্তর ধর্ম-জীবনের জন্যও কঠোর বাহ্য পরিবেশের পরিবর্তনের 
প্রয়োজন। দৈনন্দিন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত না হ'লে মানুঘের পক্ষে উন্নত 
আধ্যাত্বিক জীবনের কল্পনা সম্ভব নয়। কিন্ত আদিম গোষ্ঠী-জীবনে তা 
ছিল তপ্রাপ্য । 

আদিম গোঠী-জীবন থেকে কি ভাবে জাতীয় জীবনে মানুঘের উত্তরণ 
ঘটল তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই; কারণ, মানুঘের সেই 
পরিণতির কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তাই এব্যাপারে আমাদের 
অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয় অনুমানের উপর | আদিম অবস্থায় মানুঘ 
প্রধানত পশ্ড ও মৎস শিকার করে ও বনের ফল-মূল আহরণ করেই জীবন 
ধারণ করত। এর তলনায় উন্নত জীবন এল যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে। 
এর! দলবদ্ধভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিচরণ করত। 
যাযাবরদের মধ্যে আদিম গোষ্ঠীর তুলনায় উন্নত ধরণের সংঘবদ্ধতা দেখ! 
দিল। কেননা, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে 
দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংহতির প্রয়োজন বেশি। কিন্তু 
এই অবস্থায়ও তারের বাহ্য পরিবেশ স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত জীবনের পক্ষে 
উপযুক্ত ছিল না। কারণ, তাদের বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে 
হ'ত, আর সেই' বৃহৎ ভূভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র শান্ত ও নিশ্চিন্ত 
জীবন যাপনের উপযোগী ছিল না। এই' অবস্থায় তাদের ধর্ম-জীবন 
ছিল সরল, ও তারা৷ নির্দি্ট দেবদেবীর পূজা করত । প্রাচীন সেমীয় 
(96171655) ও পারসীক (915180)-দের ইতিহাসে এই ধরণের ধর্ম 
দেখা যার । . এই যাযাবর অবস্থায় মানুঘ স্বতভাবিক ভাবেই পশুপালন 
করত, ও যে-সব পশু তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় ছিল, 
অন্য পশুর তুলনায় তাদের শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু 
সত্যতার আবির্ভাবের আগে মানুঘের পক্ষে আরও স্থায়ীভাবে বসবাসের 
প্রয়োজন হয়েছিল। যাযাবর মানুষ ক্রমে চাঘ করতে শিখল | এই 
চাঘবাসের মাধ্যমে মানব-জীবনে এল স্থায়িত্ব, এল নিশ্চিন্ততা । খাদ্য 
সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'ল ; কারণ, প্রকৃতির উপর মানুঘের নির্ভরতা 
অনেকাংশে কমে গেল। ফলে, তার বিশ্বাম ও চিন্তার সুযোগ মিলল। 
তাছাড়া চাষবাসকে ভিত্তি করে জনসংখ্যাও ঘনীভূত হ'ল, স্থষ্টি হ'ল নগর, 
জনপদ। সমাজ-্জীবন হ'ল আরও সংঘবদ্ধ, স্থসংহত। পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল। সমাজ-জীবনের এই 
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পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল ধর্ম-জীবনেও | নির্দয় ও কঠোর প্রকৃতির পাশ 
থেকে অংশত মুক্ত হয়ে মানুষ সুযোগ পেল সৃক্ক্ম চিস্তার অনুশীলনের, উন্নত 
আদর্শ অনুসরণের । 
ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর 
জাতিতে পৰিণত হ'ল তা'র সঠিক ইতিহাস জানা না থাকলেও অনুমান 
করা যায় যে, এই একীভবন আরন্ত হয় আভ্যন্তরিক প্রেরণায় নয়, বাইরের 
শক্তির চাপে। আদিম গোষ্ঠীগুলি ছিল সামাজিক রীতি, আচার, অনুষ্ঠান, 
ধর্ম ইত্যাদির ব্যাপারে পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আঁচার-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে 
রক্ষণশীলতাও তাদের কম ছিল না। ফলে, প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও 
লোকাচারগুলির একীকরণ সহজ ছিল না, অন্তত তাদের স্বাভাবিক ভাবে 
মিলিত হাওয়ার কোন আন্তরিক প্রেরণা ছিল না। এই সব কিচ্ছিন্ন 
গোষ্ঠী প্রথম একত্রিত হ'ল অপর কোন শক্তিমান গোষ্ঠীর অধীনে । অধিক 
শক্তিমান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্থান ও অধিকারের পরিধি অতিক্রম করে 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ীগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের উপর 
কর্তৃত্ব করত। ফলে, একই শক্তির অধীনস্থ একাধিক গোষ্ঠী ধীরে ধীরে 
একব্রিত হতে বাধ্য হ'ল । সুতরাং প্রথমে যা ছিল বিতিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টি- 
মাত্র, তা ক্রমশ আভ্যন্তরিক পরিবতনের ফলে এক ও অভিন্ন জাতিতে 
পরিণত হ'ল । গোঠীর এই একীভবনের উজ্জুল দৃষ্টান্ত পাওয়৷ যায় মিশরীয় 
ও রোমক জাতির উৎপত্তির ইতিহাসে । গোঠী-জীবনের সীমা ধীরে বীরে 
বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিব্তনের প্রয়োজন 
দেখা দিল। প্রাচীন রীতির পরিবর্তে এল নতুন রীতি। আদিম গোঠী- 
জীবননর পক্ষে যা উপযুক্ত ছিল, বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তা৷ অনুপযুক্ত বলে 
প্রমাণিত হ'ল। পুরাতন প্রতিশোধ প্রথার স্বান নিল আইন ও ন্যায়বোধের 
ভিত্তিতে শান্তির ব্যবস্থা। সমাজ-জীবনে এল নানা ধরণের কর্ম-বিভাগ 
ও বৈচিত্র্য । প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের জায়গায় এল সমাজ-স্বীকৃত 
নানা ধরণের সংস্থা (03000010) | বিবর্তন ঘটল ব্যক্তির চেতনায়। 
মানুঘের দৃষ্টি নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে অতিক্রম করে প্রসারিত হ'ল। 
সমাজ-জীবনের এই প্রসার ধর্ম-জীবনেও প্রতিফলিত হ'ল, তবে 
আকস্মিক ভাবে নয়, ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে ।, আদিম সংস্কৃতির রক্ষণ- 
শীলতার বিলুপ্তি খুব সহজ ছিল না। যতদিন পর্যন্ত বৃহত্তর জাতির মধ্যেও 
কোন গোষী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল, ততদিন 
পর্যস্ত তার গোষ্ঠীগত আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় পৃজা-পদ্ধতিগুলিকে টিকিয়ে 
রাখতে চাইল অপরিবর্তনীয়রূপে | এমন কি গোঠ্ীজীবনের সীমান। 
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যখন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হ'ল, তখনও কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথ। 
টিকে রইল এঁতিহ্যের নিদর্শনরাপে | কিন্তু এসব সত্বেও বিভিন্ন গোঠীর 
আচার, অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। এটি 
সম্ভব হ'ল প্রধানত তাদের একত্রে, একই পরিবেশে ও একই শক্তির অধীনে 
থাকতে বাধ্য হাওয়ার কলে । বিজেতা গোঠীর ধশ্ন-বিশ্বাস প্রাধান্য পেল 
স্বাভাবিক ভাবেই । বিজেতার জয় ও প্রাধান্যই তার দেবতার শক্তি ও 
মহত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বিজিতের দুবলত৷ তার ধর্ম ও দেবতার দুর্বলতাই 
প্রমাণ করল। ফলে, বিজিতের ধর্য ক্রমশ বিলুপ্ত হতে লাগল | এর সঙ্গে 
যে শক্তি অদৃশ্যভাবে জাতীয় ধর্মের উৎপত্তির পথ প্রশস্ত করছিল, তা ছিল 
জাতীয় জীবনে নতুন প্রয়োজন, নতুন আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের 
উন্মেঘ। এই' সব প্রয়োজন, এই সব আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদশের পক্ষে আদিম 
গোর্ঠী-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসগুলি ছিল অনুপযোগী । তাদের 
সীমিত স্বানিক (1০০৪1) প্রকৃতি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সক্ষে সামপ্রস্যহীন 
হয়ে পড়ল। সমাজ-জীবনের নতুন নতুন প্রয়োজন প্রাচীন সবপ্রাণবাদ বা 
আত্মবাদের পক্ষে মেটানো সম্ভব হ'ল না। নতুন ধরণের ধর্মের প্রয়োজন 
দেখা দিল। প্রয়োজন হ'ল আরও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আরও বৃহত্তর 
স্বার্থের রক্ষক কোন দেবতার । কিন্তু তাই বলে মানুঘের কল্পনা হঠাৎ 
নতুন দেবতার স্থ্টি করল না; কারণ, তাহ*লে সেই কাল্পনিক দেবতা হ'ত 
ক্রিম, জীঘনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির অনুপযোগী । 
ধারাবাহিকতা ছাড়া ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। যা অতীত, যা প্রাচীন, তা*র 
সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নতুনের ক্রমবিকাশ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই 
ঘটল। আদিম দেবদেবীর জায়গায় যে সম্পূর্ণ নতুন দেবদেবীর পৃজ। 
আরম্ভ হ'ল তা নয়, বরং প্রাচীন প্রকৃতি-পূজাকে ভিত্তি করেই এক ধরণের 
বছদেববাদের স্যট্টি হ'ল । স্থানীয় দেবতাদের তুলনায় এদের ছিল 
বিশ্বজনীন ও সাধারণত্ব (আ1216159119) | নৈসগিক শক্তি হিসেবে 
চন্দ্র, সূর্ধ ইত্যাদি বস্তগুলি ছিল সকলের কাছে সমান প্রয়োজনীয়, সাধারণ 
স্বার্থের সাধক | আদিম গোষ্ঠীধ্ে এদের প্রাধান্য না থাকলেও এদের 
অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । আদিম ধর্মে প্রাধান্য ছিল সেই সব বিশেষ 
নৈসগিক শক্তির ব! দেবদেবীর যাদের সঙ্ষে স্থানীয় গোঠী-জীবনের সম্পর্ক 
ছিল ঘনিষ্ঠ। পাবত্য গোষীরা সাধারণত পূজা করত বিশেষ পর্বত বা 
প্রসবণকে ; নদীর তীরে যারা বাস করত, তারা সাধারণত পূজা করত 
সেই নদী,ক। কারণ, এই সব প্রাকৃতিক বস্ত্গুলি তাদের জীবন ধারণের 
পক্ষে ছিল অপরিহাষ | স্থানীয় দেবদেবীর তুলনায় গোঠী-জীবনে চন্দ্র 
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সূর্য ইত্যাদি সাধারণ দেবতার প্রাধান্য কম ছিল বটে, কিন্তু এই সব বিশৃ- 
জনীন ও সাধারণ দেবতার পৃজারও প্রচলন ছিল। সুতরাং স্থানীয় গোষ্ঠী- 
স্বার্থের ক্রমাবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সঞ্ক' বিশুজনীন নৈসগিক শক্তিগুলিকে 
ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় দেবদেবীর কল্পনা | প্রাচীন 
জাতীয় দেবদেবিদের মধ্যে সকলের না হলেও অনেকেরই উৎপত্তি হয় 
এই ধরণের নৈসগিক শক্তির পূজাকে ভিত্তি করে। প্রথম অবস্পয় যে- 
সব দেবদেবীর কোন নিদিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী 
যুগে তাদের ধারণাও কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ধারণার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে পড়ে । এই ধরণের অনেক দেবদেবীরই সন্ধান পাওয়া যায় 
বিভিন দেশের জাতীয় বছদেববাদের মধ্যে । বৈদিক যুগে অগ্নি ছিলেন 
আগুনের দেবতা ১ পারসীক 'আহুর মাজদা' ছিলেন অলোক-দেবতা ; 
ব্যাবিলনীয় “মারদূক* (18101) ও মিশরীয় 'রা+ (২৪) ছিলেন সৌর 
দেবতা | গ্রীক 'জীউসঃ (2695) ও লাতিন (0,800) 'জুপিটার' (81051) 
ছিলেন স্বর্গ-দেবতা (1062০07-599) | পরবতী কালে অবশ্য এই 
সব দেবতার ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, ক্রমে তাদের অনেকেই 
নিদিষ্ট কোন নৈসগিক শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকেন নি। কিন্তু নৈসগিক 
শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকলেও গোঠ্ী-দেবতাদের তুলনায় জাতীয় দেবতার! 
সকলেই অধিকতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হ'ন জাতীয় ধমে। এই 
ধীয় রূপান্তরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, আদিম গোঠী-ধর্মের স্থাশীয় 
নৈসগিক দেবতারা ত্রমশ জাতীয় দেবতাদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত ও পরে 
একীভূত হ'ন। সুতরাং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলনের ফলে যেমন এক জাতির 
স্ষ্টি হ'ল, তেমনই বিভিন্ন দেবদেবী মিলিত হলেন এক মহত্তর দেবতার 
কল্পনার মধে)। প্রাচীন গ্রীক, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় জাতীয় দেবতাদের 
অনেকের ক্ষেত্রেই এই স্থানীয় সীমিত অবস্থা থেকে মহত্তর অবস্থায় পরি ণতি 
লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকদেশের “এপোলো” (4০110) ব্যাবিলনের 'মারদুক' 
(49001), মিশরের “রাঃ (0২2) ইত্যাদি সকলেই প্রথমে ছিলেন স্থানীয় 
নৈসগিক অথবা নগর-দেবতা, এবং কালক্রমে এদের শাসন ও কর্তৃত্বের 
ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। অবশ্য এখানে মনে রাখ প্রয়োজন যে, জাতীয় 
দেবতাদের অনেকেরই উৎপত্তি স্থানীয় দেবতাদের থেকে হলেও সকলের 
ক্ষেত্রেই যে তা ঘটেছিল এমন নয়। বৈদিক ব্রদ্ধা' মূলত কোন 
নৈসগ্গিক দেবতা ছিলেম না, অথচ বিভিন্ন যাঁগযজ্ঞের তিনি প্রধান ফলদাঁতি! 
ছিলেন। “আঁক্রোদিতে' (4১]110105) কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিভূ, 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়লিপ্সার দেবী | সুতরাং এদের 
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ক্ষেত্রে কোন স্থানীয় নৈসগিক বস্তুর দেবীকরণ ঘটেনি : বরং কোন 
একটি সাধারণ ও বিশৃজনীন ব্যাপার ক্রমে দেবত্ব লাভ করেছে । 

জাতীয় জীবনে একতা ও সংহতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-জীবনেও ক্রমে 
একতা ও সংহতি দেখা দিল। প্রথম অবস্থায় গ্রীক জাতি ছিল কতকগুলি 
নগর-রাষ্ট্রের সমামেল (০0:06506120101)| ফলে, দেবতাদের সংখ্যাও 
ছিল বছ এবং সকল দেবতার প্রভাব সর্বত্র সমান ছিল না। অথবা সকল 
দেবতার পৃজাও সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। কিন্তু জাতীয় জীবন যেখানে 
সংহত ছিল, সেখানে পূজা ও ধ্মীয় প্রথার মধ্যেও সমতা দেখা গেল। 
আর্জাতি ভারতে আসার পর বিভিন্ন শাখায় বিত্ত হয়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের 
বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লেও এবং স্থানীয় প্রকৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত 
হলেও, আর্ধধমের ক্ষেত্রে এক্য ও সমত: বজায় ছিল] ধর্স-বিশ্বাসের 
এই একতা ও ধমীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা অনেকাংশে রাজনৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করলেও ধর্মের স্বকীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের 
দ্বারাও অনেক সময় প্রভাবিত হয়, যেমন, বছ দেববাদের তুলনায় একেশুর- 
বাদে পৃজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এঁক্য ও সমতা অনেক বেশি দেখা যায়| 


(৫) জাতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


গোষ্ঠীধর্মের সঙ্গে জাতীয় ধর্মের যে-সব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার 
কারণ অনুসন্ধান করতে হবে জাতীয় জীবনের উন্নততর সশাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যে। 

(1) প্রথমত, গোষ্ঠী-জীবন ছিল সহজ সরল ও প্রকৃতি-নিভর। মানুঘের 
নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্ের ধারণা তখনও তার কাছে স্পষ্ট হয় নি। 
তাই গোষ্ঠী-্ধর্মে অনির্দিষ্ট ও অল্পষ্ট প্রাকৃতিক দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় জীবনে মানুঘের ব্যক্তিত্বের অধিকতর প্রকাশ ঘটল 
পারম্পরিক নানা আদান-প্রদানের মাধ্যমে । মানুষ ক্রমশ নিজের ও অপরের 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। এই আত্ম-সচেতনতা প্রতিফলিত হ'ল চার 
ধর্মে। তার দেবতাঁরাও গোষ্ঠী-দেবতার তুলনায় অধিকতর নিদিষ্ট ব্যক্তিত্ব 
নিয়ে প্রকাশিত হলেন। আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিত্ববোধকে ভিত্তি করে 
দেখা দিল মানুঘের নৈতিক চেতনা, শুত-অশুভের বোধ। অপর দিকে 
তার দেবতার কল্পনায়ও যুক্ত হ'ল নৈতিকতা । মানুঘের মত দেঁবতারাও 
নানা শুভ-অশ্ভ, ন্যায়-অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। দেবতাদের 
উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম হয়ে উঠল নৈতিক । ফলে, 
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পূজক ও দেবতার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পক স্থাপন করা অনেক সহজ 
হয়ে উঠল । 

(2) দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন ছিল অনেক 
জটিল ও বৈচিত্র্যময় | ফলে, সমাজ-জীবনে দেখা দিল নানা কর্মবিভাগ। 
বিভিন্ন ধরণের কাজ নিদিষ্ট হ'ল বিভিন্ন ধরণের মানুষের জন্য। স্বাভাবিক 
ক্ষমতা ও প্রবণতাকে ভিত্তি করে ধীরে ধীরে এল অধিকারভেদ। ধর্মের 
ক্ষেত্রে দেবতাদের ব্যাপারেও কাজের ও অধিকারের ভেদ কল্পনা করী হ'ল। 
বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ধরণের শক্তির ও কর্মের অধিকারী বলে মনে 
কবা হ'ল । অনেক ক্ষেত্রে আবার স্থানীয় নৈসগিক দেবতাদের ক্রিয়া 
ও কর্তৃত্বের পরিধি প্রসারিত হ'ল| একই দেবতা একাধিক কর্মের সঙ্গে 
যুক্ত হলেন। ফলে, ছোট ছোট স্থানীয় দেবতাদের ধারণাও প্রসারিত ও 
ব্যাপ্ত হ'ল । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব স্থানীয় দেবতার 
ধারণা মহত্তর দেবতার ধারণার মধ্যে বিলুপ্ত হ'ল । মানব-সমাজের মত 
দেব-সমাজেও কর্মবিভাগের স্বাভাবিক ফল হওয়া উচিত ছিল বহু দেবতার 
সথা্ট। রোমক জাতির ক্ষেত্রে এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পুজা- 
ব্যবস্থার প্রয়োজনের পক্ষে অসংখ্য দেবতার কল্পনা ছিল অস্থবিধাকনক। 
এই কারণেই অসংখ্য দেবতার বদলে কয়েকাট দেবতার প্রাধান্য দেখা দিল 
এবং সাধারণত ক্ষুদ্র ও সীমিত-শক্তি সম্পন্ন দেবতারা বিলুপ্ত হলেন। এক 
একটি দেবতার ব্যাপারে একাধিক কর্মভার ও কর্তৃত্ব কলিত হ'ল। এক 
দেবতার ধারণার মধ্যে একাধিক ক্ষুদ্র ও স্থানীয় দেবতা আান্তীকরণ 
(৪6501091)-এর এই প্রবর্তাঁকে বছদেববাদের একেশবরবাদে পরিণতির 
প্রবণতা বল! যাঁয়। জাতীয় ধর্মের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেঘ ভাবে লক্ষণীয় । 
আবার এই প্রবণতা কোথাও কোথাও একদেবপ্রাধান্যবাদ (06100911)6157) 
-এর রূপ নিয়েছে। ম্যাক্স মূলর (৪% [1111161) বিশেষ করে বৈদিক 
ধর্মের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এই প্রবণতা লক্ষ্য করেন। এই যুগে 
যখন কোন একটি বিশেঘ দেবতার (ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি) প্রশস্তি কর৷ 
হয়েছে, তখন তাঁকেই দেবতাদের মধ্যে সবপ্রধান ও সবশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা 
কর! হয়েছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে অন্য দেবতার প্রশস্তিতে সেই দেবতার 
প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। অতএব এই. প্রাধান্য আপেক্ষিক হলেও, 
অন্যদের তুলনায় একের প্রাধান্য, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারেও দেবতাদের 
কল্পনায় মানুঘের সমাজের ক্রমপ্রাধান্য (10161210109) ও সমাজ-শাসন 
ব্যবস্থার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে । 

ধর্মজীবনের ত্রক্য ও সমতা আবার অন্য ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে । 
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কোন এক ব্যক্তিদেবতার প্রাধান্যের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে কোন এক 
বিশেষ নৈব্যক্তিক নীতি। প্রাচীন বৈদিক যুগে ধণেদে 'খত' বলতে 
বহিবিশ ও মনোজগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার নীতিকেই বোঝান হ'ত। 
কোন ব্যক্তি-দেবতা (ইন বা বরুণ) এই নীতির রক্ষক ছিলেন মাত্র। 

(3) তৃতীয়ত, জাতীয় ধর্মে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা উন্নত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বস্তগুলির সঙ্গে দেবতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্রমে 
ক্ষীণতর হ'তে লাগল । দেবতারা এক উন্নত শ্রেণীর জীব বলে কল্পিত 
হ'তে লাগলেন | তাদের বাসের জন্য পৃথিবীর উত্বলোকে এক উন্নত 
রাজ্যের কল্পনা করা হ'ল যার নাম হ'ল ন্যর্গরাজ্য*। গোর্ঠা-ধর্মে দেবতারা 
ছিলেন জাগতিক। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল ধনিষ্ঠ। জাতীয় 
ধর্মের প্রথম অবস্থায় দেবতারা প্রায় জাগতিক জীবই ছিলেন। কিন্তু সভ্যতা! 
ও সংস্কৃতির উন্নতির 'সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের জাগতিক অবস্থা থেকে বিশেষ 
ভাবে আধ্যান্বিক অবস্থায় যে উত্তরণ ঘটল, তারই মধ্যে সন্তাবনা রইল 
অতিজাগতিক ও আধ্যাত্বিক ধর্মের, গভীরতর বিশ্বাসের। এই গভীরতর 
বিশ্বাসের ও অনুভূতির কাছে জাতীয় বছদেববাদ ক্রমে অনুপযোগী হয়ে 
পড়ল। ধর্মজীবনে জাগতিক স্বার্থ, সে জাতীয় স্বার্থ হলেও, ক্রমশ তার মূল্য 
হারিয়ে ফেলতে লাগল । মানৃঘের ধর্মবোধ ক্রমশ যতই আত্ব-সচেতন হয়ে 
উঠতে লাগল, তাঁর আধ্যাস্বিকতা ততই জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে 
বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে এগিয়ে চলল। 


(৯) পবিত্র বস্তু, ক্রিয়া ও ব্যক্তি 


ধর্মের ক্রমবিবর্তনের হীতিহাস কেবল মাত্র ঈশ্বর বা দেবতার সম্পকে 
ধারণার বিবর্তনের ইতিহাসই নয়, ধর্মীয় বস্তু, ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্মীয় ব্যক্তির 
বিবর্তনের ইতিহাসও বটে। ধর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের তুলনায় প্রথমত অনুভূতি 
ও আচার অনুষ্ঠানের দিকাটিই ছিল প্রধান । প্রাথমিক অবস্থায় ঈশ্বরের 
সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট । অতিমানবীয় ও রহস্যময় সন্তার অনুভূতিকে 
ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আদি' ধর্ম-জীবন। এই অনুভতির স্বাভাবিক 
প্রকাশ হয়েছিল নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, আদিম নৃত্য-গীতে ও 
পূজায় । যে-ব্যাপারে অন্য সামাজিক সংস্থার সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য করা 
যায়, তা হ'ল দেবতা ও অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে মানুঘের আত্মীয়তার সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রয়াস । 

(1) মন্দির ও গীঠস্থান-__আদিম গোষঠী-ধর্ম ছিল প্রধানত স্থানিক 1 
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নির্দি্ট কোন একটি প্রাকৃতিক বস্ত, যেমন, কোন গাছ বা কোন নদী 
ইত্যাদির সঙ্গে দেবত্বের ধারণা জড়িত ছিল; এবং এই সব প্রাকৃতিক বস্তকেই 
দেবজ্ঞানে পূজা করা হ'ত। এর পর জড়বস্তর সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক 
ক্রমশ ক্ষীণতর হ'ল। তখন এই সব জড়বস্ত দেবতার আশ্রয় বলে বিবেচিত 
হ'ত, প্রত্যক্ষ ভাবে দেবতা বলে গণ্য হ'ত না। জাতীয় ধর্মে দেবতার 
ব্যক্তিত্ব যখন আরও সুস্পষ্ট, আরও নিদিষ্ট বাপ নিল, এবং জাতীয় জীবনে 
দেবতার ধারণ! যখন আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রসারিত হ'ল, তখন এ সব জড়- 
বস্তর সঙ্গে দেবতার প্রত)ক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল বটে, কিন্ত তবুও এইগুলির 
মূল্য রইল দেবতার প্রিয়বস্তরূপে । এই ভাবেই কোন বিশেষ প্রস্তরখণ্ড 
ব৷ এ জাতীয় কোন বস্ত দেবতার প্রিয় অথবা দেবতার প্রতীক হিসেবে 
গণ্য হ'তে লাগল। এই প্রতীক-পৃজা থেকেই প্রতিমা পূজার স্যষ্টি; 
আর এই প্রতীক ব' প্রতিমাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল দেবালয়, মন্দির 
ইত্যাদি । জাতীয় জীবনে সংহতির ফলে ধর্ম-জীবনে যে সংহতি 
সমতা ও এঁক্য দেখা গেল, এই দেবালয়গুলিকে কেন্দ্র করে তা দৃঢ়তর 
হ'ল; অর্থাৎ, এই সব দেবালয় সমগ্র জাতির পক্ষে বিশেষ পবিত্র স্থান 
বলে গণ্য হ'ল। দেবালয়ের পবিত্রতা চিহিততি করা হ'ল তার চারিদিকে 
দেওয়াল বা বেষ্টন দিয়ে। সেটি ক্রমে হয়ে উঠল একটি পবিব্র ক্ষেত্র বা 
'পীঠস্থান' এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ মূল্য ছিল। জাতীয় শিল্প- 
সাধনার ক্ষেত্রেও এদের মূল্য কম নয়, কারণ, সে যুগের শিল্প-চেষ্টা 
অনেকাংশেই ধর্নকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল । 

(2) উৎসর্গ ও প্রার্থনা-_জাতীয় ধর্মে নিদিষ্ট পবিত্র ক্ষেত্রের আলোচনার 
প্রসঙ্গে নিদিষ্ট ও স্থুসংহত ক্রিয়া পদ্ধতির কথাও এসে পড়ে। এই ধর্মীর 
ক্রিয়া পদ্ধতির দুটি প্রধান কপ । একটি হ'ল, ধর্মীয় উৎসর্গ (540190০)- 
পদ্ধতি, ও অপরটি হ'ল, প্রার্থনা (01859)-পদ্ধতি। 

(1) উৎসর্গ--ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসর্গ-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। আদিম 
গোঠী-বর্মের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতা বা কোন অতিমানবীয় ও 
অতীন্ড্রিয় সত্তার উদ্দেশ্যে নানা বরণের উপহার উৎসর্গ করার পদ্ধতি 
ধর্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই উৎসর্গ-প্রথার উৎপাত্তি, 
তাৎপর্য বা ক্রমবিকাশের বিঘয়ে বিশেষ 'কিছু জানা যায় না। অতএব 
এ সম্বন্ধে মাত্র অসম্পূর্ণ ও সন্তাব্য ব্যাখ্যাই দেওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসর্গ-. 
প্রথার মধ্যে মোটামুটি চার রকমের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, 
উৎসর্গ-প্রথা ছিল সরল কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথামাত্র । নিজের জীবন 
ধারণের প্রয়োজন সাধন, অর্থাৎ আহার, পানীয় ইত্যাদির জন্য মানুষ যে-সব 
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উচ্চতর শক্তি বা দেবতার উপর নিজেকে নির্ভরশীল বলে মনে করত, 
তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ “প্রথম ফল' ইত্যাদি বস্ত উপহার 
দিত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। কৃতজ্র- 
তার বদলে উপহার উৎসর্গের ব্যাপারে দেখা দিল দেবতাদের সঙ্গে 'লেন- 
দেন'-এর মনোবৃত্তি। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ দেবতাকে নানা উপহার 
উৎসর্গ করে তবিধ্যতে তার করুণা ও কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়। যদিও 
এই ধরণের, ফলাকাঙ্ক্ষা করে দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করা যুগে 
যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে, তবুও 
কৃতজ্ঞতার মনোবৃত্তি থেকে ভবিষ্যতে কিছু আকাঙ্ক্ষা করার মনোবৃত্তির 
উদ্ভবের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। যে করুণার জন্য দেবতার 
প্রতি মানুঘ কৃতজ্ঞতা বোধ করে, ভবিষ্যতে সেই ধরণের কৃপা দেবতার কাছ 
থেকে আশা করাই স্বাভাবিক | অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভবিঘ্যৎ 
কৃপা-প্রাথনা সম্পূর্ণন্ূপে দেওয়া-নেওয়ার মনোবৃত্তির রূপ নেয়। 
এন্দ্রজালিক উতসর্গের মধ্যে এই মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ইন্দ্র- 
জালে উপহার উৎপর্গের দ্বারা অতীল্রিয় ও অতিমানবীয় শক্তিকে যেন কিছু 
নিশ্চিত ফল বা সুযোগ দিতে বাধ্য কর] হয়। ভারতবর্ধে বৈদিক “কর্মকাণ্ডে 
এই মনোভাব দেখা যায়। বেদের কর্মকাণ্ডে নিদিষ্ট যাগযজ্ঞ ও উৎসর্গ 
ইত্যাদির দ্বারা দেবতাদের বিচিত্র ফল দানে বাধ্য করা হয়। উপযূজ, 
ও বেদনিধার্িত ক্রিয়া ও উৎসর্গদান সম্পর্ণ হলে দেবতার! ফল দিতে বাধ্য 
হন এবং এবব্যাপারে তাদের ইচ্ছা বা করুণার স্থান নেই_এই ধরণের 
বিশ্বাসই হল বেদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। প্রাচীন ভারতবধে এই বৈদিক 
কম্-সবস্বতা। বিশেষ ভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছে জৈন ও বৌদ্ধ 
ধর্মে । বৌদ্ধধর্মের . প্রতিষ্ঠাতা গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন ; এবং কারও কারও মতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিই হয় 
বৈদিক 'ক্রিয়াকাণ্ডের' প্রতিক্রিয়ারপে | ধর্গীয় ক্রিয়া ও উৎপর্গ-প্রথার 
এই চরম রূপটি বাদ দিলেও, উৎসর্গের মূলে যে দেবতাদের ভবিষ্যৎ কৃপা- 
লাভের উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল, এরমধ্যে যেমন অস্বাভাবিকতা নেই, তেমনই 
বিশেষ নিন্দার যোগ্য . অন্যায়ও কিছু নেই। তৃতীয় ধবণের উৎসগপ্রথা 
গড়ে ওঠে দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও নিকট সম্পক স্থাপন করার 
আশায়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আহাষে অংশ গ্রহণ করে মানুষ 
প্জনীয়ের সঙ্গে তার নৈকট্য, তার একাত্মতা অনুতব করে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে পূজক যে প্জনীয়ের সঙ্গে একই আহার্ষ গ্রহণ করে তাই 
য়, পূজনীয়কেই আহাধরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে একাত্ব হতে চায়। 
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আদিম “টোটেম/-প্রথায় বিশেষ উৎসবে 'টোটেম+ প্রাণীকে হত্যা করে 
আহার্ষরপে গ্রহণ করার মধ্যে এই মনোবৃত্তিই বর্তমান। রবার্টসন স্মিথ 
তাঁর “সেমীয়দের ধর্ম! গ্রন্থে উৎসর্গ ও বলি প্রথার উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন 
আদিম 'টোটেম*-প্রথার মধ্যে, যখন “টোটেম'কে হত্যা করে খাদ্যরূপে 
গ্রহণ করা৷ হ'ত দেবতার শক্তি ও সাম্য নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার 
উদ্দেশ্যে |£ কিন্তু এই মত মেনে নিলে 'টোটেম'-প্রথাকেই, আদিম ও 
সাবিক ধর্ম বলে স্বীকার করতে হয়; কিন্তু আমর] পূর্বে আলোচন৷ 
করেছি যে, এই সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট হেতু নেই। উৎসর্গ-প্রথার চতুর্থ রূপ 
হ'ল, প্রায়শ্চিন্তের রূপ। আদি ধর্ষে ভীতির প্রাধান্য ছিল। সুতরাং 
উচ্চতর শক্তির কোপ থেকে রক্ষা পা*বার জন্য তাকে অন্তষ্ট রাখার প্রয়োজন 
মানুষ বোধ করত। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে এ শক্তির উদ্দেশে উপহার 
উৎসর্গ করত। দেবতার কাছে মানুষ কোন অপরাধ করলে তিনি রুষ্ট 
হন; তার সেই রোষ নিবৃত্ত করার জন্য ও মানুঘের সঙ্গে তার পূর্বের 
করুণার সম্বন্ধ আবার ফিরিয়ে আনার জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার ও 
বলি উৎসর্গ করা হয়। এই বনি-প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীক-বলি 
ব৷ পশ্ডবলিব রূপ নিলেও, ক্ষেত্রবিশেঘে স্বেচ্ছাকৃত নরবলিরও প্রচলন দেখা 
যায়। এই বলি-প্রথা কেবল প্রাচীন ও জাতীয় ধমে নয়, উন্নত শ্রেণীর 
ধর্মের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় ধর্মে মানুঘের নৈতিক চেতনার 
অগ্রগতি ও মানবতাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর-বলি প্রথার প্রচলন ক্রমশ 
লুপ্ত হয় বটে, তবে প্রতীক-বলির ব্যবস্থা আজও সম্পূণ বিনুপ্ত হয় নি। 
একাধিক উন্নত শ্রেণীর ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পে প্রতীক-বলির অস্তিত্ব 
দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় ধর্মে এই উৎ্সর্-পদ্ধতিগুলিও নিদিষ্ট ও 
অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ নেয়। 

(0) প্রার্থনা-ধর্মীয় ক্রিয়ানষ্টানে উত্সগ ও বলিদান-প্রথার মতই প্রার্থনা- 
পদ্ধতিও বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্রার্থনা যে-কোনও ধর্মেরই 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গোষঠী-র্মে এই প্রার্থনার পদ্ধতি ছিল ক্ষেত্র ও ব্যক্তি- 
বিশেঘে বিভিন্ন। কিন্ত গোঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন যখন ক্রমশ 
সুসংহত হল, তখন প্রার্থনা-পদ্ধতির মধ্যেও সমতা ও এঁক্য দেখা দিল। 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রীর্ঘনার ভাঘা ও' উচ্চারণ-ভঙ্গী ক্রমশ অনুভূতি- 
নিরপেক্ষ স্বাধীন পদ্ধতিতে পরিণত হ'নন এবং মানুঘের কল্পনায় তা ধীরে 
ধীরে রহস্যময় এন্্রজালিক শক্তি অর্জন করল। ফলে, এই প্রার্থনার ভাষা 
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ও উচ্চারণের নিঙুলতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত এবং প্রার্থনা ও. 
মন্ত্রের নির্ভুল ভাঘা ও উচ্চারণের সাহায্যেই প্রাথিত ফল পাওয়া সম্ভব বলে 
বিশ্বাস করা হ'তি। প্রাচীন ব্রান্গণ্য ধর্মে মন্ত্রের এই বিশেষ শক্তি স্বীকার 
করা হ'ত । আদি গোঠী-ধর্মে প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত ও 
কখনও বা দলগত স্বার্থের সিদ্ধি। আবার এই স্বার্থ ও ছিল জাগতিক স্বার্থ। 
মান্ঘ যেমন তার আহার্য ও পানীয়ের জন্য, তার জীবন রক্ষা ও নিরাপদ 
জীবনের জন্য দেবতার উদ্েশ্যে নানা উপহার উৎসর্গ করত, তেমনই এই 
সব জাগতিক স্থূল ও বস্তুগত স্বার্থের সিদ্ধির জন্যই আদিম মানুঘ অতীক্রিয় 
রহস্যময় শক্তির কাছে বা দেবতার কাছে প্রার্ঘনাও করত । স্মতরাং সেই 
আদিম প্রার্থনা ছিল মানুঘের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। এর পর 
যখন মানুঘের নৈতিক চেতনার ক্রমশ উদয় হ'ল, মানঘ উচ্চতর নৈতিক 
আদর্শ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে শিখল, তখন সে তাঁর দেবতার কাছে 
মহত্তর কল্যাণ কামনা করে প্রাথনা করতে শিখল। স্থল জাগতিক বস্তুর 
বদলে সে প্রার্থনা করল আত্তিক সৌন্দর্য, জীবনের পবিত্রতা, প্রার্থনা 
করল এশৃর্ষের বদলে জ্ঞানের। প্রত্যেক উন্নত শ্রেণীর ধর্ম থেকেই এই 
জাতীয় মহত্তর কল্যাণের প্রার্থনার অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়; প্রার্থনার 
বিষয়ের এই পরিবর্তন জাতীয় ধনের ক্রমবিকাশেরই এক নিদর্শন: আর 
এর মধ্য দিয়েই বিশ্বজনীন ধর্মের পথ প্রশস্ত হয়। 

(3) পুরোহিত ও যাজক--জাতীয় ধর্মে একদিকে মন্দির, পীঠস্থান 
ইত্যার্দি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, ও আর একদিকে প্জা-পদ্ধাতির অবিচ্ছেদ্য 
অংশরূপে উৎসর্গ, বলিদান ও প্রার্থনা-পদ্ধতির নিদদিষ্টতা ও আপেক্ষিক 
স্বায়িত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এই সব ক্রিয়াপদ্ধতির নিল ও যথাযথ 
অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর স্য্টি হ'ল । এই পুরোহিত 
ও যাজকেরা ধ্মী ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাপারে বিজ্ঞ ও অধিকারী পুরুঘ বলে 
বিবেচিত হ'ল | সুতরাং ধ্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সৃষ্মতা ও কলেবর বৃদ্ধির 
ফলে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দিল ; এবং বিশেঘ ভাবে পবিব্র 
কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ;ফলে পুরোহিতেরাও পবিভ্র ও সমাজের শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তি বলে গণ্য হতে লাগল। স্মুতরাং জাতীয় ধর্ম-জীবনে পুরোহিত- 
প্রথার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। যতদিন পর্যস্ত পুরোহিতেরা ধর্মীনুষ্ঠানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে জনসাধারণকে নান ধর্মীয় উপদেশ ইত্যাদি 
দিয়ে সাহায্য করত, ততদিন তারা সমাজের কল্যাণ ও নৈতিক উন্নতির 
ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু যখন এই পুরেহিত-গো্ঠী ব্যক্তিগত 
ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে প্রাধান্য ও প্রশ্রয় 
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দিতে লাগল, তখন তারা সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়ে 
দড়াল। আর এই জায়গায়ই পুরোহিত আর দৈবপুরুঘদের (2:0217605) 
“মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সুসংহত পুরোহিত-সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই 
ধর্মের ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল শক্তি হিসেবে কাজ করতে লাগল, এবং 
যেকোন নতুন আদর্শ বা চিন্তাধারার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দীড়াল। 
এই সব পুরোহিতেরা নিজেদের স্বার্থেই ধর্মের অনুষ্ঠানসবস্তাকে টিকিয়ে 
রাখতে চেষ্টা করল। এর! ক্রমশ সমাজে বেশ শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে উঠল 
ও সমাজের যে কোনও পরিবর্তন ও প্রগতির পক্ষেই বাধা “হয়ে উঠল। 
এদের এই প্রগতি-বিমুখতা, এই রক্ষণশীলতা জাতীয় জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হল। এই যুগকে সমাজের বা জাতীয় জীবনের 
পুরোহিত-শাসিত যুগ বলা যায়। রাষ্ট্রের কতা বা রাজারাও এই সব 
পুরোহিতদের দ্বার প্রভাবিত ও পরিচালিত হতেন। এই অবস্থা থেকে 
সমাজের উত্তরণ ঘটেছে বৈপ্রবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে । বিশেষ শক্তিমান 
মহাপুরুঘদের পক্ষেই সমাজকে এই পুরোহিত-শাসন থেকে মুক্ত করা সম্ভব 
হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্রবের মাধ্যমে | 

এই সব অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অনুষ্ঠান ও পৃজা-পদ্ধতি জাতীয় ধর্ষের 
রূপ নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেছে। দেবতাকে পূজা করার আগে 
দেবতার স্বরূপ ও প্রকৃতি জান! প্রয়োজন ; কিন্তু যে দেবতা কৃচিৎ পূজিত 
হ'ন, তাঁর কোন নিদিষ্ট রূপ সবসাধারণের কল্পনায় থাকে না, এক এক 
ভক্তের কাছে তার এক এক রূপে প্রকাশ হয়। কিন্ত নিদিষ্ট ও সর্ব- 
সাধারণের স্বীকৃত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতার পূজা হয়, সবসাধারণের 
কাছে তাঁর একটি নিদিষ্ট রূপ ও ব্যক্তিত্বও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই জন্যই 
জাতীয় দেবতাদের ব্যক্তিত্ব আদিম গোঠী-দেবতাদের তুলনায় অনেক বেশি 
স্পষ্ট | আসলে পূজার প্রয়োজনেই দেবতার বিশেষ রূপ ও গুণ কল্পিত 
হয়, এবং যে সমাজ-ব্যবস্থায় পূজা -প্রণালী যত বেশি স্থায়িত্ব ও নিদিষ্টতা লাভ 
করেছে, সেই সমাজেই দেবতাদের স্বরূপ ও গুণগুলি স্বায়িরপে নিদিষ্ট 
হয়েছে। যদিও ঠিক কোন কারণে কোন বিশেষ দেবতাতে কোন বিশেষ 
গুণ আরোপ করা হ'ল, তা জোর করে বল! যায় না, কারণ এ ব্যাপারে 
আমাদের ইতিহাস-জ্ঞান বিশেষভাবে সীমিত, তবুও অনুমান করা যায়, 
'মানুঘের কল্পনা-শক্তি এ-ব্যাপারে নির্দিষ্ট পথ ধরেই এগিয়েছে। বিশেষ 
ধরণের প্জার প্রয়োজনেই দেবতাদের বিশেষ বিশেঘ গুণ ও বিশেষ ধরণের 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে কল্পনা করা হয়েছে । আর দেবতাদের 
এই ব্যক্তিত্বকে তিত্তি করেই মানুঘের ধন্-চেতনায় নৈতিকতার উন্মেষ 
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হয়েছে। কেননা, ন্যায়-অন্যায়, সত্অসৎ ইত্যাদির ধারণ! ব্যক্তিত্বের 
ধারণাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় | জড় বা নৈব্যক্তিক কোন বস্তর কাজের 
ন্যায়-অন্যায় বিচার করা যায় না। এই নৈতিক চেতনার উন্মেঘের ফলে 
পরবর্তী কালে জাতীয়তার সীম ছাড়িয়ে মানুঘের নীতিবোধকে ভিত্তি করে 
বিশ্বজনীন ধর্মের সূচনা হয়েছে। 


(০) বিশ্বজনীন ধর্ম 


এতক্ষণ যে ধর্মের আন্লাচনা আমরা করেছি, তা ছিল জাতীয় জীবনেই 
সীমাবদ্ধ। ধর্ম বলতে নিদিষ্ট ভখণ্ড ও নিদিষ্ট রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে 
সীমিত ধর্মকেই আমরা বৃঝিয়েছি । এই ধর্ম ছিল রাষ্ট ও জাতীয় জীবনের 
সঙ্গে একাত্ব। গোঠী-ধর্মের তুলনায় বেশি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়েও দেবতার! 
জাতীয় জীবনের আশা আকাউ্ক্ষা, ভাল-মন্দর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন । 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা ও সাধারণের স্বীকৃতি পদ্ধতিতে ধর্মের 
ক্রিয়। অনুষ্ঠান করা ছিল অন্যতম জাতীয় কর্তব্য। এক কথায়, ধর্ম ছিল 
প্রধানত আনুষ্ঠানিক। কিন্তু মানুঘের ধর্ম-চেতনায় নীতিবোধের উন্মেঘের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম-জীবনে জাতীর ধর্মের অনুষ্ঠানিকতার মূল্য ক্রমশ 
হাস পেতে লাগল | মানুঘের ধর্মবোধ যতই আত্মসচেতন হয়ে উঠতে 
লাগল, ততই ধর্মের আভ্যন্তরীণ রূপট তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 
মানুঘ অনভব করল, ধর্ম কেবল অনুষ্ঠান নয়, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা 
বিশেষ জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ধর্মে আছে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার। 
এই চেতনাকে ভিত্তি করেই উৎপত্তি হ'ল বিশ্বজনীন ধর্মের | মানবতাকে 
আশ্রয় করে বিশ্বজনীন ধর্ম দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে প্রচারিত 
হ'ল দেশে দেশে। আমরা এখানে তিনটি ধর্মের নাম উল্লেখ করতে 
পারি। এগুলি আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে প্রধানত নৈতিকতা ও মানবতাকে 
ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও উৎপত্তির স্থান ও পরিবেশের সীম! ছাড়িয়ে 
প্রচারিত হয় দেশে-বিদেশে । এই তিনটি ধর্ম হ'ল বৌদ্ধ, খীষ্ট ও ইসলাম 
ধর্ম। এই' তিনটি ধর্মকে বিশ্বজনীন বলে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। 
হিন্দুধর্ধকে এই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির সমগোত্রীয় বলা যায় না। হিন্দুধশের 
ভিত্তি হ'ল বেদ এবং বেদের কর্মকাগ্ডকে বেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না| 
যারা নিজেদের হিন্দু বলে স্বীকার করেন তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে বেদ-নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলেন। এই বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকে 
বাদ দিলে হিন্দধর্মকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বেদের অপর 
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অংশ জ্ঞানকাণ্ড। উপনিঘদগ্ডলি এই অংশের অস্তরভত। উপনিঘদের 
মধ্যে অতি উচ্চ মানবিক ও নৈতিক আদর্শের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীন 
ভারতীয় পপ্তিতেরা উপনিঘদকে বেদের কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার 
বিরোধী । তাদের মতে এই দুটি একই বেদের দু'টি অংশ ও ব্যবহারিক 
জীবনে বেদের কর্মকাণ্ডকে কেউই অস্বীকার করেন না। কারও কারও 
মতে অবশ্য বেদের কর্মকাণ্ডের কোনও পারমাথিক মূল্য নেই । বিশেষত 
শঙ্করাচার্য এই মত পোষণ করেন। বেদ-ভিত্তিক বা বৈদিক হিন্দুধর্ম 
ভারতের জাতীয়তার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে কোনও. 
দিনই প্রচারিত হয় নি। এই কারণেই হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা ও উচ্চ. 
আদর্শ সত্বেও এই ধর্মকে ঠিক বিশ্বজনীন ধর্ম বল! যায় না। 

(1) বৌদ্ধ ধর্ম: উৎপত্তির দিক দিয়ে এই তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্ম হ'ল সর্বজ্যেষ্ঠ। এই ধর্মের উৎপত্তি হয় খঁষ্টপূর্ব ঘষ্ঠ শতকে। 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার করেন সিদ্ধার্থ। ইনি পরে গৌতমবুদ্ধ বলে 
পরিচিত হন। প্রাচীন ভারতবধ্ে ব্রান্নণ্যধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান- 
সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারপে বৌদ্ধধর্মের জন্ম | গৌতমবুদ্ধ বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং মানুঘের আধ্যাত্বিক ও নৈতিক জীবনে 
এর মূল্যহীনতা অনুভব করেন। গৌতমবুদ্ধের মতে মানুষের জীবন 
দূঃখময়। রোগ, শোক, জরা ইত্যাদি দুঃখ জীবনকে দুবিষহ করে। 
স্থতরাং কিভাবে এই সব দৃঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তারই সন্ধান করেন 
গৌতমবুদ্ধ, এবং নিজের জীবনে ও অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান অর্জন করেন, তাই 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। বৃদ্ধের মতে এই দুঃখের কারণ হল 
অজ্ঞান বা! অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা থেকে উদ্ভৃত আকাঙ্ক্ষা । অনিত্য 
ও ক্ষণস্থায়ী বস্তর প্রতি আকাঙউ্ক্ষাই মান্ঘকে নানা কাজে প্রবৃত্ত করে। 
ফলে, মানুষ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু দুঃখ ও দুঃখের কারণ অবিদ্যা, 
একথা সত্য হলেও এই দুঃখ থেকে যুক্তি পাওয়া সম্ভব | যেমন দুঃখ 
আছে তেমনই দুঃখ থেকে মুক্তিও আছে। আর এই মুক্তি লাভ করতে 
গেলে মানুঘকে নিজের চেষ্টায় অভ্যাস ও সংষমের দ্বারা তা করতে হবে। 
বৌদ্ধধর্মকে ঠিক ধর্ম বল! যায় কি না, এ-নিয়ে মততেদ আছ্ে। কারণ, বৃদ্ধ 
নিজে তাঁর উপদেশের মধ্যে ঈশৃর ও জগত্মষ্টা কোন শক্তির কথা উল্লেখ 
করেন নি। তাঁর প্রবতিত মতের প্রধান কথা ছিল দুঃখমুক্তি, আর এই 
দুঃখমুক্তির যে উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে ঈশ্বর বা দেবতাদের 
সাহায্য কিংবা দেবতাদের সঙ্গে জাগতিক বা আধ্যান্ত্বিক কোন সম্প্ক 
স্বাপনের ব্যাপার নেই। তার মতে মানুঘ নিজের চেষ্টার দ্বারাই তার নিজের 
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সমন্ত দূঃখের অবসান ঘটাতে পারে । তাছাড়া জন্মান্তরে বিশ্বাস করংলও 
'গৌতমবুদ্ধ অন্যান্য যে কোন স্থূল বস্তুর মত আত্মাকেও অনিত্য ও কয়েক 
রকমের উপাদানের সংঘাত বলে মনে করতেন। সুতরাং তাঁর মতে মুক্তি বা 
নিবাণ” অর্থে দুঃখের অবসান বোঝালেও কোন নিত্য আত্মার মুক্ত অবস্থায় 
অবস্থিতি বোঝায় না। নির্বাণ বলতে সব কিছুর অবসানরূপ একটি 
,নঞ্ধক শুন্য আদর্শ বোঝায় কি না এ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক আলোচনার 
মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, অন্যান্য যে-কোন ধর্মের সঙ্গে 
বৌদ্ধ মতের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে, আর সেই কারণেই বৌদ্ধ 
মতকে ধর্মমত বলা যায় কি না, এ প্রশ্ব করা যেতে পারে । কিন্তু বুদ্ধের 
জীবিতকালে বৌদ্ধ মতের অবস্থা যা-ই থাক না কেন; পরবতাঁ কালে 
অন্যান্য ধর্মের মতই বৌদ্ধ মতি একটি ধর্মমতকনাপেই পরিচিত ও প্রচারিত 
হয়। এই সময়ে বৃদ্ধদেবকেই ইশৃর বা তগবান তথাগত বলে মানা হয় : 
এবং তাঁকেই সবশ্রেষ্ঠ ও পরম করুণাময় পুরুঘ বলে পূজা করা হয়। তখন 
মানুঘ তার সঙ্গে অতি নিকট ও হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাঁইল। কারণ, 
সে বিশ্বান করত তারই বিশেষ করুণা লাভ করাই মানব জীবনের পরমার্থ। 
নির্বাণ সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন ঘটল। মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মতে 
নির্বাণের অর্থ জগৎ থেকে মুক্তি নয়, জগতের মধ্যেই মুক্তি। তাছাড়া 
ব্যক্তিগত নিবাণের চেয়ে সর্বজীবের মৃক্তিই মানব. জীবনের কাম্য বলে 
বিবেচিত হ'ল, মহাযান মতে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধ মতকে 
ঠিক ধর্ম বলে বর্ণনা করা না গেলেও পরবতী কালে এই মত একটি ধর্মমত 
বলেই প্রচারিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যও এতে দেখা দেয়। কারও 
কারও মতে প্রাথমিক বৌদ্ধ মতকে এক ধরণের জীবন-দশন ও নীতি বলা 
যায়। কারণ, তাদের মতে ঈশ্বরহীন ধর্ম বলে কিছু থাকতে পারে না। 
এবং কোন ক্রিয়াপদ্ধতি বা অনুষ্ঠান, তা সে যত উন্নত নৈতিক চেতনারই 
প্রকাশ হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ঈশৃর বা অতিপ্রাকৃতের ধারণা ন৷ 
থাকে তাহলে তাকে ধর্মপদবাচ্য বলা যায় না। 

বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বজনীন বলা যায় এই কারণে যে, এই ধর্ম কোনও 
বিশেষ জাতীফ় আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল 
মানবতার আদর্শ বা মানুঘের দুঃখমুক্তির আদর্শকে কেন্্র করে। তাছাড়া 
এই আদর্ণ অনুসরণে জাতি ও গোষ্ঠী নিবিশেঘে সকলের সমান অধিকার 
স্বীকার করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মে। জাতীয় ধর্মের সঙ্গে এর আর একা 
পার্থক্য হল, এই ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার তুলনায় ব্যক্তির নৈতিক চেতনা ও 
নীতিবোধকেই মল্য দেওয়া হয়েছে বেশি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম আবার অন্যান্য 
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বিশ্বজনীন ধর্ম থেকে পৃথকও বটে। কারণ, গৌতমবুদ্ধ মানুঘের ব্যক্তিগত 
চেষ্টাকেই তার মুক্তির একমাত্র উপায় বলেছেন। এমনকি তিনি নিজেকেও 
শিঘ্যদের কাছে মৃক্তির ব্যাপারে উপদেষ্টামাত্র বলে বর্ণনা করেছেন। 

(2) শ্রীষ্টধর্ম £ খীষ্টধর্মের উৎপত্তি যীশুখীষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি 
করে। যীশু নিজে ইহুদী ছিলেন বটে, কিন্ত ইহুদী ব৷ হীব্রধর্মের অনুষ্ঠান- 
সবস্বতা ও পুরোহিতদের প্রাধান্য তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি প্রচার 
করলেন ক্ষমা, প্রেম ও প্রীতির ধর্ম। তাঁর ধর্মও এল নৈতিকতা ও 
মানবতাকে ভিত্তি করে। তার মতে সমস্ত মান্ঘই এক ও অদ্বিতীয় ঈশুরের 
গন্তান। সুতরাং সকলেই তার কাছে সমান প্রিয়। মানুঘে মানুঘে কোনও 
ভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। তার মতে মানুষে মানুঘে প্রকৃত 
নম্পর্ক হ'ল ভ্রাতৃত্বের ও প্রীতির । তাই যীশু সকলকে উপদেশ দিলেন, 
“তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস' | বুদ্ধের মত তিনি ঈশ্বর সম্পকে 
মৌন ছিলেন না; বরং ঈশুরকেই জগতের একমাত্র কত৷ বলে স্বীকার 
করেছেন, এবং মান্ঘের সঙ্গে ঈশৃরের প্রীতির সম্পর্কই স্বীকার করেছেন। 
বিশেষ উন্নত ধরণের নৈতিক ও সামাজিক চেতনহী খীষ্টধর্মের ভিত্তি। 
মানুঘে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের উপরই যীত্ত বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। 
সুতরাং জগৎ ও সমাজকে তিনি অসার বা মিথ্যা বলে মানেন নি। এই 
জায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খীঁষ্টধর্মের প্রধান পার্ক্য। তাছাড়া বুদ্ধ 
চেয়েছিলেন মানুঘকে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে; আর যীশু চেয়ে- 
ছিলেন মান্ঘকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে । খীঁষ্টধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য 
হ'ল মান্ঘকে পাপাচরণ থেকে বিরত করে পুণ্য জীবনে নিযুক্ত করা। 
সুতরাং পাপ ও পুণ্যের ধারণা এবং সামাজিক নীতিবোধই এই ধর্মের মূল 
ভিত্তি । 

খীষ্টধর্ম কোন বিশেষ রাষ্ট বা গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমস্ত 
মানুষের সমান অধিকার ও সৌন্রাতৃত্বের আদর্শে গড়ে ওঠার ফলে এই ধর্ম 
কোন জাতীয় গণ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে বিশ্বজনীন ধর্ম হয়ে উঠেছে, 
এবং দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে 
শ্রর বিশবজনীনতার আর একটি নিদর্শন হ'ল এর প্রচারধমিতা । কোন 
কোন জাতীয় ধর্ম বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছে রাহ্বীয় প্রভাব 
বিস্তারের ফলে। বিজেতা৷ জাতি বা রাষ্ট্রের ধর্ম বিজিত জাতি গ্রহণ করেছে, 
বা বিজেতার ধর্মের মধ্যে বিজিতের ধর্ম ক্রমশ লীন হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব- 
জনীন ধর্মের প্রচার হয়েছে সেই ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের উৎসাহে 
ও চেষ্টায় । কখনও বা হয়ত কোন বিশেষ রাষ্টুনায়ক এই ধর্মের দ্বার! 
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প্রভাবিত হয়েছেন ও ধর্ম-প্রচারের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন । 
কিন্ত সর্কক্ষেত্রে যে তা ঘটেছে এমন নয়। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে রাইীয় 
সাহায্য পেলেও তা পেয়েছে জাতীয় ধর্ম" হিসেবে নয়, তার স্বকীয় গুণের 
জন্য । আর এই গুণের জন্যই অন্য সকলের মত রাজা বা! রাষ্ট্র- 
নায়কদেরও এই ধর্ম আকর্ধণ করেছে । বিশুজনীন ধর্মের প্রচারের আর 
একটি কারণ হ'ল এই ধর্মের প্রবর্তকদের ব্যক্তিগত চরিত্র । তাদের নৈতিক 
চরিত্রের ও ব্যবহারের নানা গুণ স্বাভাবিক তাবেই সবসাধারণকে তাদের 
দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই সব ক"ট বৈশিষ্ট্যই খীষ্ট ধর্মের মধ্যে বর্তমান। 
ফলে, খীষ্ট ধর্ম হয়েছে বিশুজনীন ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য । 

(3) ইসলাম ধর্ম; বিশ্বজনীন ধর্মগুলির মধ্যে উৎপত্তির দিক থেকে 
সর্বকনিষ্ঠ হলেও প্রচারের ভ্রততার দিক থেকে অন্য সব ধর্মকে অতিক্রম 
করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহন্মদ'। তিনি 
খীষ্টীয় ঘষ্ঠ শতকে আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইজলাম ধর্মের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল, “আল্লাহ্‌? বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা | খীষ্টধর্মের 
ঈশৃর সর্বশক্তিমান হলেও মান্ঘের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সৎ আচরণের দ্বারাই 
তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর সন্ভব। বৌদ্ধবর্মেও মানুঘের নৈতিক আচ- 
রণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । একমাত্র মানুঘের নিজের 
চেষ্টায়ই মান্ঘ “নির্বাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামধর্মে সবশক্তিমান 
ঈশৃরের ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকারই প্রধান কথা | মহম্মদ 
আল্লার দত ছিলেন। তিনি আল্লার কাছে যে বাণী লাভ করেছিলেন তাই' 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন । তার উপদেশ ও বাণী লিখিত আছে 
কোরাণে। সুতরাং ঈশ্বরের বাণী কোরাণেই বিধৃত আছে। মহন্মদ- 
প্রচারিত ও কোরাণে লিখিত সর্বশক্তিমান ঈশুরের বাণীই ইসলাম ধর্মের 
ভিত্তি। অতএব ইজসলামধর্মকে প্রধানত গ্রন্থ-ধর্ম বলা যেতে পারে; আর 
কোরাণই হ'ল সেই গ্রন্থ। ইসলামধর্মে মানুঘের ব্যক্তিগত নৈতিক চেতনার 
তুলনার ঈশৃরের আদেশ ও বাণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঈশুরের 
আদেশ অলঙুঘনীয় ও সর্বদা পালনীয়, এবং এই বাণী প্রচারের জন্য 
প্রয়োজন হলে অস্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া চলে। মহম্মদ নিজেই ধর্ম প্রচারের 
জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই দিক থেকেও বৌদ্ধ বা খীষ্টধর্মের 
সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ্রঁতি- 
হাঁসিক বিচারে ইসলাম ধর্মের পরিবেশ অপর দ+টি ধর্মের পরিবেশ থেকে 
সম্পূর্ণ ভির। মহম্মদ আরব দেশে যাদের মধ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন 
তারা তখনও আদিম গোঠীধর্ষের স্তরেই আবদ্ধ ছিল । তাদের ধমে নান! 
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দেব-দেবীর মুন্তি ও এদের সম্বন্ধে নানা রকমের সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস 
প্রচলিত ছিল। এই সব স্থানীয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর প্রভাব দর করে 
মহম্মদ এক ও সর্বশক্তিমান ঈশুরের মাহাত্ব্য প্রচার করেন। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন 
আদিম ধর্মের প্রভাব থেকে মানুঘকে মুক্ত করতে অনেক সময়ই হয়ত 
যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ ছিল না বলেই মহন্মদ মনে কবতেন। 

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মেও একেশ্বরবাদই প্রচারিত ছয়েছে। 
তাছাড়া, ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকৃতি হলেও অন্যান্য বিশুজনীন্ন ধর্মের 
মতই ইসলাম ধর্মেও সব মানুঘের গ্রক্য ও সাম্যের উপরই জোব দেওয়! 
হয়েছে। অন্যান্য বিশুজনীন ধর্মের মতই ইসলাম ধর্ম জাতি ও গোষ্ঠী 
নিবিশেঘে সকলের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং প্রচারধমিতাঁও 
ইসলামধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
অন্যন্যি বিশ্বজনীন ধর্মেব তুলনায় এই ধর্ম অনেক ত্রত প্রসার লাভ করে। 


(৪) বিশ্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


যে তিনটি প্রচলিত বিশ্বজনীন ধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল 
তাদের উৎপত্তি, পরিবেশ ও আদর্শের দিক থেকে অনেক পার্ধক্য আছে, 
এ কথা সত্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ব 
জন্দীন ধর্মের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। 

(1) প্রথমত, বিশ্বজনীন ধর্মমাত্রই একেশ্বরবাদী । বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক 
অবস্থায় এতে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
যে পরিবর্তন আসে তা'তে বৃদ্ধকেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, পরম করুণাময় ও ভগবান 
বলে কল্পনা করা হয়েছে । খাট ও ইসলাম ধর্মে ঈশুর স্বীকার করা হয়েছে, 
এবং এই' ঈশুর এক ও সমস্ত জগতের অধিকর্তা ও পালক। সমস্ত মানুষ, 
জীব-জন্ত তারই স্যষ্টি, তাঁরই সন্তান। একেশ্বরবাদের প্রবণতা জাতীয় 
বর্ম গুলির মধ্যে দেখা গেলেও, জাতীয় ধর্মে সাধারণত বহু দেবতার পূজার 
প্রচলন দেখা যায়। অবশ্য সংখ্যায় বু হলেও দেবতাদের মধ্যে প্রভাব 
ও প্রাধান্যের দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায় জাতীয় ধর্মে। দেবতাদের 
উপর নরত্ব আরোপের ফলে দেবতাদেরও সমাজ বা রাজত্ব কল্পনা করা 
হযেছে জাতীয় ধর্মে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত 
হলেও, তাঁর সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় অন্য কারও অস্তিত্ব কল্পনা করা 
হয় নি। ফলে, সব দিক থেকেই ঈশ্বরের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা ও একত্ব স্বীকার 
করা হয়েছে বিশুজনীন ধর্মে । 
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(2) দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্মই ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুধদের জীবন 
ও অনুভূতিকে কেন্ত্র ক'রে গড়ে উঠেছে । এই জন্যই এই সব ব্যক্তির 
চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিশেঘভাবে প্রভাবিত করেছে বিশ্বজনীন ধর্মগুলিকে। 
এদের ব্যক্তিত্বই আকৃষ্ট করেছে সাধারণ মানুঘকে। ফলে, জাতি ও দেশের 
সীমা! অতিক্রম করে সর্বসাধারণের মধ্যে এই সব ধর্মের প্রচার ও প্রসার 
সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ, ফীশ্ড ও মহম্মদের 
চরিব্র-মাধূষই তাদের অনুগামীদের তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে। 
এই' সব ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুঘদের ব্যক্তিগত অনুভূতিই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির 
মূল কথা | এদের অনুভূতি বিশেষ দেশব। জাতির বর্মবিসকে অনুশ্বাসরণ 
করে বা আশ্রয় করে দেখা দেয় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রেই এরা ছিলেন 
প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরোধী । কিন্ত এদের অনুভূতির মূল কথা 
ছিল মানবতা ও মানুঘের সঙ্গে মানুঘের সৌন্রাতৃত্ব। জুতরাং মানবতা ও 
নীতিবোধই ছিল বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রধান অবলম্বন। স্বজাতীয় ও 
বিজাতীয়র মধ্যে যে তে জাতীয় ধর্মগুলির মধ্যে দেখা যায়, বিশ্বজনীন 
ধর্ম গুলি তা থেকে মৃক্ত। এই ধর্মগুলি প্রকৃতই বিশ্বজনের। সমস্ত 
মানুঘকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বিশ্বজনীন ধর্মগুলিতে। ধর্মের 
প্রবক্তাদের এই সাম্যবাদ বিশ্বজনীন ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(3) তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন ধর্মের সব ক'টিই প্রচারধর্মী। জাতীয় 
ধর্মের প্রসার ঘটেছে বা প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রাধান্যের 
মধ্য দিয়ে । বিজিত জাতি স্বাভাবিকভাবেই বিজেতা জাতির ধর্ম গ্রহণ 
করেছে; বা বিজিতের ধর্ম বিজেতার ধর্মের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে। যেমন, 
প্রাচীন ভারতবধের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম অস্তিত্ব হারিয়েছে আধদের 
জাতীয় ধর্মের মধ্যে। সুতরাং ধর্মীয় প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাবকে ভিত্তি 
করেই বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু 'বিশুজনীন ধর্মের প্রসার বা প্রচার 
প্রধানত রাজনৈতিক শক্তিকে আশ্রয় করে ঘটেনি। অবশ্য উত্তরকালে 
রাজা বা রাষ্টনায়কদের অনেকে এই সব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এদের 
প্রচারে সাহায্য হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্ম গুলির প্রচার 
সম্ভব হয়েছে প্রধানত এই' সব ধর্মের প্রবক্তা ও প্রবত্তকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের 
শক্তিতে ও চেষ্টায় এবং এদের ভক্ত ও শিঘ্যদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহে ও 
আগ্রহে । সুতরাং বিশ্বজনীন ধর্মগুলির বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে রাজ- 
নৈতিক শক্তিতে নয়, ভক্তদের ব্যক্িগত প্রচারকামিতায় ও উদ্যোগে । 

(4) শেঘত, সমস্ত বিশৃজনীন ধর্মই উন্নত নৈতিকতাকে ভিত্তি করে 
গঁড়ে উঠেছে। এই ধর্মগুলির প্রধান উপজীব্য হ'ল জনকল্যাণ ও বিশ্ব- 
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প্রেম। ইসলাম ধর্মে বিরোধী ও “কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন 
করা হলেও, মহত্তর বিশৃত্রাতৃতের স্বার্থেই তা করা হয়েছে এবং এই ধর্ম 
যুদ্ধে আত্বত্যাগকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ও খীষ্ট ধর্মের 
তঃ মূল কথাই হল বিশ্ৃপ্রেম। তাছাড়া, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের 
জীবনী আলোচনা করলে দেখ! যায়, এর সকলেই প্রধানত মানুষের দুঃখ 
ও বেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন ও তা? দূর করবার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। 
স্থৃতরাং গভীর নৈতিক চেতনা ও মানবতাবোধই বিশ্বজনীন ধর্মের . মূল 
উত্স; আর সেই কারণেই বিশ্বজনীন ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার মূল্য কম। 

উপরেব আলোচনায় বলা হয়েছে যে, বিশুজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানবতাবোধ ইত্যাদি থেকেই বিশ্বজনীন ধর্মের উৎপত্তি । 
কিন্তু এই' সব প্রবক্তাদের আবির্ভাব আকস্মিক ব্যাপার নয়। বিশেষ 
যুগের বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এদের আবির্তীৰ সম্ভব হয়েছে। 
স্থৃতরাং এই সব দৈবপুকধ ছিলেন তাদের নিজেদের যুগেরই স্থষ্টি। বিভিন্ন 
যগে ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মে বিশুজনীনতা 
এসেছে একাধিকবার , কিন্তু আবার নানা কারণে ধর্ম হয়ে উঠেছে আচার- 
নিষ্ঠ অনুষ্ঠানসর্বস্ব। বিশ্বজনীন ধর্মের উদ্ভব ঘটে প্রধানত খীষ্টপূৰ অষ্টম 
থেকে ঘ্ঠ শতকের মধ্যে এবং এর পরে আবার খাষ্টের জন্মের পরে এবং 
খশীষ্ীয় ঘষ্ঠ শতকে মহন্সদের জন্মের পরে। যুগের চেতনা ও যুগের 
অনুভূতিই বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবত্তাদের বাণী ও ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তারা নতুন ধর্মের স্থষ্টি করেন নি, যুগের 
চেতনাকেই রূপ দিয়েছেন তাদের ধর্মে। কিন্তু এইসব দেবপুরুঘরা পুরো- 
হিতদের মধ্যে থেকে আসেন নি। কারণ, ধারা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান 
ও পৃজাপ্রথার সঙ্গে জড়িত তাদের পক্ষে সেই আনুষ্ঠানিকতার দৌঘ-ত্রাট 
অনুতব করা সম্ভব নয়। স্থতরাং দেখা যায় যে, দৈবপুরুঘরা এসেছেন 
সাধারণ মানুঘের মধ্য' থেকে, এবং এরা সকলেই ছিলেন একা এবং 
সত্যদ্রষ্টা ও যথার্থবক্তা | 

খীঁষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইস্বায়েলে দৈবপুরুঘরা মানব-ধর্ম বা জনকল্যাণের 
ধর্ম প্রচার করেন। ইসায়া (58191) ইত্যাদি দৈবপুরুঘরা, জেহবা৷ (311০5211)র 
সম্বন্ধে যে স্থল ধারণা জনমনে ছিল, তা উন্নীত করেন। তারা জেহবাকে 
ন্যায় ও পবিত্রতার দেবতা বলে প্রচার করলেন ; এবং তাঁর ইচ্ছাকেই 
ন্যায় ও নীতি বলে স্বীকার করলেন। তীর! প্রাচীন ধর্মের অনুষ্ঠান- 
সর্বস্বতারও নিন্দা করেন | ইহুদীদের নির্বাসন (2,116)-কাল পর্যস্ত প্রাচীন 
হীক্ু-ধর্মের এই উন্নত অবস্থা “প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ (014 7550801506)-এ 
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বিধৃত আছে। কিন্তু ইছদী-ধর্মের এই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটে পরবতী 
যুগে। ইছদীদের “প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে” ইছদীর্দের মিশর ত্যাগের ইতিহাসের 
অংশে ধর্মের এই আনুষ্ঠানিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর কয়েকশ' বছর 
পরে যীশু যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন তার মতের মধ্যে প্রাচীন ইহুদী 
দৈবপুরুঘদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য যীশু বিশেঘভাবে ধর্মের 
আনুষ্ঠানিকতা ও আচারনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সুতরাং তার উপর 
তার যুগের প্রভাব দূ"'দিক থেকেই পড়েছিল। একদিকে তিনি ছিলেন 
তখনকার পুরোহিত প্রধান আচারনিষ্ঠ ও অন্যায়ধর্ষের বিরোধী ; অন্যদিকে 
তিনি ছিলেন তার পূ্রসূরীদের মানবিক ও নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনু- 
প্রাণিত। সুতরাং বলা যায়, ষীত্ড সম্পরণ নতুন কোন ধর্মের স্থ্টি করেন 
নি, বরং সে যুগের সর্বসাধারণের নৈতিক চেতনা ও আদর্শকে ব্যক্ত করে- 
ছিলেন, রূপ দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাঘায়, নিভীঁকি ভাবে । প্রাচীন পারসীক 
ধর্মেও একই ধরণের ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ইস্ায়েলের ইহুদী 
ধর্মের প্রবর্তন ও প্রচারের অনেক বছর আরে পারস্য দেশে “জরথুষ্ট 
(22180178519) যে ধর্ম প্রচার করেন তা অতি উন্নত ধরণের। কিন্ত 
তাঁর “জেন্দ-আবেস্তা*! (2170-4০519) গ্রন্থকে ভিত্তি করে যে ধম গড়ে ওঠে 
তার মধ্যে দেখা দেয় আচারনিষ্ঠতা ও অনুষ্ঠানসবস্বতা । প্রাচীনতার দিক 
থেকে পারসীক ধম ভারতীয় আধ-ধর্মের সমসাময়িক। জেন্দ-আবেস্তার 
রচনাকাল ও খণ্রবেদের রচনাকাল প্রায় একই বলে অনুমান করা হয়। 
কিন্ত সারা পৃথিবীর মধ্যে এই পারসীক ধর্মের অস্তিত্ব আছে বর্তমান ভারত- 
বর্ষের পশ্চিম অংশে বোম্বাই অঞ্চলে । এই পারসীকর৷ সংখ্যায় অন্যান্য 
সম্পৃদায়ের বা ধর্মমতের লোকেদের তুলনায় অতি অল্প। 

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসেও প্রায় একই ধরণের ঘটনা দেখতে পাওয়া 
যায়। বুদ্ধদেব যে স্মস্ত আদশ প্রচার করেন, সেগুলি তৎকালীন জন- 
সাধারণের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি যে-যুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে ভারতবর্ধে 
নানা সম্পূর্ণ ও মতবাদের লোক ছিল। উপনিঘদূক্ত ইন্দ্রিয়তোগের 
অনিত্যতা। ও ত্যাগের আদর্শ যেষন সবসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, 
তেমনই বেদের কমকাণ্ডের বিরোধিতাও সাধারণের মধ্যে দানা বেঁধে 
উঠছিল। বুদ্ধদেব ছাড়াও পুরোহিতদের প্রাধান্য ও বেদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
পশুহত্যা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত নান সম্পৃদায়ের আদর্শ ও ক্রিয়া- 
কলাপের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল | বুদ্ধদেব এই বৃগচেতনাকেই রূপ দিলেন 
স্পষ্ট ও সহজ ভাঘায়। সুতরাং তার মত ও আদরের মধ্যে তৎকালীন 
চেতনারই প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি 
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সেই' খুগের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধারণাগুলিকে একটি নিদিষ্ট রূপ 
দিলেন। ফলে, গড়ে উঠল একটি বিশিষ্ট দীর্শনিক মতবাদ'। কিন্তু বুদ্ধের 
উপদেশ ও বাণীকে তিত্তি করে যে ধর্ম গড়ে উঠল, তার মধ্যেও আবার 
পরবতী যগে দেখা দিন আচারনিষ্ঠতা। 

সমসাময়িক সমাজের ও যুগের প্রভাব বৃদ্ধ ও ফীশুর উপর যেভাবে 
পড়েছিল, মহম্মদের উপর ঠিক সেভাবে পড়েনি । মহন্মদের যুর্গে তার 
জন্মভূমি আরব দেশে যেসব ধর্মমত প্রচলিত ছিল তিনি প্রধানত, তাদের 
বিরোধিতাই করেন । আুতরাং এমন মনে হতে পারে যে, মহন্মদের উপর 
তার যুগ ও পরিবেশের প্রভাব ছিল প্রধানত বিবোধাত্বক। কিন্ত সে-যুগের 
ইতিহশস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় ধমের কোন সহায়ক ও 
প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও, অধ্ধাৎ তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও চিন্তাধারায় 
স্থানীয় আবব ধর্মগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও হীক্রু ও খী& ধর্মের 
আদর্শের প্রচার তখন যথেষ্ট ছিল, আর এই দুটি ধর্মের আদর্শের ছারা 
মহন্মদ প্রভাবিতও হয়েছিলেন | এই' কারণেই এই ধর্মগুলির উচ্চ মানবিক 
আদর্শের অস্তিত্ব ইসলাম ধর্মেও লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং বলা যায় যে, সমস্ত 
দৈবপুরুঘই তাঁর যূগগ ও পরিবেশের দ্বারা দৃ'ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । 
তাদের বুগের আদর্শ কখন তাঁদের ধর্মমতের ও অনুভূতির সহায়ক হয়েছে, 
কখন বা হয়েছে বিরোধী । অবশ্য দৈবপুরুঘদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও 
অস্ত্ষ্টি যুগের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে নতুন রূপ দিয়েছে। তাই বিশেঘ 
যুগের বিশেঘ প্রয়োজনে স্থষ্ট হয়েছে নতন নতুন ধর্মের। কিন্ত যুগের 
আদর্শ, টিন্তা ও প্রয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত ও চিহ্নিত হলেও উন্নত ও 
বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এদের মধ্যে কতকগুলি সারবজনীন 
মানবিক ও উচ্চ নৈতিক আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে । ফলে, এগুলি আকৃষ্ট 
করেছে সবসাধারণকে এবং হয়েছে বিশুজনীন। 

উপসংহারে বলা যায় যে, বিশুজনীন ধর্মগুলির উচ্চ নৈতিক আদশই 
তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের ক্রমবিবতনের ইতিহাস 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও ক্রম- 
বিবতনের অর্থ অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি নয়। উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
ধর্ম গুলির মধেঃও বারে বারে এসেছে আচারনিষ্ঠতা ও অনুষ্ঠানসবস্বতা । 
বাহ্য অনুষ্ঠানের কাছে উচ্চ মানবিক আদর্শ হয়ে পড়েছে গৌণ । আর এই 
আদর্শত্রতা থেকে ধর্মকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন হয়েছে আধ্যাত্বিক শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নিরতীক পুরুধদের | প্রত্যেক বিশ্বজনীন ধর্মের 
ইতিহাসেই এই আদর্শচ্যুতি ও পুনরুজ্জীবনের ঘটনা দেখতে পাওয়৷ যায়ঃ 


১6 ধর্ম-দর্শন 


ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপারও লক্ষণীয়। ধর্ম- 
চেতনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বূপও পরিবতিত হয়েছে, সন্দেহ 
নেই ; কিন্ত প্রাচীন ধর্মের সব কিছুই নতুন ধর্ষের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। 
তাই জাতীয় ধর্মের মধ্যে, এমন কি উন্নত বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও, আদিম 
গোষ্ঠীধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের অবশিষ্টাংশ দেখতে পাওয়া যায়। 
তাই আধুনিক উন্নত ও বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও আদিম এন্দরজালিক 
অনষ্ঠানের বা 'টোটেম+-পদ্ধতির অস্তিত্ব আজও লক্ষ্য করা যায়। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ধর্সের প্রাথমিক রূপটি ঠিক কি ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা বিভিনু নৃতাত্বিক 
মতবাদ নিয়ে আলোচন] করেছি। আমরা দেখেছি যে, স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে 
ধর্মের এ্তিহাসিক উৎপত্তি আবিফার করা অসম্তব। তাই ধর্জের যথার্থ 
উৎসের সন্ধান করতে হবে মানুঘের মনে। মানুঘের অন্তলোকের ঠিক 
কোন্‌ বস্তাটি তাকে ধর্ন-প্রবণ করেছে? তার মানসিকতার মধ্যে এমন কি 
আছে যার জন্য সেই কোঘ্‌ আদিম যুগে মানুঘ ধনের মধ্যে তার আশ্রয় 
খঁজেছিল, এবং যা" যুগ যুগ ধরে ধর্মের প্রতি মানুঘের প্রবণতাকে অব্যাহত 
রেখেছে? কোন্‌ মনোবৃত্তির জন্যই বা মানুঘের ধর্ম-জীবন স্কল আদিম 
অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে উন্নত ও সংস্কৃত হয়েছে? একটি জিনিষ এখানে 
লক্ষ্য কর প্রয়োজন; ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও বিকাশের মধ্যে কোন 
নিদিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। ধর্মের একেবারে মূল ও প্রাথমিক অবস্থা 
ও উন্নত সুসংস্কৃত ধর্ম-ঢেতনার মধ্যে এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা 
যায়। ধর্মের ক্রমবিব্তীনের মধ্যে সমগ্র মানব-জাতির ধর্-চেতনার এক 
অদ্ভুত এঁক্য চোখে পড়ে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও 
এক অপূর্ব এ্রক্য আছে। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, 
ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই উন্নতি ও সংস্কৃতি ঘটেছে; কিন্তু এই সংস্কৃতি, 
এই বিবর্তন ঘটেছে এক নিদিষ্ট ধারাবাহিকতা, এক এঁক্যের মধ্য দিয়ে । 
তাই' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ব ওঠে, মনুষ্য প্রকৃতির কোন্‌ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে 
ধর্ম-চেতনা ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে? তার অস্তর্লোকের কোন্‌ জায়গা- 
টিকে ধর্মের উৎস বলা যায়? এই প্রশ্ের কয়েকটি উত্তর পাওয়া যায়। 
কিন্ত এই মতগুলি বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় হলেও, বৈজ্ঞানিক বিচারে 
এগুলি গ্রহণের অযোগ্য । তবুও দার্শনিক আলোচনায় এদের উল্লেখ ও 
নিদিষ্ট স্থান থাক৷ প্রয়োজন। 

(৪) মানুঘের ধর্ম-চেতনাকে, তার ধর্ম-প্রবণতাকে অনেকে ধর্মীয়, 
সহজ-প্রবৃত্তি (:511819859 1050101) দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন । 
এদের মতে, আত্রক্ষণ বা জাতি-সংরক্ষণ প্রবৃত্তির মত মানুষের একটি 
ধ্ীয় প্রবৃত্তি আছে। এটি একা মৌল সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানব- 
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সংস্কৃতির সকল স্তরেই ধর্মের ও ধর্মীয় আচরণের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া 
যায়| এই সহজ-প্রবৃত্তিই মানুঘকে ধর্মপ্রবণ করে তোলে। ধর্ম চেতনার 
উৎস সম্বন্ধে এই সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ' জার্মান দার্শনিক শ্রায়ারমেকার 
(50111619177901761)-এর “ধর্মের সম্বন্ধে পর্যালোচনা” (8২০৫5. 8০1 016 
[২০1151017) গ্রন্থ প্রকাশিত হাওয়ার পর থেকেই সাধারণের মধ্যে বিশেষ 
প্রচারিত ও জনপ্রিয়; কারণ, ধর্মের মানসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এটি অতি 
এহজগ্রাহঃ। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে যা'ই সরল ও সহভগ্রাহ্য 
তা'ই সব. সময়ে গ্রহণীয় নয়। ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ সন্বন্ধেও এ একই 
কথা বলা যায়। এই মতবাদের প্রধানত দু'টি দোঘ। 

প্রথমত, এই ,মতৃবাদ একটি জটিল ব্যাপারের অতি-সরল ব্যাখ্য৷ দেওয়ার 
চেষ্টা করেছে। মনোবিদ্যায় সহজ-প্রবৃত্তি 0500706) বলতে বিশেষ উদ্দেশ্য- 
নিয়ন্ত্রিত নিদিষ্ট ব্যবহার-প্রবণতাকে বোঝানো হয়। এই ব্যবহার-প্রবণতা। 
সরল, সহজাত, অশিক্ষিত (যা শেখা হয় নি) ও অনভ্যন্ত। এই সহজ- 
প্রবৃত্তির বলেই জীব কোন বিশেঘ পরিবেশে নির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া করে। 
আর সহজাত ও অশিক্ষিত হওয়ার জন্য ব্যক্তি নিবিশেঘে সকলের ক্ষেত্রেই 
এটি এক ও বৈচিত্র্যহীন। অন্য সব জীবের মত মানুঘেরও নিশ্চয়ই কিছু 
সহজ-প্রবৃত্তি আছে; আর এইগুলিই হ'ল মানব-প্রকৃতির মৌল উপাদান । 
কিন্তু মানুঘের ধর্মীয় আচরণ সরলও নয়, সহজাতও নয়। তার মধ্যে 
শিক্ষা ও অভ্যাসের যথাযোগ্য স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম একটি অতি 
জাটিল ব্যবহার-ধারা, যা'র মধ্যে আছে নানা চিন্তা, নানা অনুভূতি আর 
প্রক্ষোভ €6100110917) | তাছাড়া, ধর্মের অভিব্যক্তি ও প্রকাশও বিচিত্র । 
ধর্মীয় চিন্তা, ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান সর্বত্র ও সর্কালে এক নয়। 
বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুঘের নিয়ত যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলে 
যুগে যুগে দেশে দেশে মানুঘের বর্ম-চেতনা অনেক বিবতিত হয়েছে, অনেক 
রূপ নিয়েছে। সুতরাং সরল, সহজাত ও বৈচিত্র্যহীন সহজ-প্রবৃত্তির 
প্রকাশ বলে" ধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয় তা" অতিসরলীকরণ দোষে দৃষ্ট। 
ধর্মের মত একটি জটিল ব্যাপারকে “সহজ-প্রবৃত্তি* বলে ব্যাখ্যা করার সময় 
“সহজ-প্রবৃ্তি' শব্দটি অত্যন্ত সাধারণ ও লৌকিক অথে ব্যবহার করা হয়, 
বৈজ্ঞানিক পরিভাঘার অর্থে নয়। 

দ্বিতীরত, বমীঁয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদ ধর্মের ব্যাখ্যায় 'পুনরুজি-দোষে? 
দুষ্ট হয়েছে । কোন এক বিশেঘ ব্যবহারধারাকে এ জাতীয় ব্যবহার প্রবণতা 
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দিয়ে ব্যাখ্যা করলে একই বস্ত্র পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র। “মানুষ বিশেষ 
এক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কারণ তার এর বিশেষভাবে 
ব্যবহার করার প্রবণতা আছে,--এ-কথা বলার অথ, 'মানুঘ বিশেষভাবে 
ব্যবহার করে কারণ সে বিশেষভাবে ব্যবহার করে । এই ধরণের ব্যাখ্যা 
আসলে কোন ব্যাখ্যাই নর | ধমীষ সহজ-প্রবৃন্তি বা ধর্মীয় প্রবণতা দিযে 
মানুঘের ধ্মীয় ব্যবহারকে ব্যাখ্যার মধ্যে এই পুনরুতর্তিদোঘ ঘটেছে । অন্য 
সব প্রাণীর মত মানঘেরও সহজ-প্রবৃত্তি আছে, তাতে সন্দেহ নেইশ। কিন্তু 
মানুঘের এক এক ধরণের বাবহারধারাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এক এক 
বরণের সহজ-প্রবৃত্তি কল্পনা কর৷ নিষ্পুয়োজন। 

সুতরাং, একথ। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বর্মবোধ মানুঘের পক্ষে 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। সহজাত না হলেও ধর্মের বীজ মানব-মনের 
গভীরে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপ্ত। কিন্ত শুধু সেই কারণেই মানুঘের ধম- 
চেতনাকে ঠিক কোন সরল-মৌলবৃর্তির মধ্যে ফেলা যায় না। ধর্মকে 
বল। যায়, একাধিক মৌল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সমনৃয়ে কষ্ট নিদিছ আদশ- 
অভিমুখী নানা ব্যবহারের এক সংহতি | ধর্মের মধ্য দিয়ে মানব- 
প্রকৃতির এক আদি 'ও মৌল আকাটউ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু তাই 
বলে ধর্মকে সহজ-প্রবৃন্ভি বলে ব্যাখ্যা করার অর্থ এক জটিল মানসিকতাকে 
অতিসরল রূপ দেওয়ার ব্য চেষ্টা কর]। 

(৮) অনেকের মতে মানুঘের মনে এক বিশেষ ধে্মীয় শক্তিঃ বা বৃত্তি 
(19112105 ০8109) বর্তমান থাকার জন্যই সে ধর্ম-প্রবণ । এরা 
মানব-মনের বিভিন্ন বিভার্গের অস্তিত্ব কল্পনা করেন ; এদের মতে মনের 
এক একটি বিভাগ এক এক ধরণের কাজ কবে ও এক এক ধরণের 
প্রবণতাকে কূপ দেয় । ধর্মীয় সহজ-প্রবৃত্তি-মতবাদের মত ধমীঁয় শর্তি- 
মতবাদও জটিল ব্যাপারকে অতিসরলীকরণের চেষ্টা করেছে । তাছাড়া 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 'বৃভিবাদ* (০1 13901101985) আজ একটি 
পরিত্যক্ত মতবাদ | বৃর্তিবাদীরা মানুঘের মনের সম্বন্ধে যে বিভাগীয় 
(০997070070091) দৃষ্টি গ্রহণ করেন তা৷ মনের একতা ও সংহতিকেই' অস্বী- 
কার করে । মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্য নিদিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগ নেই । মানুঘের অন্যান্য চেতনা যে মানসিক উপাদানে গঠিত, 
তার ধর্ম-চেতনাও সেই উপাদানেই গঠিত। 'মানুঘের সামাজিক বা অন্য 
চেতনার মধ্যে যেমন চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা আছে, তার ধর্ম-চেতনায়ও 
তেমনই চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায় । সাধারণ মনোবিদ্যা 
যে-সব মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচন৷ করে, ধর্মীয় মনোবিদ্যাও সেই 
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একই মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করে । মানব-মনের এমন 
কোন একটি নিদিষ্ট বিভাগ নেই যাকে 'ধর্মীয়' বলে চিহ্নিত করা যায়, 
এবং বলা যায় যে, কেবলমাত্র এই বিভাগটিই মান্ঘের ধর্মজীবনে সক্রিয় 
হ'য়ে ওঠে এবং একমাত্র ধর্মজীবনেই এটি সক্রিয় হয়। 

(০) আবার অনেকে ধর্মের মানসিক উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
মানব-মনের কোন একটি বিশেষ প্রক্ষোত, প্রধানত, ভীতির উল্লেখ 
করেছেন। এদের মতে রহস্যময় প্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের ভীতিই ধর্মের 
উতস। প্রাচীন গ্রীসদেশে এপিকিউরীয় (70100162) দারশনিকরা ও আধুনিক 
ইউরোপে হিউম (0106) তয়কেই' ধর্মের উৎস বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
অবশ্য হিউম-এর মতে দেবতাদের সদিচ্ছার “আশা+-ও মান্ঘের ধর্ম-চেতনার 
মধ্যে কাজ করে ও ভয়কে কিছুটা স্তিমিত করে । সমসাময়িক মনো- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। আদিম মানুঘের 
মনে আছে প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সম্বন্ধে ভীতি। তাই সে তার চারদিকের 
ভয়ঙ্কর 'ও দূর্দম শক্তিগুলিকে নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্বপক্ষে আনবার 
চেষ্টা করে। ববর মানুঘ সৎ ও সহানুভূতিশীল শক্তিগুলির সম্বন্ধে সচেতন 
হলেও, তাদের করুণা পাবার চেয়েও অনেক বেশি সচেষ্ট হয় দুষ্ট শক্তি- 
গুলিকে দূর করবার জন্য। সেবিশ্বাস করে যে, দুষ্ট শক্তি না থাকলেই 
মহৎ শক্তিগুলি তাদের কাজ সহজে করতে পারবে । সুতরাং ভয়ই হ'ল 
ধীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রধান উৎস। 

মানুষের ধর্ম-জীবনে ভয়ের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, কেবল ভয়ই 
ধর্মের একমাত্র কারণ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কেবল ভয় নয়, 
প্রকৃতির রহস্যময় শক্তির সম্বন্ধে ভক্তিমিশ্রিত ভীতিই (9৬৪) ধর্ম-জীবনের একটি 
মৌল প্রক্ষোভ (50096107)1 সুতরাং ধর্মীয় আচরণের মূলে ভয়ের সঙ্গে 
থাকে বিস্ময়, গুণমুপ্ধতা, শ্রদ্ধা ও অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসাও | তাছাড়া, 
উন্নত ধর্ম-চেতনাকে ভয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাঁয় না। সেখানে বরং বিজ্ময়, 
গুণমুগ্ধতা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধারই' প্রাধান্য । কিন্তু আদিম বর্বর মানুঘের 
মনেও আছে আশা, আছে আকাঙউুক্ষা, আছে আদর্শ, যা' সে অর্জন করার 
চেষ্টা করে তার অধ্যাত্বজীবনে | ম্যাকৃডুগাল (30909811) সহজ-প্রবৃত্তি 
(1150700) ও প্রক্ষোতের (610096197) যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন, তা'তে 
তিনি দেখিয়েছেন যে, ভয়-জাতীয় প্রক্ষোভের সঙ্গে থাকে পলায়ন-জাতীয় 
কোন প্রবৃত্তি । কিন্তু ধর্ম-চেতন! মানুঘকে ধর্মীয় বস্ত থেকে দূরে সরিয়ে 
দেয় না, বরং তার কছে নিয়ে আসে । আসলে মানুঘের ধর্ম-চেতনায় 
দুটি বিপরীত প্রক্ষোভের অদ্ভুত সমনযয় দেখ! যায়। একদিকে মানুঘ যেমন 
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তার দেবতাকে ভয় করে বলে' তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখে, অপরদিকে 
তেমনই সে তার দেবতার দিকে আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, 
ভালবাসায় । আদিম ববরের ধর্ম-চেতনায় যদি বা ভয়েরই প্রাধান্য থাকে, 
তাহলে তার কারণ, মানুঘের নানা প্রক্ষোভের মধ্যে ভীতিই প্রথম সংহত 
হয়েছে মানুঘের মনে। কেননা, আদিম মানুঘের জীবন-যুদ্ধে তাকে প্রতি- 
পদে' বহু সত্য ও কাল্পনিক বিপদের সন্মুখীন হ'তে হয়েছে বারে বারে 
শত্ররূপী বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে ভয়ের অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেলেও, মৌলিকতার 
দিক দিয়ে ভালবাসা কৃতজ্ঞতাবোধ ইত্যারি প্রক্ষোভ ভয়ের তুলনায় কিছু কম 
নয় । ধর্মের উৎপত্তি যে দেবতাদের সঙ্গে মানুঘের আত্বীয়তাবোধের মধ্যে, 
তাদের সম্বন্ধে শক্রতাবোধ বা ভীতির মধ্যে নয়-_একথা রবাটসঘ্‌ সিমথ্‌-ও 
স্বীকার করেছেন।* অবশ্য তিনি “টোটেম"-প্রথাকেই প্রাথমিক ও আদি ধর্ম 
বলে কল্পনা করেছেন ; এবং দেখিয়েছেন আদিম বর্বর মানুঘ 'টোটেম”- 
দেবতার সঙ্গে তার “আত্বীয়তা*য় বিশ্বাস করত । রবাটসব্‌ স্মিথের সব কথা 
স্বীকার করা না গেলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভয়ই ধর্মের 
একমাত্র উৎস নয়। 

উপরের আলোচন৷] থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, মানুঘের মনে এমন 
কোন মৌল বৃত্তি নেই, যাকে ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করা যায় | ধর্ম মানুঘের 
কোন সহজ-প্রবৃত্তিও নয়, বা কোন এক বিশেষ ধরণের প্রক্ষোভ বা 
আবেগও নয়। অর্থাৎ, মানুঘের মনের বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ধর্মের 
যথার্থ উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় ও অ-্ধ্মীয় মানসিকতার মধ্যে 
কোন মৌল-বৃত্তিগত ভেদ নেই, ভেদ আছে তাদের সংগঠনের মব্যে, 
আছে প্রেরণার মধ্যে । সব্বজনশ্রদ্ধেয় সাধুর মনে যে-সব মৌল বৃত্তি আছে, 
একজন ইন্দ্রিয়লিপস্্র ঘৃণ্য প্রকৃতির মানুঘের মধ্যেও তা আছে । এদের 
মধ্যে পার্থক্য এদের মানসিক উপাদানে নয়, এদের প্রেরণায়, এদের আদর্শে 
_যে আদর্শ এদের মানসিকতাকে সংগঠিত করে, রূপ দেয়। 

মান্ঘের মনকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে--একটি হ'ল 
বিশ্রেঘণের দৃষ্টিভঙ্গী, আর অপরাট হ'ল আদর্শের ব৷ প্রেরণার দৃষ্টিতঙগী। 
মান্ঘের মনকে বিশ্লেষণ করে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়, সন্দেহ নেই ; 
কিন্ত কেবল বিশ্বেঘণের মধ্য দিয়ে মনকে বোঝার চেষ্টা করার অর্থ মনকে 
স্থির অপরিণামী বলে কল্পনা করা। কিন্ত মন অপরিণামী নয়, নিয়তই 
তার বিবর্তন ঘটে চলেছে । আর সামগ্রিকভাবে এই পরিণামের, এই 
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বিবর্তনেব তাৎপর্য বুঝতে গেলে, তা” বুঝতে হবে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে 1 
ধর্ম যখন মানুঘের সমগ্র জীবনকে অনুপ্রাণিত কবে, প্রভাবিত করে, তখন 
মানব-মনে ধর্মের প্রকৃত উৎস খঁজতে হবে ধর্মীয় আদর্শের ও প্রেরণার মধ্যে। 
কিসের প্রেরণায় মানুঘ ধ্মীয় আচরণ করে? কিসের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ 
ধর্ম-প্রবণ হয়? মানঘের ধর্ম-জীবন, ধর্মীয় ব্যবহার এক বিশেষভাবে নিয়- 
সত্রিত 'ও "সংহত ব্যবহার। কিন্ত কি সেই আদর্শ, বা কি সেই মূল্যবোধ, 
যা মানুঘের নানা চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে ধর্মের মব্যে সার্থকতা 
দেয়? ধর্মের এই উদ্দেশ্যবাদী (€61০01981081) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি 
জিনিষ আমাদের স্মরণ রাখা দরকার- উদ্দেশ্য (970) ও উপায় (176805), 
আদর্শ ও পথকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না । উদ্দেশ্যের 
আলোচনায় তাই স্বাবাবিকতাবেই উপায়ে কথাও এসে পড়ে। আর 
শুধু প্রসঙ্গত এসে পড়াই নয়, মানুঘের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের 
পথে এক কালে যা ছিল নিদিষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণের উপায়, তাই 
পরে স্থান নেয় আদর্শের, আবার প্রাথমিক দশায় ফা ছিল প্রধান, যা ছিল 
আদর্শ তাই হয়ে যায় গৌণ, অপ্রধান, মহত্তর কোন আদর্শ লাভের পথে 
একটি পরোক্ষ ও উপজাত (০-:০০০ অর্থমাত্র | 

ধর্মের এতিছাসিক উৎপত্তির আলোচনায় আমর] দেখেছি যে, আদিম 
মানুঘের কাছে ধর্ম ছিল প্রধানত গভীর অনুভূতির ব্যাপার । অতীন্দরিয় 
রহস্যময় ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধে আদিম বর্বর মান্ঘের ধারণা স্পষ্ট ছিল 
না, কিন্তু অনুভূতি ও আবেগ ছিল গভীর । কিন্ত কেন মানুঘ সেই অতি- 
প্রাকৃতের ব্যাপারে ধর্মীয় আচরণে প্রবৃত্ত হ'ল? কেনই বা সে এই সব 
রহস্যময় শক্তির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, বা আত্বীয়ত। গঁড়ে তুলতে চাইল? মানুঘ 
নিশ্চয়ই বিশ্বাম করেছিল রহস্যময় 'মানা'র মধ্যে এমন শক্তির উৎস আছে, 
যা' জীবনযৃদ্ধে তার সহারক হবে। সুতরাং অন্য যে-কোন প্রাণীর 
মতই মানুঘের মৌল আবেগ হ'ল 'জীবন-প্রয়াস? (ড1]1-00-1156) | 
এই জীবন-প্রয়ায় মান্ঘকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করারই 
প্রবৃত্তি দেয় না, জীবনের নানা সুখ ও আনন্দ উপভোর্গেরও প্রেরণা 
দেয়। তাই প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত যেকোন শক্তিই তাকে অতিরিক্ত 
শর্তি দিতে পানে বলে সে বিশ্বাস করেছে, তাঁকেই পূজা করেছে বা তুষ্ট 
করে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করেছে । সুতরাং বল! যায় যে, ধর্মের মূল 
উৎস মানুঘের জৈব প্রয়োজনের মধ্যে । এই' জৈব প্রবৃত্তিই ধর্মের ক্রম- 
বিকাশের সব স্তরে প্রেরণা রূপে কাজ করে। সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও 
প্রতিক্লতার মধ্যে এই জীবন-প্রয়াসই ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে জীবনের 
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ধারাকে অব্যাহত রাখে , এর প্রেরণায়ই জীব তার জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে 
চলে। কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে এই জীবন-প্রযাস শুধু জীবনকে বিস্তৃত, 
দীর্ঘায়িত করারই প্রয়াস নয়, জীবনকে উন্নত করার, পৃর্ণতর করারও প্রয়াস। 

যে জীবন-প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা হ'ল তা" মূলত জৈবিক। এই 
প্রয়াসকে বিশেঘতাবে ধ্মীয় প্রয়াস ব৷ প্রেরণা বলা যায় না। কেননা, 
এই জীবন-প্রয়াস মানুঘ ও ইতর-প্রাণী উভয়ের মধ্যেই বর্তমার্ন। কিন্ত 
ইতর-প্রাণীর ত' ধর্ম নেই! তাহলে কি স্বীকার করতে হবে যে, অন্যান্য 
জৈব প্রয়োজনের মত ধর্মও মানুঘের পক্ষে একটি জৈব প্রয়োজন ছাড়া 
আর কিছুই নয়? 

এর উত্তরে প্রথমত বলা যায় যে, মনোবিদ্যা, বিশেষত উদ্দেশ্য- 
বাদী (6515091098108]) মনোবিদ্যার সঙ্গে জীব-বিদ্যার কোন বিরোধ 
নেই | মনোজগতের অন্যান্য অনেক কিছুর মত ধর্মেরও মূল উৎস 
জৈব আবেগের মধ্যে । অবশ্য এর ছারা প্রমাণ হয় না যে, ধর্ম- 
জীবনের সম্পূর্ণ জৈব ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কেননা, মুলে যা থাকে, ফলে 
তার চেয়ে বেশি কিছু থাকে | তাই ধর্মের স্বপ্ূপ জানতে গেলে একমাত্র 
মূলের মধ্যে তার অনুসন্ধান করলে চলবে না, করতে হবে তার কৃতির 
মধ্যে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে । সেইখানেই হয় ধর্মের যথার্থ মূল্যায়ন! 
তৰু ধর্ষকে যদি মানুঘের মূল জৈব আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো 
যাঁয়, তাহলে প্রমাণ হয় যে, ধর্ম মানুঘের পক্ষে অস্বাতাবিক, কৃত্রিম ব্যাপার 
নয়, মান্ঘষের মৌল জৈব প্রকৃতির মধ্যেই তার বীজ আছে। 

দ্বিতীয়ত, ধর্মের মধ্যে মানৃঘের চির-অতৃপ্ত জীবন-তৃষ এমন ধরণের 
তৃপ্তি পায়, যা আর অন্য কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে পায় না। ধর্ম মানুষকে 
তার জৈব অস্তিত্বের যুদ্ধের স্তর থেকে উন্নত করে তাকে মহত্তর 
জীবনের আস্বাদ দেয় সত্য, শিব ও সুন্দরের আদশের মধ্যে জীবনের 
পর্ণতর উপলব্ধিতে সাছায্য করে । অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে, 
একমাত্র ধর্মের মধ্যেই এইসব মানবিক আদর্শের সাধনা সম্ভব। ধর্মের 
সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও মানুঘ সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা করতে পারে। 
কিন্ত ধর্ম-জীবনে এই তিন পরম আদর্শের এক অপূর্ব মিলন ঘটে। ধর্ম- 
জীবনেই এই তিন আদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্তরোপলন্ধি ঘটে | আদিম 
ধর্মের মধ্যে অবশ্য এই সব উন্নত ও পরম আদর্শের কথা বা আত্ত্রোপলব্ধির 
কথা অপ্রকট ও প্রচ্ছন্ন থাকে । আদিম বর্বর -মানুঘ দেবতার সাহায্য বা 
দেবতার বন্ধুত্ব কামনা করে তার শিকারে সফল হওয়ার জন্য, তার শত্র- 
নাশ করার আশায়। কিস্তু মানুঘের চেতনা ও অনুভূতি যত পরিণত হয়, 
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ততই ধর্ম আর মানুঘের কাছে কেবল জীবন ধারণের বা জীবনের পরিধি 
দীর্ঘায়িত করার উপায়মাত্র হয়ে থাকে না, ধর্ম হয়ে ওঠে উন্নত আধ্যান্বিক 
জীবনের সাধক । 

তৃতীয়ত, জীবনযৃদ্ধের সহায়ক অন্য যে-কোন উপায়ের সঙ্গে ধর্মের 
পার্থক্য হ'ল, ধর্ম-জীবনে মানুঘ যাদের সাহায্য কামনা করে বা যাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, সেগুলি নৈব্যক্তিক জড়-শক্তি নয, সচেতন 
মানসিক শক্তি। এই সব শক্তি মানবীয় না হলেও, মানুষের সম্পর্কে সহানু- 
ভূতিশীল বলেই' মানুষ তাদের বিশ্বাস করে। আদিম অবস্থায় মানুঘের ধর্ম- 
চেতনায় ব্যক্তিক ও নৈব্যক্তিকের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট ছিল না; তাই আদিম মানুষ 
ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করত না । কিন্তু উন্নত ধরণের 
ধর্মে এই জাতীয় আত্বিক সত্তার অস্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 
এ সম্বন্ধে লিউবা (1,60৪) বলেন, 175 ৮/111-0-1159  0010763 10 
9%016555101॥ 25 16115101] 11)91) হা 20068] 15 100209 (09 & 
01855 01 109%/915 ৬/1)101) 10087 ০৪ 101121)19 01781801511550 83 
05901010, 501061101171911) 2190 0509115, 00৫ 1001 10906598111) [09190109].+ 
'(জীবন-প্রয়াস তখনই ধর্মের রূপ নেয়, যখন এমন এক জাতীয় শক্তির 
কাছে আবেদন করা হয়, যাদের সাধারণভাবে মানসিক, অতিমানবীয়, ও 
আবশ্যিকভাবে না হলেও, সচরাচর ব্যক্তিক শক্তি বলে বর্ণনা করা যায়)। £ 
লিউবা আরও বলেছেন, এ 15 1701 1106 179603 17101) 219 41501100- 
৬০ 01161101017, ০০ 0176 11601)00 ড/1)6165 11165 216 61201760..+/-- 
(ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনের মধ্যে নয়, যে উপায়ে প্রয়োজনগুলি সাধন 
করা হয় তার মধ্যে)।% অবশ্য এখানে আপত্তি উঠতে পরে যে, ধর্মকে 
এখানে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলে দেখা হয়েছে । মানুঘের জীবনে 
ধর্মের কোন স্বকীয় মূল্য স্বীকার করা হয় নি। কিন্ত বিবর্তনের পথে 
এক কালে যা ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের উপায়, তা'ই 
ধীরে ধীরে আদর্শের রূপ নেয়। তাই 'সত্য' ও 'ম্ুন্দর' তাদের প্রয়োজনের 
বন্ধন কাটিয়ে আজ মানুঘের চেতনায় স্বকীয় দীপ্তিতে ভাস্বর । মান্ষ 
সত্যের অনুসন্ধান করে সত্যের জন্যই, সুন্দরের আরাধনা করে তার 
আপন মহিমায় মুগ্ধ হয়েঃ। মানুঘের ধর্ম-চেতনার বিবর্তনেও ঠিক একই 
'ঘটনা ঘটেছে । যে দেবতাদের বা যে ঈশ্বরকে মান্ঘ একদিন পজা করেছে 


1 এ. নু. 15600, 4 £35০1:0198199]1 5055 ০: 2২০118192. (1912), পৃষ্ঠা 1. 
2 এ, পৃষ্ঠা! ৪. 
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জীবনযুদ্ধে সাহায্য লাভের কামনায়, ধর্মের উন্নত অবস্থায় সেই দেবতাদের 
বা ঈশুরকে সে আরাধনা করেছে পরম পদার্ধব্ূপে, জীবনের শেঘ আশ্রয়- 
বপে। উচ্চতর ধমে ঈশ্বর মান্ঘের কাছে আর স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র 
নয়, পরন শান্তি ও মুন্ডিস্বপ। আর ঈশ্বরকে এই পরমাদর্শরপে কল্পনা 
করেই ধর্ম-জীবনে ও অব্যাত্রজীবনে মানুঘ পূর্ণতা লাভ কবে। 

উপবেব আলোচনা খেকে এই কথাই স্পট হয় যে, ধর্মেব মত এক 
টিন বাাপারের সহজ "ও সরল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। মাঁনূঘের” 
কোন একাটি বিশেষ মনোবৃন্তিকে ধর্মের উৎস বলে চি্নিত করা যায় না। 
উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে দেখলে বলতে হয়, এর মূলে বষেছে 
মানঘের জীবন-প্রয়াস। কিন্তু এখানে ন্সারও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হওয়া 
দরকার । আমরা আমাদের আলোচনায় মানুঘকে এতক্ষণ দেখেছি ব্যক্তি 
ভিসেবে, অন্য স্ব কিছু থেকে বিচ্ছিন্নরূপে। কিন্ত মান্ঘ একা নয়; 
সমাজের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ! মানুষকে আমরা সবত্রই কোন 
না কোন গোষ্ঠীর অন্তভ.ত দেখি। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ধারণা চিন্তার 
বিমৃতনমাত্র। অবশ্য ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কল্পনাও অলীক, বিমৃত। 
সৃতবাং যে পূর্ণ তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ধর্শ-জীবনে প্রতিফলিত হয় ত৷ঃ 
ব্ঞ্জিগত নয়, তা" গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আয্বোপলব্ধি নয়; তা” হ'ল পূণতর 
মানব-জীবনের উপলব্ধি। ব্যন্তি-জীবন ও সমাজ-ভীবন দূই নিয়েই এই 
মহান জীবন। আসলে ব্যক্তি-জীবন ও গোষ্ঠী-জীবনের মধ্যে যে বিরোধ 
তা কাল্লনিক | গোষ্ী-জীবনের মধ্য দিয়েই আসে ব্যক্তি-জীবনের পৃণতা, 
আত্ব-ত্যাগেব মধ্য দিয়েই আসে যখাথ আন্বোপলব্ধি। মানুঘ যতই তার 
ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেয়, জীবনকে সে ততই মহত্তর ও পূণতরবরূপে 
উপলব্ধি কবে। আব ধর্মই মানুষকে বাত্তিস্বার্থের উধে উঠতে সবচেরে 
বেশি মাহায্য করেছে । আমরা পূবেই দেখেছি, ধর্ন একেবারে প্রাথমিক 
অবস্থা থেকেই সামাজিক ব্যাপার, আর এইখানেই ধমের সঙ্গে ইক্রজালের 
পাথক্য | ইন্দ্রজাল সমাজের কল্যাণের চেয়ে ব্র্তির স্বার্কেই প্রাধান্য 
দের; আর ধর্ম সমাজের বা জন্পগ্র গোষ্ঠীব কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। 
একথা সত্য যে, মানুঘের সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মুর্তি 3 
ব্যক্তির কল্যাণের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হ'তে লাগল ; ধর্মের মধ্যেও বাত্তির 
যুক্তির আদর্শ প্রাধান্য পেল, কিন্ত সামাজিক প্রতাব থেকে ধর্ম কখনই 
সম্পৃণ মুক্ত হয়নি। সামাজিক পবিবেশ যে কেবল ধর্মীয় আবেগকে প্রভাবিত 
ও অনুপ্রাণিত করেছে তাই নয়, একমাত্র সমাজের মধ্যেই জীবনের পরম 
আদর্শগুলিকে দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব । 
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অবশ্য দুর্খযা 03410135110) বা অন্যান্য ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীদের 
মত বলা যায় না যে, ধর্মের মাধ্যমে সমাজই ব্যক্তির উপর তার প্রভাব 
বিস্তার করে । কেননা, দৈব পুরুষ (21071)61$) ও সমাজ-সংস্কারকদের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধিও সমাজ-ভীবনকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত 
করে, এবং ধর্মের সংস্কৃতি ও ধর্মের উন্নতির ক্ষেত্রে দেব পুরুষদের 
অবদান অনস্বীকার্য । এরাই বারে বারে ধর্মকে আনষ্ঠানিকতা ও রক্ষণ- 
শীলত৷ থেকে মুক্ত করেছেন । এই সব মহাপুরুঘদের নতুন সত্যের উপলব্ধি, 
তাদের উদ্দীপনা ও উদ্যোগ ধর্মকে মূমূর্ধু অবস্থা থেকে মুক্ত করে তার 
মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে । তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, এইসব 
সমাজ-সংস্কারক মহাপুরুষ, সমাজের এই' সব কণধার সমাজেরই স্থষ্টি। তাছাড়া, 
তাঁদের উপলব্ধ সত্যগুলিকে তার] ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে 
চান নি, এই সব সত্য সর্বসাধারণের স্বাথে, মমাজের কল্যাণের স্বাথে 
প্রচাৰ করেছেন । এর জন্য তারা বহু সামাজিক বাধা ও বিপত্তির 
সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দুর্দমনীয় আত্মবিশ্বাস, তাঁদের আত্মত্যাগ 
সমাজের সমস্ত রক্ষণশীল শক্তিকে পরাজিত করে নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
কবেছে। জনকল্যাণের জন্য তাদের এই সাধনা, সমাজের মঙ্গলের 
জন্য এই আত্মাহুতি উত্তরকালের মানুঘকে সত্যের জন্য আত্মত্যাগের 
প্রেরণা দিঁরেছে । সুতরাং উপসংহারে বলা যায় যে, ব্যক্তি ও সমাজ 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ; এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দু'রকম 
ধর্মেরই মূল উত্স হ'ল জীবনকে পণতররূপে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা | 


নির্বাচিত পুস্তক তালিকা 
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পঞ্চম অধ্যায় 
ধর্ম-চেতন৷ 


পূর্বের অধ্যায়ে ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে । কিন্ত ধর্ম-তত্বের পূর্ধাদ আলোচনার জন্য ধর্মশচেক্র্লার 


_মনস্তাত্বিক বিশ্েঘণ করা৷ ্যয়োজন। 


1, ধর্মের লক্ষণ 

যুক্তিশাস্ত্রে কোন পদের লক্ষণ-বাক্য (199010100) গঠনের যে সব 
নিয়ম দেওয়া হয় তাদেব সঙ্গে সম্পূণ সঙ্গতি রেখে ধর্মের কোন লক্ষণ 
বাক্য গঠন করা সহজ নয়। যে সব বিশ্বাস, মতবাদ, আচরণবিধি প্রভৃতির 
সমষ্টিকে সাধারণত ধর্ম (২০118107) বলে মনে করা হয়, পৃথিবীর নানা 
স্থানে তাদের এত বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কোনটিকে ধর্মের 
সারাংশ বলে বিবেচনা করা উচিত আর কোন্গুলিকে ধনের অপ্রয়োজনীয় 
অংশ বলে ত্যাগ করা সঙ্গত, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যেগুলি সাম্পদায়িক 
ধর্ম বলে পরিচিত, যথা, হিন্দুধর্ম, খীষ্টধর্স, ব্রসলামিক ধর্ম ইত্যাদি-সেগুলির 
মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভেদ ত আছেই, তীছাডা কোন কোন বিঘয়ে বিরোধিতাও 
আছে। স্বতরাং, কোন ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মীচরণের কোনটি ধর্মের প্রকৃত 
অঙ্গ সে বিষয়ে গুরুতর মতভেদ অনিবার্ধ | কিন্ত এসব ধর্মের অন্তত: 
কিছুপরিমাণে যুত্তিসঙগত লক্ষণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। 

ধর্মের লক্ষণ বিবৃতি-মূলক (9690110115০) অথবা আদর্শ-মূলক 
(01108115০) হতে পারে । লোকসমাজে প্রচলিত যে সব বিশ্বাস, 
আচরণ, প্রথা প্রভৃতিকে ধর্ম-চেতনার অঙ্গ অথব৷ প্রকাশ অথবা এই চেতনার 
সঙ্গে] ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট বলে মনে কর! হয়, তাদের সকলের মধ্যে সাধারণ 
উপাদানঙ্ কি আছে তা আবিষ্ধার করবার চেষ্টা করে যদি ধর্মের লক্ষণ 
নির্ণয় করা হয় তাহলে সেটি বিবৃতি-মূলক লক্ষণ হবে। আর, যদি আমরা 
বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন একটি মান বা আদর্শ স্থির করি যার সাহায্যে 
প্রচলিত ধর্ম-মতগুলির মূল্যায়ন করা যায় এবং সেই মত বা আদর্শের ভিত্তিতে 
ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করি তাহলে সেটি হবে আপর্শমূলক লক্ষণ। মানঘের 
কতকগুলি ক্রিয়াকে আমরা সাধারণত ধর্ম-চেতনা বা ধর্ম-বিশ্বাসের বাহ্য 
প্রকাশ বা ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে মনে করি। বিভিনু প্রকারের পূজা বা 
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উপাসনা-পদ্ধতি, মন্ত্র বা স্তোব্রপাঠ, নূত্যগ্গীত, বাদ্য প্রভৃতি এই সকল 
ক্রিয়ার অন্তর্গত | আবার, অস্তনিরীক্ষণের (1110099001191) ফলে 
আমরা আমাদের মনে এমন কতকগুলি বিশ্বাস, কল্পনা, চিন্তা, ভাঁবাবেগ 
প্রভৃতির পরিচয় পাই যেগুলিকে আমবা ধর্ম-চেতনা বা ধর্মীয় মনোভাবের 
অঙ্গ বলে যনে করি । এই সব ধর্ম-বিশ্বাস, ধমীয় ধারণা, ধমীয় মনোভাব 
ও বিভিন ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোনগুলিকে ধর্মের মৌলিক ও সবব- 
"এ।বারণ” উপাদান বলে গণ্য করা হবে তা নিণয় করা অত্যন্ত কঠিন। 
ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মাচরণের বৈচিত্র্যের কথা আগেই বলা হয়েছে । আবার, 
মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধমীয় মতবাদ, ধর্মাচরণের আকার 
প্রভৃতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আদিম যুগে ধর্ম যে আকারে 
প্রচলিত ছিল বর্তমানকালে তার সে আকার নেই। তা ছাডা প্রচলিত 
ধর্ন-বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের শঙ্গে সংশিষ্ট এমন অনেক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ 
আছে যেগুলিকে বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ক-সংস্কার বা ক-অভ্যাস বলে 
চিছিত করে থাকেন। সুতরাং সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্ব-সাধারণ মৌলিক 
উপাদান কি আছে তা নিণয় করার আগে ধর্ষের কোন উপাদান মৌলিক 
এবং কোনা নয়, কোন ধর্ম-বিশ্বাস অথবা ধর্মাচরণ ধর্মের প্রকৃতি অঙ্গ এবং 
কোনটি নব তা স্থির কবতে হবে। প্রচলিত ধর্মগুলির তুলনামূলক বিশেষণ 
ও আলোচনা করে ধর্মের এমন কোন লক্ষণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ যা 
অধুনা প্রচলিত সকল বর্ম এবং মানুঘের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে যে সব 
ধর্মের আবিভাব ঘটেছে তাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য । সুতরাং আমরা 
সাধারণত যে সকল ফ্ারণা, বিশ্বাস, কল্পনা, আবেগ, চিন্তা প্রভৃতিকে 
ধর্ম-চেতনার অঙ্গ বলে মনে করি এবং যে সব ক্রিয়াকে ধর্মাচরণ বলে গণ্য 
করি, সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা 
গঠন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আদর্শ ধর্ম কি 
তা স্থির করতে হবে । অথাৎ, ধর্মের লক্ষণকে একই সময়ে বিবৃতি-মূলক 
এবং আদর্শ-মূলক হতে হবে । 

“আদর্শ, পর্ণাজ-ধর্ম কাকে বলব ?-এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
আমাদের জীবনে ধর্ম কোন উদ্দেশ্যসাধন করে তা আলোচনা করতে হবে৷ 
কোন'ও না কোনও ইষ্টলাভ আমাদের প্রত্যেক সচেতন ক্রিয়ার লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য । যা আমাদের পক্ষে সবাঙীণ শুভ বা মঙ্গল (0০০৫), যার চেয়ে 
উৎক্ষ্টতর আর কিছুই হতে পারে না (নিঃশ্রেয়স_1106 9আহাাআাা 
[301ম0])) তাকেই আমরা আমাদের চরম অভীষ্ট (01) 5801510 
0১1০০ ০1 1025176) বলে মনে করি । এই চরম অভীষ্টের আকার 
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সম্বন্ধে আমাদের সকলের খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু 
এইরূপ একটা ধারণা যে আমাদের সকল কাজে প্রেরণা দিয়ে থাকে সেটা 
আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এই চরম অভীষ্ট লাভ করবার 
উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। কেউ জ্ঞান- 
চর্চা, কেউ নৈতিক আচরণ আর কেউ বা কাব্য, রস-সাহিত্য চাক-শ্িল্পোন 
অনুশীলনকে চরম অভীষ্ট লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতে পারেন। 
আমাদের জীবনে ধর্ম, অর্থাৎ ধম-ভাব, ধর্ম-চিন্তা, বর্সাচরণ প্রভৃতি যে এত 
গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের 
অনেকেরই মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ধর্মীনশীলনই আমাদের চরম 
অভীষ্ট লাভের সবশ্রেষ্ঠ উপায়। অন্য কোনও পম্থাই আমাদের অভীষ্ট 
লাভের পক্ষে স্ুশিশ্চিত নয়, এবং এইসব পন্থা অবলম্বন করে আমরা যে 
সব ইষ্ট লাভ কবি, সেগুলি পর্ণাজ নয় এবং আমাদের চরম তৃপ্তি দিতে 
পারে না। ধর্ম-ভাবের এক অপবিহার্য অঙ্গ হবে কোন এক বা একাধিক 
অতি-প্রাকৃতি শভির অস্তিত্বে বিশ্বাস, যার বা যাদেৰ অনুগ্রহ লাভ করে 
আমরা আমাদেব অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারি। কেউ কেউ মনে কবেন যে, 
ামাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য অন্য কোনও শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন 
নাই, আমরা নিজেদের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সাভায্যেই আমাদের ঈপ্সিত 
ফল লাভ করতে পারি । কিন্ত যখনই আমরা চিন্তা করি যে, এই বিশাল 
বিশ্বে আমাদের স্বান কত নগণ্য এবং আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োজনের 
তুলনায় কত ক্ষুদ্র, তখনই আমরা আমাদের অপেক্ষা অধিক শণ্তিশালী কারও 
উপব নির্ভর করবাব প্রয়োজন অনৃভব করি। তর্ভ', ভাবুক, জ্ঞানী 'ও মহা- 
পুরুঘদের বাণী শুনে আমাদের এই' বিশ্বাস জনমায যে, এক অসীম, সবজ্ঞ 
সর্বশভিমান মঙ্গলময়, চিন্ময় পুরুষ (ঈশ্বব)-ই আমাদের একমাত্র চরম 
নির্ভরযোগ্য আশ্রয় এবং এই পরমপূরুঘের সঙ্গে আমাদের অন্তবের নিগ্ঢ যোগ 
স্থাপন হালেই আমরা আমাদের চবম অভীষ্ট লাভ করতে পাবি। আমাদের 
বিচার-বৃদ্ধিও নানাভাবে আমাদের এই বিশ্বাসকে সমর্থন কবে। এই 
বিশ্বাসের বিপক্ষে বছ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে এবং হয়েছে, কিন্তু 
জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে এইসব আপত্তিকে যুক্তিদ্বার়া খণ্ডন করা যেতে পারে । 
সুতরাং যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগস্থাপন আমাদের চরম 
অভীষ্ট অর্থাৎ সর্বাীণ পর্ণতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস, ঈশুরের উপর একান্ত নির্ভরতা ও তীর প্রতি আত্মসমর্পণের আকুল 
আগ্রহ-_এগুলিকে ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদান বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে 
বিবেচনা! করতে হবে, এবং প্রধানত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে কেন্দ্র 
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করেই ধর্মের লক্ষণ-বাঁক্য রচনা করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, 
এক অদ্ধিতীয়, সবজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান পরম করুণাময়, সমস্ত শ্রেষ্ঠ সদৃগুণের, 
আধার, বিশ্বজগতের সষ্টা ও পালক পরমেশুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, সেই 
বিশ্বাস আমাদের মনে যে সব ভাবাবেগ উৎপন্ন করে এবং যে সকল শুভ-; 
কর্মে আমাদের প্রেরণা দেয় এই সকলের সমাষ্টরই ধর্ম। যে বিশ্বাস আমাদের, 
মনে প্রবল তাবাবেগ উদ্রেক করে এবং নানারকম ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ব-” 
প্রকাশ করে সেই বিশ্বাসই ধর্মীয়বিশ্বাস বলে গণ্য হবার উপযুক্ত, আবার 
যে সব ভাবাবেগ ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয় অখবা যেপব ক্রিয়ার মূল 
উৎস ঈশৃরে বিশ্বাস নয়, সেগুলিকে ধ্মীয় আবেগ বা ধর্মীচরণ বলা সঙ্গত 
নয় । এই লক্ষণানুসারে যে সব মতবাদে ঈশ্বরের স্বান নেই--যথা, 
বৌদ্ধমত, জৈনমত, ওগুস্ত কোৎ (80516 €:০1016)-এর মানব-ধর্ম (15 
[২০118100. ০৫ 17001101115)-এগুলিকে হয় ধর্ম বলা উচিত নয়, নতুবা 
অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলা উচিত। বহ-দেববাদ সম্বন্ধেও ধলা চলে যে, এটি ধর্ম 
বটে কিন্ত অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এই দৃষ্টিতে শক্করের অদ্বৈতবাদকে বিশুদ্ধ জ্ঞান- 
সাধনা বলা যেতে পারে কিন্ত ধর্ম নয়। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে দাণনিক আলোচন৷ 
করতে হলে পরমেশুবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ এবং নৈতিক সদাচরণ 
যে একেশরবাদের অঙ্গ সেই একেশবরবাদের আলোচনা করব। 

বিতিন্ন দার্শনিক "ও ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দিয়েছেন। 
উপরে ধর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হল তার সঙ্গে এই লক্ষণগুলির তুলনা করে 
এদের দেষগুণ বিচার করা প্রয়োজন। কিন্ত তার আগে ধর্ম-চেতনাকে 
যথাযথভাবে বিশ্েঘণ করা দরকার | 


2. ধর্ম-চেতনার বিশ্লেধণ__ 


ধর্ম-চেতন৷ মাঁনঘের সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এর অর্থ এই নয় 
যে, ইতিহাসের আদিম যুগেই প্রত্যেক মানুঘের মনে পরমেশুর, অধ্যাত্বজীবন, 
নৈতিক াদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ছিল। এর অর্থ এই যে, মান্ঘের 
মনে প্রথম থেকেই, অস্ফুটভাবে হলেও, নিজের সসীম সত্তার গণ্ডি পার 
হয়ে এক অসীম সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া 
যায়। ধর্ম-চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ ব্যাখ্যা করবার জন্য মানুঘের মনের 
অন্যান্য চেতনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি (808:165) কল্পনা 
করা মনস্তত্বের বিরোধী | ধরশ্ন-চেতনা একটি মিশ্র (00120168) চেতনা । 
আমাদের মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই যেমন জ্ঞান, আবেগ এবং ক্রিয়াশীলতা 


ম-চেততনা পা 


লক্ষ্য কবা যায় ধর্ম-চেতনার বেলাতেও আমরা ঠিক তেমনই এই তিনাট 
প্রধান উপাদান লক্ষ্য করতে পারি। ধর্ন-চেতনায় যেমন উপাস্য শক্তি 
অথবা দেবতা সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা, বিশ্বাস বা মতবাদ থাকে, তেমনই 
আবার এই সব ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে উদ্ভুত কতকগুলি ভাবাবেগ 
খাকে এবং এই সব ভাবাবেগ ধমপ্রাণ মানুঘকে নানারকম কাজ করবার 
প্রেরণা, দিয়ে থাকে। ধর্ম-চেতনার এই সব বিভিন্ন উপাদান সন্ধে কিছু 
আলোচনা করা প্রয়োজন। 


€) ত্ভান_ 

বিশ্বজগতের অষ্টা, এক অসীম, সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুঘের অস্তিত্বে 
বিশাসকে ধর্শ-চেতনার মৌলিক উপাদান বলা যায় । যে সব মতবাদে 
ঈশ্বরের স্থান নেই সেগুলিকে ধর্ম বলা যায় না, অন্ততঃ সম্পৃণাঙ্গ ধর্ম বলা 
যাব না। ধর্মের যে সব আদিম কূপ আমাদের জানা আছে-যেমন, 
প্রাণ-বাদ (/৯11101577), প্রতীকোপাসমা। (560591115য) প্রভৃতি সেগুলিতেও 
নানুঘের উপকার করতে সক্ষম এবং ইচ্চ,ক কোন না কোন অতিপ্রাকৃত 
শক্তিতে বিশ্বাস গুরুত্বপূ্ণস্থান অধিকাৰ করত । বহছুদেববাদে ওই সব 
প্রাকৃতিক শত্তি, মানুঘ যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্বাপন করতে পারে 
এমন কতকগুলি দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয় । জগত সম্বন্ধে মানুঘের জ্ঞান 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুদেববাদ একেশ্বরবাদে পরিণত হয় | কিন্ত পরমেশ্বর 
আছেন শুধু এই বিশ্বাসটুক নিয়ে মানুঘের জিজ্ঞাস্ব মন পরিতৃপ্ত হয় না । 
মান্ঘ যেমন জর্গংকে জানতে চায় তেমনই আবার এই পরিদৃশ্যমান জগতেব 
পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি আছে তার প্রকৃতি, মানুঘের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, 
এই সব সম্পর্কেও তার মনে নানা প্রশ্ন জাগে । মানুঘের বুদ্ধি যতই বিকশিত 
হয় ততই সে এটা বুঝতে সক্ষম হয় যে, এই সব প্রশের সদুত্তর পাওয়ার 
ফলে কেবল যে তার কৌতুহল চরিতাথ্থ হয় এমন নয়, তাব ধর্ম-সাধনাব 
মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যও এর প্রয়োজন আছে । অথাৎ, মানুষ 
যখন নিজের দর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে কোন অতি- 
প্রাকৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় তখন সেই এক বা একাবিক 
অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার চেতনা থাকে, এবং যদিও প্রথমে 
এই' চেতনা কতকগুলি অন্ধবিশাস বা কল্পনার রূপ ধারণ করে, ক্রমে ক্রমে 
এই' বিশ্বাসগুলির সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয় । 
এই স্ব বিশ্বাসের যদি কোন বাস্তব সত্যতা না থাকে তাহলে ধর্মজীবনের 
কোনও ভিত্তিই থাকে না? আমাদের চবম অভীষ্ট লাভ করবার জন্যই 


৭2 ধর্-দশন 


যদি' ধর্ন-সাধনার প্রয়োজন থাকে তাহলে জর্গতের চরম সত্তা বা ঈশ্বরের! 
অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞানই সেই সাধনার প্রকৃত ভিত্তি 
হবে। যে ব্যক্তির মনে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা৷ নেই, প্রকৃতপক্ষে তার ধর্ম-চেতনাও নেই । যে 
ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসগ্ডলি বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষিত হয় নি, তার 
ধনস্যনা অপূর্ণাঙ্গ কিংবা বিকৃত। ভ্রান্তধারণা বা কসংস্কারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত আবেগসর্বস্বমতবাদ বা আচরণকে প্রকৃতপক্ষে ধম বলা সঙ্গত 
নয়। ঈশ্বব, জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকারের জ্ঞান ধর্- 
চেতনার অপরিহার্য অঙ্গ | প্রত্যেক সাম্পূদায়িক ধর্মে কতকগুলি বিশ্বাসকে 
মৌলিক বিশ্বাস (09০0৮109) বলে স্বীকার করা হয় এবং এই সব বিশ্বাসের 
সমষ্টিকে বর্মমতের সারাংশ (079০৭) বলা হয়। 


(৮) ভাবাবেগ-- 


আমরা ঈশৃরের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে যে সব 
বিশ্বাস পোষণ করি, সেগুলি আমাদের মনে যে সব ভাবাবেগ উৎপন্ন কবে 
সেগুলিও ধর্ম-চেতনার অপরিহাধ উপাদান | যে বাভ্তি পরমাত্বা, জীবাভা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধিব সাহায্যে প্রগাট আলোচনা করে কতকগুলি 
স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছেন তাঁকে জ্ঞানী বা দার্শনিক বলা বেতে পানে, কিন্তু 
এই জ্ঞান যদি তার মনে কোন ভাবাবেগ স্যষ্টি না করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে 
ভাঁকে ধামিক বাক্তি বলা যাবে না। কারণ, ধম যদি আমাদের চবম 
অভী& লাভের উপায় হয় তাহলে আমাদের কতকগুলি ক্রিয়া কৰ্বতে হবে । 
এই গুলিকেই' ধম-গাধন বা ধর্মাচরণ বলা হয় | ভাবাবেগের প্রেরণাতেই 
মান্য কাজ কবে । জআুতরাং ঈশৃর-সন্ব্ধীর বিশ্বাস বা জ্ঞান যদি আমাদের 
মনে আবেগসঞ্চাব না কৰে তাহলে আমাদের আচরণকে বর্গাচরণ বলা 
মাবে না । আবেগবজিত ধর্ন শু্ষ, প্রাণহীন মতবাদমাত্র, প্রকৃত ধর্ম নয়। 
বাস্তব জর্গতে অবশ্য ঈশৃর সম্বন্ধীয় চিন্তা যার মনে বিন্দুমাত্র আবেগ সঞ্চান 
কবে না, এপ ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় না | 

ঈশ্বরেব প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ খেকে চিন্তা করতে 
পারি, এবং ঈশ্বর-সন্বন্ধে চিন্তা করলে আমাদের মনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণানুযায়ী 
বিভিন্ন আবেগ উৎপন্ন হতে পারে । আমরা যখন ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি 
ও অনন্ত জ্ঞানের কথা চিন্তা করি তখন আমাদের মনে জাগে ভয়মিশ্রিতি 
সম্ত্রম (৫১৯৪), যখন জগতে সর্বত্র তার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় পাই 
তখন আমাদের মনে জাগে শ্রদ্ধা, যখন চিন্তা করি যে, তিনি মঙ্গলময় এবং 


ধর্ম-চেতনা পণ 


আমাদের দুঃখে বিপদে সকল সময়েই আমাদের রক্ষা করেন এবং পাপ 
থেকে পরিত্রাণ করেন তখন আমরা তীর প্রতি এক পরম নির্ভরতার ভাব 
অনুভব করি এবং স্বস্তি ও শান্তিতি আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন 
তাকে করুণাময় বূপে দেখি তখন তার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার আমাদের 
মন উদ্বেল হরে ওঠে, আর যখন তাকে জগতের সকল সৌন্দ্যের উৎস 
বলে চিন্তা করি তখন তার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করি | ঈশ্বরের 
প্রকৃতি এবং আমাদেব সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা চিন্তা করলে আমাদের 
মনে যে সব আাবেগের উদষ হয় মেগুলি যে কেবলণাঞ্র ধঈশ্ববকেই লক্ষ্য 
করে তা ময়, যে সব বন্ত বা ব্যগির মাধ্যমে ঈশুর আভ্র-প্রককাশ করেন 
তারা'ও এই সব আবেগের বিষয় হয়ে থাকে । পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা, 
মন্ত্রপাঠ, সঙ্গীত, বানাবকম চারুশিল্প, সামাজিক অনন্ঠান, দীন দরিদ্রেব সেব। 
প্রভৃতি প্রিমাৰ মাধ্যমে আমনা জেই আবেগগুলিকে প্রকাশ করবার চে 
কবি । এইসব আবেগ প্রবল হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্নোন্মভত1ও 
স্থ্ট করে । বম-চেতনা আমাদের মনে এইসব আবেগ সঞ্চার করে বলেই 
আমাদের ব্যঙ্িগতত 'ও সামাজিক জীবনের উপর ধর্মের এত প্রভাব দেখ৷ 
বার। 


(০) ক্্িয়াশীলতা _ 


জ্ঞান 'ও ভাবাবেগেব মত ক্রিয়াশীলতাও বর্ম-চেতনার একটি উপাদান । 
ধর্মী আবেগ যখন আমাদেব মনে উত্তেজনা আগার করে তখন সেই উত্তেজনা 
নানারকম কর্মেব মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ইঈশুরের ব্যান এবং তাব 
প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তান ফলে আমবা যে জীবনাদশের সন্ধান পাই মেই আদশ 
আমাদের জীবনে জপারিত করবার প্রেরণা পাই । এই চেষ্টাই নৈতিক 
প্রচেষ্টা | ইঈশুরচেতনাব সঙ্গে নীতিবোধের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সৎ- 
কর্ন ও দুক্র্মের পার্থক্য-বোধ, নৈতিক দাযিত্-বোব, কতবা-জ্ঞান প্রভৃতি 
নৈতিক চেতনার উপাদান | যে ব্যক্তি ধামিক তিনি পবিত্র নৈতিক-জীবন 
যাপন করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং যুর্ভিসঙ্গত বলে আমরা বিশ্বীস কবি। 
যে ধর্মমত জড়তা ও আলস্যের প্রশ্রয় দেয় আমরা সেই ধমমতের নিন্দা 
করে থাকি । 

সুতরাং জ্ঞান, ভাবাবেগ ও ক্রিয়াশীলতা ধর্ন-চেতনার তিনটি বিশি 
উপাদান। এদের যে কোনও একাটির অভাবে ধর্ম-চেতনা অসম্পূণ থেকে 
যাবে, এবং বস্তত এই তিনাট উপাদানের মধ্যে কোঁন একটিকে বাদ দিয়ে 
অপর দুটি উপাদান থাকতে পারে না। কিন্ত কেউ কেউ এদের মধ্যে 
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কোনটি প্রধান বা সবপেক্ষা গুরুত্বপূণ, এই প্রশ তুলেছেন । কারও মতে 
জ্ঞান, কারও মতে হৃদয়াবেগ, কারও মতে কর্ম তৎপরতাই ধর্ন-চেতনার 
মৌলিক বা প্রধান উপারদান। বছ লেখক এই সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা- 
ন্যায়ী ধর্মের লক্ষণ-বাকা (00670111091 9? [২০1191017) দিয়েছেন । এখানে 
৮৬ কতকগুপি ল লক্ষণ-বাক্য দে"ওয়া হল £-- ঁ 

গ্ধি একপ্রকাৰ লোক-প্রচলিত দর্শন-মাত্র | উ্ছা মূর্ত, চিত্রাকার 
উপমাব্যগতক টিন্তাব মাধ্যমে প্রকাশিত, জগতের চরম তত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি 
বিশ্বাসের সমষ্টি, আব দর্শন হল বিশুদ্ধ চিন্থাব মাপ্যমে প্রকাশিত (জগতের 
চবমতত্ব সন্বন্ধে) জ্ঞান”--'জীবাঘ্বা যখন নিজেকে পরমান্বার সঙ্গে অভিন্ন 
বলে জানে তখন তার নিজেব স্বরূপ সম্বন্ধে যেজ্ঞান তা-ই ধর্ম” (ছেগেল)। 

“আব্যাত্বিক শভ্িব অস্তিহে বিশ্বাসই ধর্ম (জঈ, বি, টাইলর) | 

“অনন্তেব অন্ভূতি বা ভ্ঞানই ধরন” (ম্যাক্সমূলাব) | 

আমবা আগে ধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেপব আালোচনা করেছি ত। থেকে 
বোঝা যাবে যে, এই লক্ষণবাক্যগুলি ক্রাৌনপূণ | প্রথমত, মনে বিজ্ঞানের 
দিক থেকে বলা যেতে পাবে যে, আমাদের কোন অবস্থাতেই কেবলমাত্র 
বিশুদ্ধ্রান আমাদের মনকে অধিকাৰ কলে খাকতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে 
স্খদঃখানভূতি, ভাবাবেগ, কর্মপ্রবৃন্তি প্রভৃতি অবশ্যই থাকবে । দ্বিতীয়ত, 
মানূঘের বাস্ডৰ ভীবনেব উপর ধর্সেব প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করলেও উপবেৰ 
লক্ষণবাক্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে ভয় না । ধর্ম-চেতনা, ধর্-বিশ্বাস 
প্রভৃতির প্রচণ্ড শক্তি যুগে যুগে মানুঘেব চিন্তা-ধারাকে নানাভাবে সক্রিয় 
করেছে, ইতিহাসের গতিপথকে নিযদ্িত কবেছে । যুগে যুগে নানারকম 
ধীর সংস্থা, ধশীম প্রখা, আচাব-ব্যবগাবেন উদ্ভব হয়েছে । ধর্মীয় জ্ঞানের 
সঙ্গে ধমাঁধ আবেগের সংযোগ না খাকলে এসব সম্ভব হত না। 

কেউ কেউ নাবার ধর্মকে একপ্রকার ভাবাবেগ বলে বণনা করেছেন । 
দাশনিক শায়ানমাকারেব (501811007120))01) মতে জ্ঞানের সঙ্গে ধমের 
কোন সম্পর্ক নেই । তিনি বলেন, “ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার 
অনুভূতি থেকে জাত যে ভাবাবেগ তা-উ ধর্ম 1” একজন ইংরাজ লেখক 
সীলে (3০৩1০) বলেন “জগণতেব প্রতি অভ্যস্ত এবং স্বামী অমনতরমের ভাবই 
বর্ম |” বিনি জগতের বিচিত্র কারুকাধ ও সৌন্দর্য অনভব করে বিস্ময়ে 
অভিভূত হযে থাকেন তিনিই ধামিক | এই লক্ষণ বাক্যগুলিতে ধর্শ- 
চেতনায় জ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধিবূপ উপাদান অবহেলিত হয়েছে । কেউ 
কেউ আবার ধর্মকে এক বিশেষ ধরনের ক্রিয়া বলেছেন । তাদের মতে 
আমাঁদের ইচ্ছা-শক্তিকে সৎপথে চালিত করাই ধর্ম॥। কান্ট (82111) বলেন 
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“আমাদের কর্তব্যগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলে স্বীকার করে নেওয়াই ধর্ম।!! 
অর্থাৎ, ধর্ম-সাধনায় ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতির কোন স্থান 
নেই। যিনি তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলিকে ভগবানের আদেশ 
বলে সম্পাদন করে যান তিনিউ ধামিক | কিন্তু এখানে প্রশ উঠতে পারে 
যে, আমাদের কতব্যগুলি ঈশ্বরের আদেশ- এটা যদি আমরা স্বীকার কুবি, 
তাহলে ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না? থাকলে তার স্বরূপ বি? 
--এই অব সমগযা সন্বন্ধে উদাসীন থাকা কি আমাদের পক্ষে সন্তবপর £ 
বন্তত, কতকগুলি কর্মকে ঈশ্বরের আদেশ বলে স্বীকার বরে নিলে ঈশ্বব 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কবনার চেষ্টা করা বিচানবৃদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে অপরিহার্য । 

আমাদের ধর্ম-চেতনাকে বিশেষণ কপলে এবং আমাদের ব্যভিগত ও 
সামাজিক জীবনে বর্মের চা প্রকাশে তাত্পর্ধ বোর্ঝবাব চেষ্টা কবলে 
আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এই পনিদ্শ্যযান জগতের অন্তবালে 
এক অতীক্ছিয় অতিপ্রাকৃত সর্ভাব এনভবই ধর্ম-চেতনার প্রধান উপাদান। 
কোন তাবাবেগ ধমীর ভাবাবেগ কিনা, কোন ক্রিবা বা আচরণ ধশীয় ক্রিয়া 
ব। আচরণ কিনা, ভা নির্ণয় করতে হলে আমাদেব দেখতে হবে যে, এই 
আবেগ এক অতীন্দ্রির সন্তাব গনুভব এবং এই সন্ভাব সঙ্গে নিজের ভীবনকে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুভ্ভড করার আকাং্ক্ষা থেকে উদ্ভূত কিনা এবং এই ক্রিয়া বা 
আচবণের পিচনে এই ধবনেব আবেগেব প্রেরণা আছে কিনা । বিচার- 
বৃদ্ধিসম্পন্ন জীবের মনে এই অতীন্ড্রিয সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ পৃণাঙ্গ 
জ্ঞান লাভ কনার যে অনিবার্ধ প্রবণতা আছে, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে তারই 
প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায । মানবাজার শণ্তি শীমাবদ্ধ হলেও অনান্তেব 
সাধনা তার স্বব্বাপেই নিহিত । এই সাধনাৰ ফলেই আমাদের মনে পর- 
মাত্বার ধাঁবণা জন্মায় | অনন্তেব প্রতি মানব-মনেন এই যে অনিবাধ 
প্রবণতা, অধ্যাত্ববাদী দার্শনিকেরা একেই “ধির্ন-সাধনার অনিবাধতা।? (1, 
1০855165 0 [01101017) বলেচেন। আমাদের ধর্ন-সাপনার বিচিত্র কূপের 
কথা চিন্তা করলে জ্ঞানকে ধর্ন-চেতনার প্রধান উপাদান বলে সিদ্ধান্ত কৰা 
যুক্তিসূত্ত' | 


নির্বাচিত পুম্তক তালিকা 


1. 00111 0%110--7011110591)115 ০1 4২6115101) 
2. 7). 11101] 130৮2:05--9]1)012171195010115 ০01 [২61161011- 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ধর্ম ও সমাজ 


মানুষ সামাজিক জীব। আদিম বর্বর যুগ থেকে আরন্ত করে আধুনিক 
সভত।/তাব খুগ পধস্ত সর্ব কালেই মান্য কোন না কোন সামাজিক গোঠীর 
মব্যে জন্ম গ্রহণ করেছে 'ও সমাজের মধ্যেই বড় হয়েছে । ঘটনাচক্রে 
সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে বড় হয়েছে, এমন মানব- 
শিশু জৈবিক বিচারে মানুঘ বলে গণ্য হলেও, মানসিকতার দিক থেকে 
'মানুঘ-পদবাচ্য নর | শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া মানঘের ব্যজিতত্বের প্রায় 
সবটাই সমাজ থেকে প্রাপ্ত । তাই সমাজ ছাড়া মান্ষ কল্পনা করা যায় না 
এবং ব্যন্তিন কোন চিন্তা, অনুভূতি 'ও আচার-ব্যবহারই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত 
খাকতে পাবে না। এই সব চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্হার সঙ্গে কোন না 
কোন ভাবে সমাজের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে । মানুঘের জীবনের 
অন্য যে-কোন দিক সম্বন্ধে যেমন একথা অত্য, তার ধর্ম-জীবন সন্বন্ধেও 
ঠিক তেমনই সত্য । মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধশীয় ব্যবভার তার সামাজিক 
ব্যবহারের মব্যে প্রকাশ পায়, আবার তাব সামাভিক পরিবেশ তার ধর্ম- 
বিশ্বাস 'ও ধমীয আচার-অনুষ্ঠানকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। 

মানুঘের ধর্ম-চেতনার বিশেষণ কবলে দেখা যায় যে, অতীক্িয় ও 
অতিপ্রান্ৃতেব সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন ভাবনা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার অমণুয় 
ঘটেছে এব মধ্যে । অতীব্দিব বা নতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে ধমীর আবেগ ও 
কপ্পনা বাপ নে নার ক্রিরা '9 আচার-অনষ্ঠানের মধ্যে। তাই বলা যায় 
নে, মানুষের ধর্ম-দ্রীবনের দ"ট দিক-_আতন্তর ও বাহ্য। অতীক্জিয় সম্পরকে 
মানুষে চিন্তা, কল্পনা 'ও অনুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠে ধর্মের আত্তর দিক, আর 
আচাব-অনুষ্ঠান পূজা ও প্রার্থনা নিয়ে হয় ধর্মের বাহ্য দিক। ধর্মের এই 
বহিরক্ষের সঙ্গেই প্রধানত সমাজের সন্বন্ধ। ধর্মীয় ক্রিরা ও অনুষ্ঠানের 
মাব্যমেই পর্জ সামাছিক মানঘের পরস্পরের সন্বন্ধকে প্রভাবিত ও নিধারিত 
কলে। 


1. ধর্ম ও নীতি 


ধর্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেঘ ভাবে লক্ষ্য করা যায় সামাজিক 
রীতি ও নীতির মধ্যে । অনেক সামাজিক রীতি বা অনুশাসনই ধর্মীয় 
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অনুশাসন বা ঈশ্বরের নির্দেশ বলে পালিত হয়। তাই অনেকেই ধর্ম ও 
নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্ত ধর্ম ও নীতির স্বরূপ 
বুঝতে গেলে এদের উভয়ের মৌল পার্কযও বোঝা দরকার | 

ধর্ম ও নীতির মধ্যে মূল পার্ক্য হ'ল, অর্থ বা আদর্শগত । নীতির 
মূলে আছে সামাজিক কল্যাণের আদর্শ । অমাজে যা' নৈতিক ও সৎ বলে 
স্বীকৃত হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ ; আবার যা অসৎ তা; 
সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর | কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন প্গ্রধানত 
কোন অতিসামাজিক ও অতিমানবীয় সত্তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত | ধর্মীয় 
অনশাসন কোন না কোন ভাবে মানুঘের সঙ্গে অতিমানবীয় সত্তার 
সম্পর্কেই নিরশ করে। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুঘের সঙ্গে অতি- 
মানবীয় সত্তার সম্পর্কের উন্নতি। অপরপক্ষে, নীতির উদ্দেশ্য হ'ল, মানুঘের 
সঙ্গে মানুঘের সম্পকের উন্নতি। সুতরাং নীতির ভিত্তি হ'ল মানুঘের 
সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তি হ'ল মানুঘের সঙ্গে 
অতিমানবীয় ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধ । অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসন অনেক 
সময়ই মানুঘের সঙ্গে মানুঘের অম্বন্ধও নির্দেশ করে, ফলে হয়ে ওঠে সামাজিক 
অন্শাসন; কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে, এই সব অনুশাসন 
প্রধানত মান্ঘের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্বন্ধকেই নির্দেশ কবে, মানুঘের সে 
মানুঘের সন্বন্ধ যেন সেখানে গৌণ। কারণ, এই সব ধর্মীয় অনুশাসনের 
মধে) ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়, এবং এদের মৃল্যও সেই 
হিসেবেই | এইখানেই ধর্মীয় অর্থে পাপ? ও নৈতিক অর্থে অন্যায়'-এর 
মধো পার্থকা | কিন্তু এই আদর্শগত পার্কা সত্বেও ধর্ম ও নীতি, একে 
অপরের ভিত্তি হিসেবে থাকতে পারে । কোন কোন লেখকের মতে 
ধর্মের ভিত্তি ছাড়া সামাজিক নীতি টিকে থাকতে পারে না। বেঞ্জামিন 
কিড়্‌ (0০17181717। 19৫) তার “সামাজিক বিবর্তন? (9০০10] 17910111017) 
গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন।£ আবার হার্বাট স্পেনসর তার “'সমাজ- 
বিজ্ঞানের সারকথাঃ (01771010165 ০ 9০০191098) গ্রচ্থে এর বিপরীত মত 
পোঘণ করেন। তার মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনশাসন থেকে মুক্ত না 
হ'লে সামাজিক নীতিগুলি কখনই বিশুদ্ধ নীতি হয়ে উঠতে পারে না ও 
নিত্যপরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না । টমাস হাকসলী 
(11)01099 [170816%)-ও এই ব্যাপারে স্পেনল্পরকেই সমর্থন করেন তার 
“বিবর্তন ও নীতি” (2৮০10101) 8170 15111105) গ্রন্থে । কিন্তু একটি 
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ব্যাপারে এরা সকলেই একমত যে, নৈতিক অনুমোদন হ'ল মান্ঘের বিবেক 
ব। বিচারশক্তির অনুমোদন । সেখানে অতিমানবীয় কোন সত্তার সঙ্গে 
মানুঘেব সম্বন্ধ স্বাপনই মূল কথা নয়। কিন্ত ধর্মীয় অন্শাসন যে সম্পর্কের 
নির্দেশ দেয় তা অতিগ্রাকৃতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেই প্রাধান্য দেয়। 
সুতরাং, ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশ করলেও আধ্যান্বিক সম্পর্কের 
তুলনায় তা গৌণ। ফলে, ধর্শীয় অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক 
সম্বক্ষেস- ব্যাপারে উদাসীন ও সময়-বিশেঘে পরিপন্থীও। অবশ্য ধর্মীয় 
অনুশাসনও কখন কখন সামাজিক চেতনার ছ্বারা উদ্বদ্ধ হয়। অন্তত 
ধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সামাজিক প্রয়োজনই' ঈশ্বরের ইচ্ছা ও 
দৈব আদেশ বলে প্রচারিত হযেছে । কিন্তু তা সত্বেও ধর্মীয় অনুশাসন 
ও সামাজিক নীতির মধ্য মৌল পার্থকা অস্বীকান কবা যায় না। যখন 
কোন নীতি দৈব হীচ্ডা বা আদেশ খেকে উৎসারিত বলে প্রচারিত হয়, 
বা তার মলে দৈব শক্তির অনুমোদন থাকে, আর তা লউঘন করলে ধমের 
নামে শান্তিবিধান করা হয, তখনই তাকে বলা হয় ধর্মীয় অনশাসন। অপর- 
পক্ষে, যখন কোন নীতি এমন ক্রিয়া-পদ্ধতির নির্দেশ দেয় যে, মানূঘের 
বিবেক ও সদসঞ্ বিচারের মধ্যেই তার ব্যাখ্যা মেলে, তখন সেই নির্দেশকেই 
বলা হয় নীতি বা নৈতিক অনুশাসন | অর্থাৎ, নৈতিক অনুশাসনের অনু- 
মোদন বা সমন আগে মান্ঘের বিবেক থেকে, আর সেইখানেই তার 
মূল্য । 

ধর্ম ও নীতির মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব কার, সে-সম্পকে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতভেদ আছে। ওগুস্ত কৌথৎ্ (£088516 00016) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদীদের 
মতে ধর্মই নীতির উৎস। অতিপ্রাকৃতি ও অতিমানবীয় সত্তায় বিশ্বাস না. 
করলেও কৌৎ সমাজ-জীবনে ধর্মের মূল্য অস্বীকার করেন নি। তার 
মতে ধর্মের মাধ্যমেই মানুঘের মধ্যে দয়া মায়া ক্ষমা ইত্যাদি উচ্চতর নৈতিক 
গুণের উন্মেষ হর। অন্যপক্ষে,  দূখ্যা ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 
সামাজিক ও নৈতিক রীতিগুলির পবিব্রীকরণের ফলেই ধর্মের উৎপত্তি | 
দখ'যা তাঁর “ধর্ষমজীবনের প্রাথমিক বূপ?। 05191161181 [011019 0? 
[২০112109015 1.166) গ্রন্থে বলেছেন যে, ধ্মীয় ধারণার উৎপত্তি হয় সামাজিক 
পরিবেশ থেকে, এবং ধন্জীবন হ'ল সমগ্র গোষ্ঠীজীবনেরই সংহত প্রকাশ, 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক বিচারে ধর্ম ও নীতির কোনটিকেই জ্যেষ্ঠ বলা যায় না। 
বিভিন্ন সামাভিক 'ও নৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে ধমীয় আচার ও অনু- 
শাসনের মব্যে ; আবার ধর্মও সামাজিক ও নৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত 
করে। আদিম মানুঘের কাছে যেমন ধম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে কোন ভেদ 


ধম ও নীতি 99 


ছিল না, তেমনই কোন ভেদ ছিল না ধর্ম ও নীতির মধ্যে। আর কেবল 
আদিম বর্বর মানুষই নয়, আধুনিক কালের অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকের 
কাছেও ধর্ম ও নীতির মব্যে মৌল পার্থক্যের ধারণা স্পষ্ট নয় | প্রকৃতপক্ষে, 
সামাজিক বিবর্তনের ফলে ও চিন্তাশভ্ডির ক্রমবিকাশের ফলেই মানুষের 
পক্ষে বর্ম ও নীতির মব্যে পার্ধক্য অনুভব করা সম্ভব হয়েছে। 


2. ধর্ম ও সামাজিক সংহতি 


আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ধর্ম সমাজ-জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত 
করে। অতি প্রাচীনকাল খেকেই ধর্ম গোষ্ঠী ও সম্প্দায়গুলির মধ্যে সংহতি 
রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে কাক করে এসেছে । আদিম গোষ্ঠীগুলির 
মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় থাকত প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই । এক 
গোষ্ঠী লোকেরা অপর গোষ্ঠী লোকেদেন ভিন্ন দেবতার পূজক বলেই 
নিজেদের খেকে পৃখক্‌ বলে বুঝত। আ্ুডবাং আদিম গোষ্-চেতনা'ও ছিল 
প্রধানত ধর্মভিভিক। এব পব যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জাতীর 
জীবনে সংহত হ'ল, তখনও সেই সংহতিব মূলে চিল ধমীষ এঁক্য 'ও সংহতি। 
বিজিত গোষ্ঠী বিজেতার ধর্ম ও দেবতাদের! প্রাধান্য স্বীকার করে বিজেতার 
ধর্মই গ্রভণ কবল। জাতীষ ধর্মেব ক্ষেত্রেও জাতীয় সংহতি মূলত ধর্মকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল । এক জাতির লোকেরা একই জাতীয় 
দেবতাদের পূজা করতি। এই জাতীয় দেবতাদের পূজা তাদের জাতীয় 
চেতনাকে জাগ্ত রাখত। 

আমরা দেখেছি যে, ধর্ম-চেতনাকে বিশ্বেঘণ করলে তার মধ্যে বুদ্ধি, 
আবেগ ও ইচ্ছা, এই তিন মানসিক বত্তিরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
স্রতরাং সামাজিক সংহতি রক্ষাব ব্যাপারেও ধর্ম এই তিনটি বৃত্তির সাহায্যেই 
কাজ করে। বুদ্ধি 'ও ভাবনাব দিক থেকে একই ধর্মীবলম্বী লোকেবা সকলেই 
ঈশ্বর বা অতিগপ্রাকৃত শক্তি সন্বন্ধে নিজেদের একই ধরনের অভিজ্ঞতাৰ 
অধিকারী বলে বিশ্বাস করে; এবং তারা বিশ্বাস করে যে, যাবা অন্য 
ধর্মে বিশ্বাশী তারা এই মব অভিজ্ঞতা বা ধারণা লাভ করতে পারে না। 
একই' ধনীয় গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিন্দস্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও পারণাগ্তলিকে 
অপর ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি মূল্য দেয় । ফলে, এই যব ধর্মবিশ্বাস 
'ও ধারণাকে কেন্দ্র করে বিশেব বিশেঘ ধর্মে গড়ে ওঠে নানা কল্পনা, কাহিনী, 
উপকথা 'ও পুরাণ । তাছাড়া, একই' দেবতা বা শঙ্ির পুভক ও সন্তান 
বলে তার্দের পরম্পরের মধ্যে বিশেষ ধরনের ত্রাতৃত্ববোধ ও এক্যবোধও 
জেগে ওঠে। 


80 ধর্ম-দর্শন 


কিন্তু ধর্ম-জীবন কেবল কতকগুলি বিশ্বাস বা মতবাদেরই সমাষ্ট নয়। 
বরং, আদিকাল থেকেই ধর্ম-জীবনে অনুভূতিরই প্রাধান্য। তাই এই সব 
উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী ও কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় গভীর আবেগ। 
বিশেষ বিশেঘ ধর্মের এই সব পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা 
সেই ধর্মে বিশ্বাসী সকলেব মনেই গভীর ভাবেগ ও অনুভূতি জাগায় : 
আর এই অনুভূতি ও আবেগের সমতাকে ভিত্তি কবেই একই ধর্মীয় গোষ্ঠার 
লোক্ষেং্দ মধো এক্য ও সংহতি দেখা দেয় । 

কিন্ত সকলের চিন্তা বা কল্পনাশভি সমান নয়। তাই বৃদ্ধির দ্বারা 
ধর্মের গতীব তত্বগুলি অনুধাবন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নর । ধমীয় 
আবেগ ও অনভতির ব্যাপারেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। 
সুতরাং সামাজিক সংহতি রক্ষাব বাাপারে ধমীয় চিন্তা, বিশ্বাস বা অনুভূতির 
তুলনায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ অনেক বেশি কাধকর। 
আমরা দেখেছি যে, ধর্মের আন্তর দ্ূপের তুলনায়, বাহ রূপই সমাজ-জীবনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আর ধর্মের অনুষ্ঠানগত দিকাটিই হ'ল তার বাহ্য 
রূপ। একই ধরনের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে একই ধমে 
বিশ্বাসী লোকেদের মধো সংহতি ও ত্রক্যবোধ জেগে ওঠে। এই ধরমীয় 
ক্রিয়ানৃষ্ঠান দু'বকমের হতে পারে । কতকগুলি অনুষ্ঠানপদ্ধতি পালন 
করা হয় ব্যক্তিগতভাবে, আর কতকগুলি পালন করা হয় দলগতভাবে। 
অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান (পৃজা, প্রার্থনা ইত্যাদি) ব্যক্তিগত ও পৃথক পৃথক্‌ 
তাবে পালিত হলেও সকলেই একই নিয়মে পূজা কবছে বা প্রার্থনা করছে, 
এই বোধ খাকার ফলে একই ধমীঁয় গোষ্ঠীর সকলেই নিজেদের মধ্যে একতা 
ও সংহতি বোধ কবে। আব যে-সব অনুষ্ঠান সমবেততাবে পালিত হয় 
(যেমন, ধ্শীয় সঙ্গীত বা নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি) তাদের মাধ্যমেও এই গোঠি- 
চেতনায় সংহতি আসা স্বাভাবিক। 

ক্রিয়া 'ও প্রার্থনা-পদ্ধতির এঁক্য ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ধর্মে বিশেষ 
বিশেঘ স্বান “পবিত্র বা “পীঠ' বলে বিবেচিত হয়। এই সব স্থানের সঙ্গে 
সাধারণত বিশেষ দেবতা! বা দৈব পুরুঘের নাম বা কাহিনী যুভ্ত থাকে। 
ফলে, এই সব স্থানে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি গড়ে ওঠে । ধম-জীবনে ও 
সমাজ-জীবনে এই সব তীর্ঘক্ষেত্র ও ধর্ম-স্থানের মূল্য অনেক | ধর্ম-বিশ্বাসীরা 
নিয়মিত পূজা ব! প্রার্থনা ছাড়াও এই সব “পবিভ্র' স্থানে সমবেত হয় বিশেষ 
ধীয় অনুষ্ঠানে ও উত্সবে । পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সামাজিক সংহতি 
বৃদ্ধির ব্যাপারে এই সব উৎসব, অনুষ্ঠান ও তীর্ঘক্ষেত্রের অবদান বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। একই স্থানে একই ধর্মীয় অনষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ফলে 


ধর্ম ও নীতি ৪1 


একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তরভূত ব্যক্তিদের মধ্যে এ্রক্যবোধ গড়ে ওঠে । আবার 
এই সব বিশেঘ পবিত্রস্থান, মন্দির বা ভজনালয়কে কেন্দ্র করে স্যষ্টি হয় 
নতুন আবেগ ও নতুন ক্রিয়াপদ্ধতি, প্রচলিত হয় নতুন নতুন কাহিনী ও 
গাথা । এইগুলিকে কেন্র করে আবার নতুন জনসংহতি দেখা দেয় | 
আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, অনেক সামাজিক রীতিনীতি 
ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ধমাঁয় ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগে শে 
যুক্ত হাওয়ার ফলে নৈতিক আদর্শগুলি স্থায়িত্ব লাত করে । ধর্মীয় ধারণার 
সঙ্গে যুক্ত থাকে পরম পদাথের ধারণ। | কলে, ধর্মীয় আদশগুলি পরম 
নত্য ও অক্ষয় বলে বিবেচিত হয়; এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে 
সমাজের নৈতিক আদর্শগুলি'ও পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকৃত 
হয়| কিন্ত ধর্মীয় আদশের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ও নৈতিক আদর গুলি 
পরমতা৷ ও নিত্যত্ব লাভের ফলে এগুলি ক্রমশ সামাজিক রক্ষণশীলতার 
ভিভ্তিরূপে যে কোনও পরিবর্তন ও অগ্রগতির পরিপস্থী হয়ে দাড়ায় । 
অনেক সময় ধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াগত দিকের সমতা ও স্থায়িত্ব 
রক্ষার জন্য গঁড়ে ওঠে বিশেষ সামাজিক সংস্থা । সমাজবিজ্ঞানের ভাঘায 
এই ধরনের সামাজিক সংস্থার নাম হ'ল ধসীয় সংস্থা (018010)))। এই 
ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশেষ পুরোহিত সম্পূদায় | 
এরাই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটির স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে। 
সমাজ-জীবনকে এই সব ধমীয় সংস্থা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে । ধর্মীয় 
সংস্থাই ধর্মীয় আচার অনষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী রূপ দেয়। অতি- 
মানবীয় সম্ভার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ধর্মীয় সংস্থার নির্দেশগুলি সাধারণত 
বিন। বিচারে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় । ফলে, নিদিষ্ট ও স্থায়ী ধ্ম- 
বিশ্বাসের স্যরি হয়। ধর্মীয় সংস্থা সহজেই ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সমাঁজ-জীবনে সংহতি ও শৃঙ্খলা আনতে বিশেষ ভাবে 
সাহায্য করে । একই ক্রিয়ানুষ্ঠান, একই নীতি, একই ধ্মীয় নির্দেশ পালন 
করার ফলে গোষ্ঠীর অন্তর্ভৃত সকলেই পরম্পরের সঙ্গে ও সমগ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে 
একাত্বতা অনুভব করে। তাছাড়া অতীন্দ্রিয় ও অতিজাগতিক সত্তার সঙ্গে 
সম্পর্ক থাকার ফলে অন্যান্য সামাজিক সংস্থার তুলনায় ধ্মীয় সংস্থার প্রতি 
সাধারণ লোকের আন্গত্য থাকে অনেক বেশিৎ। ' এই কারণেই ধর্মীয় সংস্থার 
পক্ষে সর্বসাধারণকে সংহত করা ও নিয়ন্ত্রিত করা সহজে সম্তব হয়। 
সামাজিক সংহতি রক্ষা ও ব্রক্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে সামাজিক 
ব্রতিহ্যও বিশেষ তাবে কাজ করে। একই এ্রতিহ্যের অংশীদার হিসেবে 
যে কেবল একই যুগের মানুঘে মানুঘে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই নয়, এক 
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যুগের সঙ্গে আর এক যুগের সন্বন্ধও স্বাপিত হয়। সুতরাং বলা যায়, এঁতিহ্য, 
কেবলমাত্র আন্তব্যক্তিক সংহতিই রক্ষা করে না, আক্তর্ুগীয় সামাজিক 
সংহতিও গড়ে তোলে। এই সামাজিক এঁতিহ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে 
প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম বিশেষ ভাবে সাহায' করেছে । আদি যুগে ধর্মীয় 
আচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কতকগুলি সামাজিক বিধি গড়ে উঠত ও 
নৈশ্তি্* অনুশাসনের স্থ্টি হ'ত এবং এই নিদিষ্ট কর্মবিধি ও নীতিকে ভিত্তি 
করে গড়ে উঠত স্থায়ী মূল্যবোধ ও আদর্শ | ফলে স্থাষ্ট হ'ত এ্রতিহ্যের। 
এই এঁতিহ্যের বাহক হিসেবেও ধর্ম সামাজিক সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভাবে 
সাহায্য করেছে। 

নানা ভাবে সামাজিক এক) ও সংহতি রক্ষায় সাহায্য করলেও ধর্ম 
সমাজে বিভেদ স্থষ্টকারী শক্তি হিসেবেও কাজ করে এবং নানা ভাবে সামা- 
জিক প্রগতিকে বাধা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় অনুভূতি 
ও আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে সমাজে দেখা দেয় বিভেদ, পার্থক্য ও 
বিরোধ। যে বিশ্বাস, ধারণী, আবেগ ও ক্রিয়াপদ্ধতি একই ধর্মের অনু- 
গামীদের মধ্যে এ্রক্য ও ভ্রাত্ত্ববোধের স্ষ্টি করে, সেইগুলিই আবার বিভিন্ন 
ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও কলহের কারণ হয়। ধর্ম হ'ল সমাজের 
একটি রক্ষণশীল শক্তি | অবশ্য সামাজিক এঁতিহ্যের বাহক যে-কোন 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিই রক্ষণশীল । কিন্তু রক্ষণশীলতার দিক 
থেকে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল, ধর্ম অতিমানবীয় ও পরযসত্তার ধারণার সঙ্গে 
ফুক্ত। পরমসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় ধর্মীয় ধারণা, নীতি ও অনুশাসন- 
গুলিও সাধারণত পরমতা ও নিত্যত্ব দাবী করে । ফলে, ধর্ম ও ধর্সীয় 
সংস্থার পক্ষে অন্য কোন নতুন আদর্শকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয় 
না। যে-সব ধর্মের মধ্যে অন্ধতা ব]৷ 'গৌঁড়ামি' বেশি, সেই সব ধর্ম অন্য 
ধর্মের সম্বন্ধে বিশেঘভাত্ব অসহিষ্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মের ব্যাপারে পরমত- 
অসহিষ্ণৃতার উদাহরণ পাওয়া যায় খীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে। এই 
দু'টি বিশ্বজনীন ধর্মই স্বমত প্রচারের উদ্দেশ্যে বল-প্রয়োগকে প্রশ্রয় দিয়েছে। 
যে-সমাজে একাধিক ধর্মমত প্রচলিত আছে বা যে সমাজে একই ধর্মের 
মধ্যে একাধিক উপশ্রেণী আহচ্ছে, সেই সমাজে ধর্মীয় অসহিষ্ুতা সামাজিক 
সংহতির পরিবর্তে আনে সামাজিক বিভেদ, বিদ্বেষ ও কলহ । আধুনিক 
ত'রতবর্ধে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও অসহিষ্টুতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্যে সাম্পুায়িক বিবাদ ও বিরোধ কিভাবে সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে 
ও সামাজিক সংহতি নষ্ট করেছে তা কারে! অবিদিত নয়। কিন্তু এ-সব 
সত্বেও ধর্ম ও ধ্মীয় এঁতিহ্য যে যুগ যুগ ধরে সামাজিক সংহতি রক্ষায় 


ধর্ম ও নীতি 83 


কিভাবে সাহাব্য করেছে তার উজ্জল দুষ্টান্তও মেলে ভারতীয় হিন্দুধর্মে। 
ভাঘাগত ও সংস্কৃতিগত বহু পার্ধক্য থাকা সত্বেও ধর্মকে ভিন্তি করেই ভারতীয় 
হিন্দু সমাজের এঁক্য ও সংহতি আজও বজায় আছে। 

উপসংহারে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের শক্তি ক্রমশই 
হাঁস পাচ্ছে । বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ও সাধারণ মানুঘের মধ্যে আধুনিক 
শিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেঘের ফলে, মানুঘের উপর "খ্নর 
প্রভাব অনেক কমে গেছে । বিভিন্ন সমাজেব মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলেও মানুঘের উপর ধর্মের প্রভাব 
আর তেমন কার্ধকর নয়। তাছাড়া, সামাজিক বিবর্তনের ফলে ধর্ম ও 
ধর্মীয় সংস্বাগুলি পূবে যে সব সামাজিক কর্তব্য (শিক্ষা, সেবা ইত্যাদি) 
পালন করত সেগুলির দায়িত্ব এখন ক্রমশ অন্যানা সংস্থা গ্রহণ করছে। 
এর ফলেও সাধারণ মানুঘের উপর ধর্মের প্রভাব হাস পাচ্ছে। সবশেঘে, 
মানুঘের মধ্যে বিশ্বজনীনতা৷ ও মানবতার আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিদিষ্ট 
কোন ধর্মবিশ্বাসের মূল্যও হাঁস পাচ্ছে। আজ শিক্ষিত মানুষ আর নিজেকে 
খীষ্টান, হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে না | ধর্মীয় 
গোষ্টীচেতনা ও ধর্মান্ধতা আজ নিম মানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। 
এই কারণেও ধমীয় সংস্থার সামাজিক মূল্য ও প্রভাব কমে এসেছে। সামা- 
জিক সংস্থা হিসেবে ধর্মীয় সংস্বাগুলির ক্রিয়াকলাপ এখন প্রায়ই শিক্ষা, 
সেবা, রোগের শুশ্ঘা ইত্যাদি জনহিতকর কাজের ম্ত্ধ্যেই সীমাবদ্ধ | 
সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এই সব ধর্মীয় 
সংস্থা প্রায় নিঘিক্রয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও বৃদ্ধিবৃত্তির চচার সঙ্গে 
সল্ে আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মের নব-মূল্যায়নের সূচনা হচ্ছে । বিশ্বের 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ দুটি প্রধান দলে বিভন্ত। একদল চাইছেন মানব- 
জীবনে ধর্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়তাকে সম্পর্ণরূপে অস্বীকার করতে । 
এরা বিশেঘতাবে আধুনিক জড়বিজ্ঞান (পদাবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি) ও 
গণিতের দ্বারা প্রভাবিত। তাই এদের মতে সমাজে বিজ্ঞানের চর্চার 
প্রসার হওয়া প্রয়োজন, ও সব কিছুকেই জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই দেখতে 
হবে, বুঝতে হবে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে। মানুষের নানা জটিল আন্বগ ও 'অনুভূতির মুল্য এদের 
কাছে অনেক কম। এঁরা কয়েকটি প্রধান ও মৌল আবেগকেই স্বীকার 
করেন এবং সেগুলির ভিত্তিতেই সমাজ-জীবনকে প্নঠন করতে চা'ন। 
আরেক দল অবশ্য এতটা জড়বাদী ন'ন। তারা জড়বিজ্ঞানকে অস্বীকার 
করেন না। কিন্তু মানব-জীবন ও সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী 
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দৃষ্টিতে দেখবারও এ'র! পক্ষপাতী ন'ন | এর৷ মানুঘের সমস্ত জটিল অনুভূতি 
ও আবেগকে বিশ্বেঘণ করে কয়েকাট মৌল মানসিক বৃত্তিতে পর্যবসিত 
করতে রাজি নান। তাই ধর্ম, নীতি, এগুলি এদের কাছে একেবারে 
মিথ্যা ও মল্যহীন নয়। কিন্তু তাই বলে এঁরা ধর্মের বা নীতির বাহ্য 
আনুষ্ঠানিকতাকেও স্বীকার করেন না। এঁর চা'ন ধর্ম ও নীতির আন্তর 
দিন্ক্ী বিশ্েঘণ করে তাদের স্বরূপটি উদৃঘাটিত করতে ও তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে ধর্ম ও নীতির যখাধ মূল্যায়ন করতে; তাদের অন্ধ আনুষ্ঠানিকতা 
থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে তার্দের উপযুক্ত স্থানটি নিরদেশ 
করতে । এরা মানব-জীবন থেকে ধর্ম ও নীতিকে সম্পূর্ণ বিপজন দিতে 
চা'ন না। মানব-জীবনে ধর্মীয় চিন্তা ও অনুভূতির মূল্য স্বীকার করে 
এরা চা'ন ধর্মকে বৃদ্ধি ও বিচারের ভিত্তিতি সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে 
পনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে । যুগ যুগ ধরে বাহ্য আচারের বন্ধন কাটিয়ে উন্নত 
ধর্ম-চিন্তার মধ্যে মান্ঘ যে সামাজিক আদর্শের অনুসন্ধান করেছে, সাধনা 
করেছে, তাকে মিথ্যা বা কল্পনা বলার অর্থ মানুঘের মন্ঘ্যত্বকেই অস্বীকার 
করা। জীবজগতে ধর্ম একান্তভাবেই মানবিক। সুতরাং মানব-জীবনে 
ধর্মকে অস্বীকার করলে, তার মন্ঘ্যত্বকে খণ্ডিত করা হয়। তাই ধর্মকে 
অস্বীকার করার অবাস্তব চেষ্টা বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও নিরপেক্ষ 
বিচার-বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের নব-মূল্যায়ন বা যথার্থ মল্যায়ন করতে 
হবে। 
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সপ্তম অধ্যায় 
ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন ভিত্তি 
(03:01705 01 [২61101015 7391151) 


1. ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা 


বছ লোকের মনে যে নানারকম ধর্ম-বিশ্বাস আছে এবং এই সব বিশ্বাসের 
প্রভাবে তারা নানারকম কাজ করে থাকে এবং তার কলে বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় সুখ দুঃখ ভোগ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | কিন্তু আপাতত 
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনাটি সত্য 
এবং কোনার্ট মিথ্যা অথবা সেগুলি আদৌ সত্য কিনা, এই সব প্রশের 
সদৃত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা । 

আমরা কখনও কখনও ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর, পরলোক, 
আত্বার অমরত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে থাকি । আবার, আমরা যে সমাজে 
বাস করি, অধিকাংশ সময়েই সেই সমাজে প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাস থেকেই 
আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয় । কিন্তু কোন কোন মনোভাব ব৷ 
মানসবৃত্তি থেকে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয়, কোন কোন প্রাকৃতিক 
বা সামাজিক পরিবেশ এই সব বিশ্বাসের পুষ্টির পক্ষে অনুক্ল অথবা আমাদের 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই সব বিশ্বাসের উপকারিতা কি?--এই 
সব প্রশব ছাড়াও আর একটি প্রশ্ব আমাদের মনে উদয় হয়, যথা-__এইসব 
বিশ্বাসের বস্তগত সত্যতা আছে কিনা ? বা এদের সত্যতা নিণয়ের 
জন্য কোন নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড (00165197) আছে কিনা ? ধর্মের তত্ব 
সম্বন্ধে বিচারে এইটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ। 


4, ধুত্যাদেশ (2.০৬০12000) 


আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতার প্রকৃত ভিত্তি কি? এবং সেই 
সত্যত। নির্ণয়ের উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য মানদও কি?--এ সম্বন্ধে নানারকম 
মত প্রচলিত আছে । ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার যথার্থ ভিত্তি সম্বন্ধে একটি 
মত হ'ল এই যে, একমাত্র ভগবৎ-প্রত্যাদেশের (6%618007) উপর 
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যে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তা-ই সত্য | বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের ধর 
বিশ্বাসের জন্ম হ'তে পারে, কিন্তু কোন ধর্ম-বিশ্বাস যথার্থই সত্য তা নিয় 
করবার একমাত্র অন্রান্ত বা! নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হচ্ছে ভগবৎ-প্রত্যাদেশের 
সঙ্ষে এই বিশ্বাসের সঙ্গতি । অর্থাৎ) যদি কোন ধর্ম-বিশ্বাসের পিছনে 
ভগবং-প্রত্যাদেশের সমন থাকে তাহলে ত। নি:সংশয়ে সত্য, আর যদি 
এই সমন না থাকে তাহলে তার স্বপক্ষে যতই বিচারবুদ্ধিসন্মত যুক্তি 
থাকৃক ন! কেন, বা এটি যতই চিত্তাকধক হোক না কেন, তা অসত্য এবং 
বর্জনীয়। 

যার। ভগবং্-প্রত/াদেশে বিশ্বাসী তাদের মতে স্বযং ঈশৃর কখনও কখনও 
মানুঘের মনে ধর্ষের নিগুঢ় তত্বগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করে থাকেন। 
ধর্মের এই তন্বগুলি জানবার জন্য মানুঘের পক্ষে স্বাবীনভাবে বিচার-বৃদ্ধি 
প্রয়োগের প্রয়োজন নেই | এই প্রত্যািষ্ট সত্যগুলির প্রকৃতিই এমন যে, 
যে ব্যক্তি একপ প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তিনি নিঃসংশয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে 
এগুলিকে অন্রান্ত বলে বুঝতে পারেন এবং তার মনে অন্য কোনও উপায়ে 
যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে সেগুলি থেকে এগুলিকে পৃথক 
করতে পারেন। প্রত্যাদেশ দূরকমের হতে পারে-ব্যক্তিগত (৫১০759781 
[০%6181011) এবং ধতিহাসিক (156901091) বা সাবজনীন (007)/0159] 
75$6181070) | কোন ব্যক্তিবিশেঘ তার ব্যক্তিগত সাধনা ও চিত্ত- 
শুদ্ধির ফলে এমন এক অবস্থা বা স্তরে পৌছতে পারেন যখন তার মন 
ভগবত-প্রকাশিত তত্বকে গ্রহণ করার উপযুজ্ঞ হয়ে ওঠে । সেই 
বিশেষ ব্যক্তির কাছে বিশেঘ অবস্থায় ঈশুর নিজেকে প্রকাশ করতে 
পারেন-এটি হল ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ । আবার, ঈশুর কখনও কখনও 
সমগ্র মানব-জাতিকে ধর্মের পথে পরিচালনা করবার জন্য সাক্ষাৎভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ ও এ্রশীসত্তা সম্বন্ধে মানুঘের 
অন্ঞনতা দূর করে তাঁকে প্রকৃত জ্ঞান দান করেন। ঈশ্বরের এই আত্ম- 
প্রকাশ (50175518001) কোনও ব্যক্তি-বিশেঘের অন্তরেই সীমিত নয় ; 
এই আত্ব-প্রকাশ ঘটে সকলেরই জন্য। ঈশ্বর কখনও ব৷ মনুষ্যদেহ ধারণ 
করে জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন অথবা কোন প্রত্যার্দি্ট সহাপুরুঘের মাধ্যমে 
তাঁর বাণী প্রচার করেন। ঈশুরের এই বাণী যে সব গ্রন্থের আকারে 
প্রচারিত হয়েছে সেইগুলি শাস্ত্র এবং শাস্ত্রে যে সব তত্বকথা বা আচরণবিধি 
পাঁওয়। যায় সেগুলি নিশ্ময়ই অন্রাস্ত এবং নির্দোঘ । এই সব ঈশ্ৃবরীয় 
অবতার ও ঈশৃর-প্রেরিত মহাপুরুঘদের জীবন ও আচরণ থেকে যে কোনও 
ব্যক্তি ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাত করতে পারে ; এবং শাস্ত্রের উপদেশ 
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অনুসারে নিছবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নৈতিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি 
লাভ করতে পারে । ঈশৃরকর্তৃক এই ধরনের আত্ম-প্রবাশ এতিহাসিক 
ঘটনা ; অর্থাৎ, ঈশৃুর যে বিশেদ বিশেষ কালে এইভাবে মানব-জাতিকে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য জগতে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, ইতিহাস থেকেই 
আমরা সেকথা জানতে পারি । এই আত্ম-প্রকশি ঘটেছিল সবসাধারণের 
জন্য, কোনও ব্যক্তি-বিশেঘের জন্য নয়। ঈশৃর যে সব মানুঘের দেহ 
ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা অবতাররূপে ভক্তদের পূজা 
পেয়েছেন এবং যে সব প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুঘ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন 
তারা ধর্ন-প্রবর্তকরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র বলে সম্মানিত হয়েছেন। 
এইভাবে বিভিন্ন এতিহাসিক ধর্ম-সম্প্দায়ের স্যষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক 
সম্প্দায়ের লোকেরা মনে করেন যে, যে সব ধর্ম-বিশ্বাস তাদের ধর্মের 
অনুমোদন পায় কেবল সেইগুলিই সত্য | 

বিভিন্ন সম্প্দায়ের বহু ব্যক্তিই প্রত্যাদেশে বিশ্বা করে আসছেন। 
তাদের মতে আমরা যে সব বিশ্বাসকে ধশম-বিশ্বাস বলে গণ্য করি, সেগুলিন্ব 
অধিকাংশই হ'ল ইঈশৃর, জীবাত্বা, পরলোক, জীবের বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি 
অতীক্ত্রিয় তত্ব সম্বন্ধে । সাধারণ মানুঘের পক্ষে নিজের চেষ্ায়, প্রত্যক্ষজ্ঞান 
অথবা বিচারবৃদ্ধির সাহায্যে এই সব তত্বের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব । 
ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, কারণ, তাঁর কোন জড়দেহ নেই। 
তার অস্তিত্বকে অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, কারণ, এরূপ 
অনুমানের জন্য যে সব হেতুবাক্যের প্রয়োজন সেগুলিকে দৃশ্যমান জড়- 
জগৎ থেকেই অংগ্রহ করতে হবে, এবং সসীম জড়বস্তর জ্ঞানকে ভিত্তি করে 
ঈশুরের অথবা কোনও অতীক্্িয় সত্তার জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব । যুভতি- 
দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ কর! যায় না; কারণ, এক বুদ্ধিমান 
ব্যক্তির যুক্তি অপর একজন অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, 
তার যুক্তিও অপর এক ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, এবং এই প্রক্রিয়ার 
কোনও শেঘ দেখা যায় না| আবার, অনুভূতি ও তাবাবেগ ব্যক্তিগত 
রুচি ও প্রবণতা-সাপেক্ষ । তাদের তিত্তি করে যে ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে ওঠে 
তার বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সুতরাং ঈশৃরের 
সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশ ব৷ প্রত্যাদেশ ভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে কোন অন্রান্ত সত্য লাভ 
করা একেবারেই অসম্ভব । 

[খাঁষ্টধর্মাবল্বীরা বিশ্বাস করেন যে, যীনশুবীষ্ট ভগবানের অবতার । 
খাঁষ্ট ভগবানের একমাত্র পুত্র এবং পিতা ও পুত্র অতিন্ন। বাইবেলই 
একমাত্র অত্রান্ত এবং নির্ভরযোগ্য ধর্ম-শাস্ত্র। হিন্দুর রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে 
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ভগবানের অবতার বলে মনে করেন আর সত্যন্রষ্টা খাঘিদের মাধ্যমে প্রকাশিত, 
বেদের অভ্রান্ততাতেও বিশ্বাস করেন । মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে, 
মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত একমাত্র দূত (রসল) এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহন্মদের 
মাধ্যমে প্রচারিত কোরাণ-ই একমাত্র অন্রান্ত শাস্ত্র ]। 


3. ময়নী অনুভূতি (5501591 68091151006) ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতি (11701010107) 


কেউ কেউ মনে করেন যে, ইক্ছরিয়-প্রত্যক্ষ, অনুমান বা যুক্তিতর্ক 
প্রভৃতি আমাদের ঈশ্বর বা কোন অতীল্লিয় তত্ব সম্বন্ধে নিল জ্ঞান দিতে 
পারে না। ঈশুরকে আমরা সাধারণত নিরাকার চৈতন্যময় পুর বলে 
কল্পনা করি । কোন জডবস্ততে যেসব প্রত্যক্ষগোচর গুণ, যেমন, বিস্তৃতি, 
রং, শব্দ, গন্ধ, কাঠিন্য, কোমলতা প্রভৃতি থাকে ঈশ্বরে সেইগুলি থাকতে 
পারে না। স্তরাং কোন দৈহিক ইন্ছ্রিয়ের সাহায্যেই ঈশ্বরকে জানবার 
সম্ভাবনা নেই। আত্মা, পরলোক, পাপপুণোর ফল, বন্ধন, মুক্তি সম্বন্ধেও 
এই কথা সত্য । অনুমান, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতিরও প্রাথমিক ভিত্তি হ'ল 
ইক্ডিয়-প্রতাক্ষ। সুতরাং এদের সাহায্যেও ঈশ্বর প্রভৃতির জ্ঞান হওয়া 
অসম্ভব। যিনি কোন উপায়ে ঈশৃরের জ্ঞান লাভ করেছেন তার কাছ থেকে 
উপদেশ পেষে বা শিক্ষা লাভ করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান পাওয়া 
অসম্ভব : কারণ, শিক্ষা বা উপদেশের প্রধান বাহন হ'ল ভাঘা, এবং কোন 
অতীন্ত্রিয় তত্ব প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করার পক্ষে মনুধ্যসমাজে প্রচলিত যে 
কোনও ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী । এইসব ভাঘায় যে সকল শব্দ ব্যবহার 
করা হয়, তাদের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা সীমিত। সাধারণত আমরা 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ বস্তকেই শব্দ- 
দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। প্রত্যেক ভাঘাতেই আবার শব্দ-বিন্যাসের ভিন্ন 
ভিন্ন রীতি আছে। এই সকল শব্দ এবং তাদের বিন্যাগের রীতির সাহায্যে 
ঈশুর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্বের বর্ণনা করলে সেই' বর্ণনা নিশ্চয়ই বিকৃত 
বা অসম্পর্ণ হবে| প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষতিত্তিক অনুমান, যুক্তি প্রভৃতি 
কোন বস্তুর বাহ্য আকার সম্বন্ধেই জ্ঞান দিতে পারে, তার স্বরূপের কোনও 
পরিচয় দিতে পারে না । দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধারণা বা বৌদ্ধিক 
প্রকারের (08198091163) সাহায্যে যখন আমরা চরম সত্তাকে (0101021 
[২০11) জানবার চেষ্টা করি তখন তারা আমাদের বিঘয়বস্তর নিজস্ব 
রূপকে বিকৃত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। আবার, সাধারণ 
জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্রেযর় এই দুইয়ের পার্থক্যবোধ থাকে । আমার কাছে 
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আমার জ্ঞেয় বস্তু একটা বাহিরের বস্ত এবং আমার পক্ষে সেই বস্তর অন্তরে 
প্রবেশ করা অসন্ভব। কিন্ত মানুঘের পক্ষে এমন একটা মানসিক অবস্থা 
লাভ করা সম্ভব যখন বিঘয়ী ও বিঘয়ের প্রভেদ থাকে না, অথবা কোন 
বৌদ্ধিক প্রকারেরও প্রয়োজন থাকে না। মনের এই অবস্থাকে মরমী 
অনুভূতি (55010 65067150096) বলা হয়। এই অনুভূতিতে ঈশৃর 
বা চরম সম্ভার এক রকম অপরোক্ষ (07600 জ্ঞান হয়ে থাকে, যে 
জ্ঞানে বিঘয়ী ও বিঘয়ের কোনও ভেদ থাকে না, এক অদ্বিতীয় নির্ল সত্তার 
প্রকাশ ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই অনুভূতিতে আমাদের সমস্ত সংশয় 
ও অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটে এবং আমর৷ চরম সম্ভার সাক্ষাৎ পাই । বস্তত 
এরূপ অনুভূতিকে জ্ঞান বল! যায় না; কারণ, এতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ 
নেই এবং এর সত্যতা পরীক্ষা করার কোনও মানদও (00106171017) নেই। 
এ এক মানসিক অবস্থা সেখানে সত্য-মিগ্যার কোন পরশু ওঠে না। 
যার ভাগ্যে এরূপ অনুভূতি ঘটে তিনি লাভ করেন পবম তৃপ্তি, তাঁর জীবনে 
আসে চরম পরিপূর্ণতা | 

মরমী অন্ভূতি বলতে ঠিক কি বোবা উচিত উপরে ভাব ব্যাখ্যা দেওয়া 
ভ'ল। এরকম অনুভূতিতে যখন কোনও ভেদবৃদ্ধি থাকে না তখন এর 
মাধ্যমে কোনও বিশেষ বস্তর কোনও বিশেষ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নেই | 
কিন্ত অনেক মরমীয়৷ ভাবুক ও সাধক মনে করেন বে, এই' অনুভূতির মাধ্যমে 
বিশেষ বিশেষ বস্ত্র বা সন্বন্ধের জ্ঞান হওয়াও অন্ভব । তীর দাবী, করেন 
যে, সাধারণ মানূঘের পক্ষে যে সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব তারা 
কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সেই সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করতে 
সক্ষম | এই মতানুসারে মরমী অনুভূতি হচ্ছে অতীন্রি॥় অপরোক্ষ 
অনুভূতি (ব00-591900119,  101-100616100121  201076110031010 ০01 
100810102) ৷ সাধারণ লোকেরা যেখানে ইঙ্টিয়-প্রত্যক্ষের বা যুক্তির 
সাহায্যে কোন সত্য লাত করার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়, মরমী সাধক বা 
ভাবুক সেখানে অক্লেশে কোনও রকম বিচার-বুদ্ধি-ঘটিত মনন-ক্রিয়ার 
সাহায্য না নিয়েও সেই সত্যকে আয়ত্ত করতে পারেন । সাধারণ লোকের! 
তাদের মনে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব বিশ্বাস পোঘণ 
করে, সেগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট, শিথিল এবং অস্থির 1 এগুলির সত্যতা 
সম্বন্ধে তাদের মনে সর্বদাই সন্দেহ। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অনুন্ভূতি 
যে সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি সেগুলি সুস্পষ্ট, দৃঢ় এবং অবিচল । সেগুলির 
সত্যতা সম্বন্ধে ভাবুক বা সাধকের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে- 
গুলি প্রকৃতপক্ষে কখনও পরম্পর-বিরোধী হতে পারে না। এই ধরনের 
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অনুভূতি (601090)-কে যদি মরমী অনুভূতি বলা হয়, তাহলে এই 
অনুভূতি যে সকল ধর্শ-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কেবলমাত্র তাঁরাই সম্পূর্ণ নির্ভর- 
যোগ্য হ'তে পারে । 

মরমী অনুভূতি (15500 981911600০০) এবং অতীক্তিয়ানুভূতি 
(00010100)র মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে (যদিও এই 
পাথক্য-মর্ক্ষেত্রে করা হয় না): মরমী ভাবুকেরা (১১109) যে 
ধরনেব অনুভূতির দাবী করেন তাতে ঈশ্বর, আঘ্বা প্রভৃতির কোনও সুস্পষ্ট 
ব। সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হওয়া সন্তব বলে মনে হয় না। এ একরকম মানসিক 
অবস্থ৷ যেখানে সমস্ত ভেদ-বৃদ্ধির লোপ হয় । অতীন্দ্রিয়ানুভুতিতেও ইল্িয়- 
প্রত্যক্ষ বা যুক্তিতকের সাহায্য না নিয়েও সাক্ষা্তাবে সত্যের উপলব্ধি 
হ'তে পারে, কিন্তু এই অনুভূতিতে জ্ঞাতা ও জ্রেয়ের তেদ লুপ্ত হয় না, 
জ্ঞানের একটা নিদিষ্ট বিঘয় থাকে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 
থাকে। কেবল ধর্ধ-বিশ্বাম নয়, অন্য ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিও এই রকম 
অনুভূতি (1701697) হ'তে পারে। 2+2-54এই' বচনে 42472 
এবং 4”--এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ তা আবশ্যিক, অর্থাৎ, সর্ব দেশ ও সব 
কাল 'ও সকল প্রকার অবস্থা-নিরপেক্ষ | এই বিশ্বাস কোনও ইক্ড্রিয-প্রত্যক্ষ 
অথব। যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না। 2, 4" ++ নিলি এই প্রতীক- 
গুলির অধ্ধের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে এমন যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই 
+272-4/-এই বচনের অত্রান্ততা স্বীকার করবেন । আবার, আমার 
দৃষ্ট কোন জিনিঘের সাদা রং অন্য একটি জিনিঘের কালে রং থেকে ভিন্ন 
এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে (অথচ কোনও অনুমানের নিরম অনুসরণ না করে) 
আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, বিশ্বজগতের সর্বত্রই সাদা রং এবং কালো 
নং এর মধ্যে ভে৭ থাকবে । এইভাবে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি 
সম্বন্ধেও অতীন্দ্রিরানৃভূতির সাহায্যে নিল জ্ঞান লাভ হ'তে পারে। 

মরমী অনুভূতি এবং অতীন্দ্িয়ানুভূতির এই ভেদরেখা যদিও সকলের 
কাছে খন স্পষ্ট নন্ধ তবু ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করতে 
গলে এই পাথক্য করা প্রয়োজন । 


4, শ্রদ্ধা (59101)1 


কেহ কেহ বলেন যে, একমাত্র শ্রদ্ধা (280)ই ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত 





1 ইংরাজী “5910, শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। 
ধর্মীয় ব্যবহারে যুক্তি, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহাধ্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজের তৃণ্ডি- 
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তিত্তি হ'তে পারে। বিচার-বৃদ্ধির উপর যে ধর্ম-বিশখ্বাস প্রতিষ্ঠিত তার 
সত্যতা কখনও সম্পণ সন্দেহমুক্ত হতে পারে না, আর সকলের পক্ষে 
মরমী অনুভূতি বা অতীক্ত্িয়ানুভূতি লাভও সম্ভব নয়। সুতরাং ধশ্-বিশ্বাসের 
যদি কোনও সুদৃঢ় ভিত্তি থাকে তাহলে সেটা হবে শ্রদ্ধা | ধর্ন-প্রাণ ব্যক্তি 
যদি নিভার সঙ্গে কোন ধম-বিশ্বাস পৌঘণ করেন তাহলে তাঁর সেই নিচাই 
তাঁকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখিয়ে দেবে | এজন্য তার পক্ষে কোনও 
কষ্টসাধ্য মনন-ক্রিরার প্রয়োজন নেই | কোন ধর্ম-বিশ্বাস প্রথমে বে আকারে 
তার মনে উদয় হয় তার কোন পর্রিবতনের প্রয়োজন হ'লে কিভাবে সেই 
পরিবর্তন করতে হবে তাঁর শ্রদ্ধাই সেটা বলে দেবে এবং বিনোধী যুক্তি- 
তর্ক তাকে টন কদবে না। তার অন্তরের প্রেরণাই তাকে ত্রমে ক্রমে 
পবিপূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে যাবে । 


্ বিচার-বুদ্ধি (685017) 


মান্ঘ বিচার-বৃদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণী (২০019191 81017091) | এই বিচার- 
বৃদ্ধিই মাঁনুঘকে অন্যান্য প্রাণী খেকে পৃথক করে রেখেছে । বিচার-বৃদ্ধির 
অধিকারী বলেই মানুষ সত্য ও মিখ্যা, সাধারণ সত্য ও বিশেষ সত্য, সন্ত 
ও অবভাগের মধো পার্থক্য করতে পারে, সত্যতার মানদও নিয় করবার 
প্রয়োজন অনুভব কবে। দৃই বা ভতোপিফ ব্যক্তির মব্যে কোন বিঘর নিয়ে 
মতান্তর হলে একখ)ভি অপরদের যুক্তিতকের নাধ্যমে নিজের মভে আনবার 
চেষ্টা করতে পানে । বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই নান। বিভগনের উদ্ভব হয়েছে, 
মানঘের পাক্ষে সুশৃঙ্খল মমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবন গঠন করা শন্তভব হঞ়েছে। 
এক কথায়, বিচাব-বৃদ্ধিন অধিকারী বলেই মানুষ আত্র-কেন্ছিক কল্পনা- 
জগতের এগণ্তী ছাড়িয়ে বাস্তব-জগত সন্বন্ধে যখাথ জ্ঞানলাভ করবার এবং 
সেই জ্ঞানান্সারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতার দাবী রাখে। 

অনেক বন্ন-প্রাণ ব্যক্তির মতে জাগতিক ব্যাপার অঙ্বন্ধে সত্যানুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমার্দের নির্ভুল পথে 
চালনা করবার জন্য আমাদের বিচার-বৃদ্ধির মুখ্য ভূমিকা থাকলেও আমাদের 
ধ্-জীবনে বিচার-বৃদ্ধির ভূমিকা অতি গৌণ | আমাদের ধ্ম-চেতনা থেকে 


লাভের জন্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কোনও কিছু বিশ্বাস করার প্রবগতাকে 91 
বল! যায়! 'শ্রদ্ধা' শব্খটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 
1] *শ্রদ্ধীধান্‌ লভতে জ্ঞায়ম্”'-__গীতা ৪1৩৯ 
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যৈ সব বিশ্বাসের স্থাষ্ট হয় সেগুলির বাস্তব সত্যত। সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করবার ক্ষমতা বিচার-বৃদ্ধির নেই ; জুতরাং এই সব বিশ্বাসের সত্যতা 
নি্য়ের জন্য ভগবৎ্-প্রত্যাদেশ, অতীন্দ্িয়ানুভূতি প্রভৃতির উপর নিব করতে 
হবে, এবং এইসব বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত বিশ্বাবগুলির সঙ্গে বিচার-বৃদ্ধির 
বিরোধ উপস্থিত হলেও এগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে। 


6. ভগবৎ-প্রত্যাদেশবাদ, মরমী অন্তুভূতিবাদ প্রভৃতির সমালোচনা 


আমরা পূর্বেই এইরকম কতকগুলি মতবাদের বিবরণ দিয়েছি। ধর্ম- 
জীবনে বিচার-বৃদ্ধির স্থান কোথায় তা নির্ণয় করার জন্য এই সব মতবাদের 
সমালোচনা করা আবশ্যক । 

প্রথমে প্রত্যাদেশবাদীদের কথাই ধরা যাকৃ। ভগবৎ-প্রত্যাদেশের 
মাধ্যমে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল সত্য আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই অন্রান্ত সত্য--প্রত্যাদেশবাদীদের 
এই দাঁবী যদি যথার্থই গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির বাণীর 
সঙ্গে অপর এক প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির বাণীর কোনও বিরোধ খাকা উচিত 
নয়। যে সকল গ্রন্থে এই সব প্রত্যািষ্ট ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ করা হয়েছিল 
তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোনও বিরোধ থাক] উচিত নয় । কিন্তু বস্তত 
বিভিন্ন ধর্ন-সম্পুদায়ের শান্ত্রগুলির মধ্যে নানা বিঘয়ে বিরোধ দেখা যায়| 
কোন ধমশাম্্র এক বিশেষ এতিহামিক ব্যক্তিকে মানব-জাতির একমাত্র 
পরিব্রাতা বলে নির্দেশ করে, অপর এক ধর্নশাস্ত্র ঠিক এভাবেই অপর এক 
প্রতিহাসিক ব্যক্তিকে জগতে ঈশুরের একতাত্র প্রতিনিধি ও মানবজাতির 
একমাত্র পরিত্রাতা বলে নির্দেশ করে । এক শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে এক কথা৷ 
বলা হয়েছে, অপর এক শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে অন্য কথ বলা হয়েছে 
(যেমন খাষ্তীয় ধর্ম-শাস্রে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুদের 
শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়)। কোন শাস্ত্ে উপাস্য দেবতার সম্মুখে পশুবলি দেওয়ার 
বিধান আছে, কোন শাস্ত্রে অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে। বিভিন্ন 
শাস্ত্রের উক্তিগুলি যদি এইভাবে পরস্পরবিরোধী হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকটি 
অন্রাস্ত সত্য হতে পারে না; কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা হতে পারে 
অথবা৷ সবগুলিই মিথ্যা হতে পারে । কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্মুখে 
একপ পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকলে তিনি বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করতে বাধ্য ; 
কারণ, দূটি পরম্পর-বিরোধী উত্ভি একই সময়ে একই অর্থে একই বস্ত 
সম্বন্ধে সত) হতে পাঁরে না--এট৷ বিচার-বুদ্ধির একটি মূল নিয়ম। কিন্ত 
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বিচারবুদ্ধির সাহাযো দুটি পরস্পর বিরোধী উক্তির সত্যতা বিচার করার 
অর্থই হ'ল তাদের নিঃসর্ত অত্রান্ততা অস্বীকার করা | এ অবস্থায় কোন 
বিশেষ ধর্মসম্পৃদায়ভুক্ত ব্যক্তিবা৷ দাবী করতে পারেন যে, একমাত্র তীদের 
ধর্মশাস্্ই অন্রান্ত, অন্য সম্পৃদায়গুলির ধর্মশীস্্র অসম্পূর্ণ বা ভ্রমপর্ণ। কিন্ত 
প্রত্যেক সম্পৃদায়ের ব্যক্তিরা যদি অনুরূপ দাবী করেন (এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ত। করে থাকেন), তাহলে তারা হয় বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করবেন, 
নতুবা ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত)তার প্রশু অমীমাংসিতই থেকে যাবে । সুতরাং 
ধর্-ব্শ্বাসের সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধিকে অবহেলা করা 
চলে না। বিভিন্ন ধর্মপ্রবত্কদের বাণী এবং বিভিন্ন ধর্ম-শাস্তের উত্তি- 
গুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে বিরোধিতা ত আছেই, তার উপর এই সব বাণী 
ও উক্তিব সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত বেজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিরও বিরোধ দেখা যায়। 
যেমন, বাইবেলে প্রাণী ও মনুষ্য-জাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া 
আছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে। এসব বিঘয়ে 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে অবহেলা ক'রে শাস্ত্রীয় বণনাকেই সত্য বলে গণ্য 
করার দাবী সম্প্ঁ অচল: কারণ, এই দাবী মানতে হলে সন্গ্র বিজ্ঞানকেই 
অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু যর্দি কোন ধমশাস্বের একাংশে কোন ভ্রম 
থাকে তাহলে অন্যান্য অংশের অভ্রান্ততা সম্বন্ধেও সন্দেহ হতে পারে। 
জতরাং এক্ষেত্রেও ধর্ম-প্রবর্তকদের বাণী ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিমাত্রই যে 
অভ্রাস্ত সত্য এবং সত্যনির্ণয়ের ব্যাপারে ধর্ম-বিখ্বাসের ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির 
কোনও ভূমিকা নেই, এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। 

এরকম পরিস্থিতিতে প্রত্যাদেশবাদীরা কয়েকটি পশ্থ/! অবলম্বন করত 
পারেন। কোন এক বিশেষ সম্পৃদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা বলতে পারেন যে, 
তাদের নিজেদের ধর্মশাস্তে ধর্ন-বিশ্বাসের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা 
হয়েছে একমাত্র সেইগুলিই অভ্রান্ত সত্য, এবং অন্যান্য ধর্ম-সম্প্দায়ের শাস্্র- 
গুলিতে যে সব উক্তি করা হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই মিথ্যা বা বিভ্রান্তি- 
কর: কারণ, তাদের আপন ধর্ম-মতগুলিকে যুক্তিদ্বারা সমন করা যায়, 
কিন্ত অন্যান্য শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মতগুলিকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন 
করা যায় না। কিন্তু যেহেতু যুক্তি দিয়ে কোন মত সমর্থন বা খণ্ডন করতে 
হলে বিচার-বৃদ্ধির প্রয়োগ আবশ্যক, সেইহেতু 'প্রত্যািষ্ট' বলে চিহ্নিত 
কোন উক্তি বা মতবাদকেই বিনা বিচারে অন্রাস্ত সত্য বলে গ্রহণ করা 
যায় না| সুতরাং, ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মহাপুরুঘদের বাণী (আপ্তবাক্য) অথবা 
শাস্ত্রীয় উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলির সত্যতানিণয়ের ব্যাপারে 
বিচার-বদ্ধির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যাদেশবাদী বা শাস্ত্র 
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প্রমাণবাদীরা অনেক সময়ে বলেন যে, আমরা শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম 
বুঝতে পাবিনা বলেই শীস্ত্-বাক্যের সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির বিরোধ আছে, অর্থাৎ, 
শ্স্র-বাকা অযৌক্তিক, এরকম মনে করি । কিন্তু শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত মন 
বুঝলে আমাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হব। সেইজন্য শাস্্র-বাক্যের 
নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সেইজন্যই ধর্ন-বিৎ পণ্ডিতেরা প্রত্যেক 
শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা-পৃস্তক বা ভাঘ্য রচনা করেছেন। কিন্ত এতেই সমস্যার 
সমাবান হয় না। কারণ, শান্ত্র-বাক্যের প্রকৃতি মর্ম বোঝাবার জন্য যেসব 
তাধ্য রচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যেই মতভেদ এবং বিরোধ দেখা যায়, 
এবং কোন ভাঘ্য নির্ভুল এবং কোন ভাঘ্য ভ্রান্তিপূ্ণ সেটা মীমাংসা করার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, শাস্ত্রবাক্যগুলির সত্যতা পরীক্ষার জন্য বিচার- 
বৃদ্ধির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য । “বিভিন্ন ধর্মশান্ত্ের উপর প্রতিষিত 
ধর্-মতগুলির ্ধ্যে বিরোধিতা থাকায় শীন্ত্রগুলিকে অভ্রান্ত সত্যের আকর 
বলে স্বীকার করা হায় না, সুতরাং তাদের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বিচার- 
ব্দ্ধির সাহায্য নেওয়া আবশ্যক”--এই আপত্তি খণ্ডন করার জন্য কেহ 
কেহ বলেন যে, যব ধর্ম-মতই সত্য (“যত মত তত পথ”) | প্রত্যেক ধর্ন- 
মতই যখন ঈশুর-প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুঘদের বাণী ও উপদেশের উপর 
প্রন্তিষঠিত, তখন কোন ধর্ম-মত বা ধর্ম-বিশ্বাসই মিথ্যা হতে পারে না । প্রকৃত 
শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে কোন ধর্মমত অনুসারে চললেই আমাদের 
ই্ট-সিদ্ধি হতে পারে । এই মতবার্দ আমাদের বর্ম সম্বন্ধে সঙ্কীণণতা বা 
ধর্মান্ধতা ($0800190) পরিহার করতে শিক্ষা দেয়, একথা সত্য, কিন্তু 
বিশেঘভীবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধিক 
আলস্যের পরিচায়ক | এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে আমরা যে কোনও 
্রাস্ত বিশ্বাস, কসংস্কার, বিজ্ঞানবিরোধী উত্তি, কাল্পনিক কাহিনী প্রভৃতিকে 
অল্রাস্ত সত্য বলে বিনা বিচারে মেনে নিতে বাধ্য হব। কারণ, যে কোনও 
বাক্তি নিজের ইচ্ছা ও পছন্দান্যায়ী যে কোনও মতবাদকে শাস্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বা কোনও প্রত্যাদিি মহাপুরুঘের নিকট হ'তে সাক্ষাত্ভাবে প্রাপ্ত 
বলে দাবী করতে পারেন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন ; 
এবং এই মতৃবাদকে বিচার-বৃদ্ধি দিয়ে পরীক্ষার অধিকার আমাদের থাকবে 
না। কোন মত যথার্থই কোন শান্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন মতটি 
নয়, তা নির্ণয় করতে হলেও যুক্তিতর্কের অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের 
প্রয়োজন । আর, বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন যদি একেবারেই অস্বীকার 
কর! হয়, অর্ধাৎ, যদি কোন প্রত্যাদেশবাদী বলেন যে, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
প্রত্যাদি্ট মহাপুরুঘদের বাণী অথবা শান্ত্রবাক্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাই 
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সত্য-নির্য়ের একমাত্র মানদও, এবং কোন ধর্ম-বিশ্বাস যথার্থই সত্য কিনা 
তা স্থির করবার জন্য তাকে বিচার-বদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করার কোনও 
প্রয়োজন নেই, তাহলে শেঘ পর্যস্ত সত্য ও মিথ্যার পার্ধক্য লুপ্ত হয়ে যায়। 
আমি যদি যে কোনও মত বা বিশ্বাসকে প্রত্যার্দিষ্ট সত্য বলে স্বীকার করেই 
সন্তোষ লাভ করতে পারি, তাহলে সত্যতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে 
পরিণত হয়, এবং কেবলমাত্র ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়, যে কোন ক্ষেত্রেই 
এই উক্তি প্রযোজ্য হবে । “এই বাক্য অথবা মতবাদ সত্য* এর অর্থ যদি 
কেবলমাত্র এই' হয় যে, এটি কোন ব্যক্তিবিশেষকে তৃপ্তি বা আনন্দ দিতে 
পারে, তাহলে “আমি এই মত বিশ্বাস করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাই” এক 
“এই মত সত্য” এই দুইটি বাক্যের মধ্যে 'অতএব' এই সংযোজক শব্দের 
ব্যবহারের কোনই অর্থ হয় না| “এই মতি সত্য” বললে এই মতাটি 
কোন ব্যক্তি-বিশেঘকে তৃপ্তি বা আনন্দ দেয়”, এর অতিরিক্ত কিছু বোঝান 
উচিত, যথা, “এই যতের অনুরূপ কোন বস্তু বা বস্ত-সমষ্টি বহির্জগতে আছেঃ 
অথবা “এই যত ও অন্যান্য মতের মধ্যে সঙ্গতি আছে, এই মত গ্রহণ করা 
আমাদের পক্ষে হিতকর' ইত্যাদি। 'কোন বাক্য বা মত সত্য* এইটুক 
বলাই যথেষ্ট নয়, সত্যতাকে যাচাই করার জন্য একটি মানদণ্ডের প্রয়োজন 
এবং এই মানদণ্ড এমন হওয়া উচিত যা সকলেই প্রয়োগ করতে পারে । 
কিন্ত কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করে কোন বাক্য বা মতের সত্যতা নির্ণয় 
করতে গেলে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন। বেজ্ঞানিক গবেষণায়, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায়, প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার 
ব্যাপারেও এই কথা মেনে নিতে হবে। সুতরাং, ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার 
একমাত্র ভিত্তি ভগবৎ-প্রত্যাদেশ, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। 

আমরা পূর্বেই এ্রতিহাসিক সাবজনীন প্রত্যাদেশ আর ব্যক্তিগত প্রত্যা- 
দেশের মধ্যে পার্থক্য করেছি। উপরে সার্বজনীন প্রত্যাদেশবাদের সমা- 
লোচনা করা হ'ল। এখন ব্যক্জিগত প্রত্যাদেশবাদের সমালোচনা করা 
যেতে পারে। সাবজনীন প্রত্যাদেশবাদীদের মতে ঈশ্বর সমগ্র মানব 
জাতির উপকারের জন্য কোন একবিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির 
মাধ্যমে মান্র একবারই অতীক্ত্রিয় বা বৃদ্ধযাতীত তত্বগুলি প্রকাশ করেছিলেন। 
যে ব্যক্তির মাধ্যমে এই তত্বগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তিনি একজন অনন্য- 
সাধারণ মহাপুরুষ | ঈশুরের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যই 
ঈশুর নিজের কাজের জন্য তাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন । কিন্তু 
ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশবাদীদের মতে ঈশুর যে কোনও ব্যক্তির কাছেই আত্ম- 
প্রকাশ করতে পারেন শ্রবং নিগণঢ় তত্বগুলির জ্ঞান দিতে পারেন । কোন 
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ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর আত্ব-প্রকাশ করবেন কিনা তা নির্ভর করে সেই 
ব্যক্তির বৃদ্ধি, নৈতিক চরিত্র ও অধ্যাত্ব-সাধনার উপর । বুদ্ধিমান, নির্মলচরিত্র, 
ভাবুক বা সাধক কখনও কখনও উপলব্ধি করেন যে, তিনি এমন কতকগুলি 
সত্যের সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি তার নিজের চেষ্টায় অজিত হয় নি; পরস্ত, 
স্বয়ং ঈশুর এগুলি সাক্ষাত্তাবে তার কাছে প্রকাশ করেছেন। সত্যের সন্ধানে 
রত দূর্বল মানুষের স্বাধীন প্রচেষ্টা হয়ত সফল নাও হতে পারে, কিন্ত যিনি 
ভগবখ্কৃপা লাত করেছেন তিনি যে নিশ্চয়ই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবেন 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এইভাবে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তা 
বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তে নয়, কোনও যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করে তা পাওয়া যায় না। 

এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, যদি' স্বীকার করেও নেওয়া 
যাঁয় যে, ব্যক্তিবিশেঘের পক্ষে ঈশ্ৃর-প্রত্যািষ্ট হয়ে কোন অতীক্র্রিয় তত্বের 
জ্ঞান লাভ কর! সন্ভবপর, তাহলেও তার কোন বিশ্বাসগুলি ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের 
ফল আর কোনগুলি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, সংস্কার, সামাজিক 
পরিবেশ ইত্যাদির ফল তা স্থির করা কঠিন। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
অনুমানে যেমন ভ্রম থাকতে পারে ঠিক তেমনই নিশ্চরতার অনুভূতিতেও 
ভ্রম থাকতে পারে । অর্থাৎ, যে ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অনুভূতি 
এই যে, এটি ঈশৃরের নিকট থেকে সাক্ষাৎ্ভাবে প্রাপ্ত, সেটি প্রকৃতপক্ষে 
এক বা একাধিক নির্গান অনুমানের সিদ্ধান্ত, ভাবানুঘঙ্গের (2550০190100 
0? 1583) ফল ইত্যাদি হ'তে পারে । শেঘোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসগুলি 
নিশ্চয়ই বিচার-বুদ্ধির বিঘয়-বস্ত হতে পারে এবং এগুলিকে প্রথমশ্রেণীর 
বিশ্বাসগুলি থেকে পৃথক্‌ করবার জন্যও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হ'তে পারে। কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসগুলির মধ্যে যদি এতই 
সাদৃশ্য থাকে যে, তাদের পরস্পর থেকে পৃথকৃ করা অতীৰ কঠিন, তাহলে 
তাঁদের মধ্যে কতকগুলিকে বিচার-বৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে না 
আর কতকগুলিকে করা যায়, এরকম মত সমর্থন করার অযোগ্য । প্রত্যা- 
দেশবাদীরা বলেন যে, “আমাদের সসীম ও অ-পূর্ণ বিচারবৃদ্ধির সাহায্যে 
চরম সত্যের (450195 040) জ্ঞান হয় না? | কিন্তু তারা নিজেরাই প্রকা- 
রান্তরে সকল তত্ব সন্বন্ধেই যুক্তিতর্কের প্রামাণিকতা ও উপযোগিতা স্বীকার 
করে থাকেন | উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন তাঁরা বলেন 
যে, “এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি অপর এক অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন 
করতে পারেন, অতএব যুক্তির দ্বারা কোনও সত্য নির্ণয় করা যায় না,” 
অথবা যখন তাঁরা বলেন যে, “আমাদের, অর্থাৎ, সসীম জীবদের বৃদ্ধিবৃত্তির 
গঠনই এইরকম যে, এর সাহায্যে অসীম, সর্বনিরপেক্ষ সত্তার জ্ঞান হতে 
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পারে না?” তখন তারা নিজেরাই যুক্তির (অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির) সাহায্য নিয়েই 
যুক্তির অসারতা বা অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। কেউ 
যখন বলেন যে, ঈশ্বরের প্রকৃতিই এইরূপ যে, আমরা যে কোনও বিশেঘণে 
তাঁকে বিশেঘিত করিনা কেন, সেই প্রকৃতিকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে 
পারি না, তখন তিনি ঈশুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান হ'তে পারে 
এইটাই প্রকারান্তরে স্বীকার কর্ছেন। কোন বস্তর প্রকৃতি যদি সম্পূর্ণ- 
ভাবেই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অতীত হয়, তাহলে সেটি যে আমাদের বিচার- 
বৃদ্ধির অতীত তা? জানাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব | সুতরাং ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাদের ঈশৃর-তত্বের জ্ঞান 
হাওয়া অসম্ভব এই মত গ্রহণ করা যায় না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, 
ঈশৃর কোন এক বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে তার ভক্তের কাছে কতকগুলি 
অতীক্ড্রিয় তত্বের জ্ঞান প্রকাশ করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এই জ্ঞানকে 
আয়ত্ত করার ক্ষমতা আছে এটা স্বীকার করতে হ'বে। কোনও প্রস্তর- 
খণ্ডের কাছে ঈশ্বরের আত্ব-প্রকাশ করা অসম্ভব । বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের 
কাছেই যদি ঈশুর আত্ম-প্রকাশ করেন, তাহ'লে ঈশুরের নিকট প্রাপ্ত 
অতীক্ত্রিয় তত্বগুলি যে আমাদের বৃদ্ধির অগম্য, একথা বলা সম্পর্ণ অযৌক্তিক 
হবে। আবার, বিভিন্ন ব্যক্তিরা যখন তাদের প্রত্যাদেশলন্ধ সত্যগুলিকে 
ভাঘার মাধ্যমে সকলের কাছে প্রচার করবার চেষ্টা করেন, তখন এই তথা- 
কথিত অন্রান্ত সত্যগুলির মধ্যেও বিরোধ দেখা যায় এবং তখন তাদের 
মধ্যে কোনটি প্রকৃত সত্য এবং কোনটি নয়, তা নির্ণয় করতে গেলে বিচার- 
বৃদ্ধির সাহায্য নেওয়া অপরিহাধ । সুতরাং যাকে সাধারণত প্রত্যাদেশ 
বল৷ হয়, সেটি যে বিচার-বুদ্ধির আলোচনা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সকল 
সত্য, প্রকাশিত হয় সেগুলি বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তে নয়, এরূপ মনে করা ভুল। 


7. প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই 


প্রত্যাদেশকে প্রচলিত অর্থে নিলে মনে হতে পারে যে, প্রত্যাদেশ 

আর বিচার-বৃদ্ধির (.5%৩180107 ৪04 1২62501) মধ্যে অবশ্যই বিরোধ 

থাকবে । জাগতিক কোন বস্ত বা ঘটনা সম্বন্ধে কোন উক্তি ব৷ 

মতকে সত্য বলে গ্রহণ করার আগে তাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করা 

বুদ্ধির স্বতাব। যে সব উক্তি বা মতের পিছনে যুক্তি, তর্ক, অনুমানের 

সমন নেই, সেগুলিকে বুদ্ধি সত্য বলে স্বীকার করে না| কিন্ত প্রত্যা- 
৭ 
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দেশবাদীদের মতে এমন কতকগুলি নিগুঢ় সত্য আছে যেগুলি এক বিশেষ 
উপায়ে প্রাপ্ত বলেই সেগুলির পিছনে কোন যুক্তি না থাকা সত্বেও সে- 
গুলিকে স্বীকার করে নিতে হ'বে। ভগবত্-প্রত্যাদেশের যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। 
(40/5010) আছে সেই ক্ষমতার বলেই যে কোনও প্রত্যাদিষ্ট বাণীর 
অন্রান্ত সত্যতা আমাদের শ্বীকার করে নিতে হ'বে। প্রত্যাদেশ ভাবুক ব৷ 
ভক্তকে যে সব অতীক্ট্রিয় তত্বের সন্ধান দেয় সেগুলি বৃদ্ধযতীত, অর্থাৎ সেগুলি 
বিচার-বৃদ্ধির বিঘয়-বস্ত্ হ'তে পারে না, এবং সেই হেতু বিচার-বৃদ্ধির পক্ষ 
থেকে প্রত্যািষ্ট বাদীর কোনও বিরূপ সমালোচনা গ্রহণীয় নয় । 

" 4৯* স্থতরাং মনে হতে পারে যে, প্রত্যাদেশ ও বিচার-বৃদ্ধির মধ্যে একটা 
বিরোধিত। আছে। যুরোপে মধ্যযুগে কোন কোন ধর্ম-বেত্তা মনে করতেন 
যে, এটা আত্যন্তিক বিরোধিতা (45015 0০510012) : অর্থাৎ, প্রত্যা- 
দেশ যা বলে বিচার-বুদ্ধি তা৷ অস্বীকার করে, আর বিচার-বুদ্ধি যা বলে 
প্রত্যাদেশ তা অস্বীকার করে। তীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও 
বলেছেন যে, কোনও প্রত্যাদিষ্ট বাণী যতই অযৌক্তিক হ'বে ততই সত্য 
হবে, আর এটি যতই অসম্ভব হবে ততই বিশ্বাসযোগ্য হ'বে।£ যেমন, 
ভগবান এই জগৎ স্থট্টি করেছেন”-_বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এই উক্তিকে 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে হলেও প্রত্যারদিষ্ট বাণী বলেই একে সত্য বলে 
স্বীকার করতে হবে। “মানবাত্বার ধ্বংস নেই*-_এই প্রত্যাদিষ্ট বাণীটি 
বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব* বলেই একে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে 
হ'বে। 

() প্রত্যাদেশ এবং বিচার-বৃদ্ধিব প্রভেদকে যদি এইভাবে আত্যস্তিক 
বিরোধের রূপ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বৃদ্ধি- 
গ্রাহ্য জগতে সত্য ও মিথ্যার অর্থ ও মানদণ্ড বৃদ্ধযতীত জগতে সত্য ও 
মিথ্যার অর্থ ও মানদণ্ড থেফে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। প্রথমোক্ত জগতের কোন 
ব্যাপার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিচার-বৃদ্ধির উপর নির্ভর 
করতে হ'বে, আর দ্বিতীয়োন্ত জগতের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে বথার্থ জ্ঞানলাভ 


1. 1006 20015. 1৮ (1.৩. 616. 2508160. 13598.56) 15 81091:10, ৮0৬ 20026 
1৮ 13 00617, 005 25015. 26 18. 10000581016, 60৩ 22016 1 15 06115591১15. 


2 কারণ, ধার কোন দেহ নেই তিনি কোন জড়দ্রব্যই নির্নাণ বা হৃত্টি করতে 
পারেন না। 

3 কারণ, দেহের মধ্যে আছে অথচ দেহের অংশ নয় এরকম কোনও বস্ত্র থাকতে 
পারে না। হৃতরাং আমর! যাকে আত্ম বলি পেটা দেহেরই একটা অংশ এবং দেহের 
খ্বংসের সঙ্গে এরও ধ্বস অনিবার্য । 
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করতে হ'লে ভগব প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করা ভিন্ন' উপায় মেই। 
কিন্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ এবং বৃদ্ধযতীত জগতের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা 
অসম্ভব | যেগুলিকে বুদ্ধতীত তত্ব বলে মনে করা হয়, সেগুলির সঙ্গে 
বৃদ্ধিগ্রাহ্য বহু ব্যাপারেরই এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, এদের পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা অথবা এদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা 
নির্দেশ করা অসন্ভব। যেমন, মানবাত্বার অমরত্ব হয়ত অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধাতীত 
তত্ব, কিন্তু যেহেতু মানবাস্বার সজে জড়দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেহেতু 
আত্মার স্বতাব বুঝতে গেলে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের কথাও বিচার 
করতে হ'বে। কিন্ত আত্বা ও দেহের সম্বন্ধকে বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধাতীত 
ব্যাপার বল৷ যায় না। ন্লুতরাং, বিচার-বুদ্ধিকে সম্পূণ বর্জন করে, এ 
ব্যাপারের আলোচনা কত্ত অসস্তভব। 

(1) সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ সকল ক্ষেত্রেই একরূপ হওয়া উচিত, 
এবং সত্যতার মাঁনদণ্ডও সকলের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। 
যদি মনে করা যায় যে, বৃদ্ধিগ্রাহ্য জগতে সত্যতার মৌলিক অর্থ ও মানদও 
একরাপ আর অতীন্জরিয় বৃদ্ধতীত জগতের ক্ষেত্রে অন্যরূপ, তাহলে সত্যতার 
মানদণ্ডের সংখ্যা দূই ঘা হয়ে আরও অধিক হওয়াও সম্ভব। কিন্ত এটা 
স্বীকার করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন এক বিশেষ সমস্যার আলোচনায় 
তার নিজের রুচি ও ইচ্ছামত সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করবার দাবী করতে 
পারে এবং তার ফন্রে প্রকৃতপক্ষে সত্য ও মিথ্যার প্রতেদ লুপ্ত হয়ে যেতে 
পারে । 

(0) প্রত্যাদেশবাদীরা যখন বলেন যে, বুদ্ধ্যতীত তত্বের জগৎ এবং 
বৃদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ সম্পূর্ণ পৃথকৃ, এবং সেই হেতু বৃদ্ধিগ্রাহয জগতে সত্যতার 
যে মানদণ্ডের ব্যবহার হয়, বুদ্ধযতীত জগতে তার ব্যবহার হ'তে পারে না, 
তখন তাঁর প্রকারান্তরে বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্যই স্বীকার করেন; কারণ, 
তারা তাদের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে উৎসুক । 

3. কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে আত্যন্তিক- 
বিরোধ না থাকলেও প্রত্যাদেশের স্থান বিচার-বুদ্ধির অনেক উধে । 0006 
০0110010001 2 16৬91861017, 000], 070 ০0101219 ০9 1689010, 17029 
9৪ 90০০ 192$01).--09110--/%0 10000006101) 60  191011050101)5 
0 [২21181010--0. 66)। এই মতটির দুটি অর্থ করা যেতে পারে । 
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৫) প্রথষ অর্থ এই যে, অতীন্ত্রিয় তত্বগুলি মানুষের সীম বিচার 
বুদ্ধির উর্ধে, আর ০) দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এগুলি বিচার-বৃদ্ধিমাত্রেরই 
(জীবেরই হউক অথব! ঈশ্বরেরই হউক) অগম্য। প্রথমত, এটা মনে করা যেতে 
পারে যে, মানুঘের বিচার-বুদ্ধির বাইরে এমন সব নিগৃঢ় তত্ব আছে, যাদের 
জ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব । মানুঘের বিচার- 
বৃদ্ধি সসীম বলেই সে স্বাধীন চেষ্টায় এই তত্বগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে 
পারে না, কিন্তু ঈশুরের কৃপায় কোন ব্যক্তির মনে এই তত্বগুলি উদ্ভাসিত 
হ'লে সে এদের তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং অনুভব করে যে, প্রত্যাদিষ্ 
জ্ঞান এবং বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যে পাওয়। সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবিক কোনও 
বিরোধ নেই। ঈশ্বর অনস্তজ্ঞানের অধিকারী বলেই যাবতীয় সত্য তার 
কাছে প্রাঞ্জল । এমন কোনও রহস্য বা সমস্যা নেই যার সমাধান 
তার অজ্ঞাত। দুর্বল, অল্পবৃদ্ধি মানুঘের পক্ষে ঈশুরের সাহায্য ব্যতীত 
এই' সব গৃঢ় সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব । 

(1) এই মতান্সীরে দুটি বিচার-বুদ্ধির (অর্থাৎ ঈশ্বরেব এবং মানুঘের) 
অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে । এই দৃই বিচার-বৃদ্ধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য 
নেই, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ, এমন অনেক তত্ব আছে 
যেগুলিকে এদের মধ্যে একটিই আয়ত্ত করতে পারে, অপরটি পারে না। 
কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এই তত্বগুলি আবিষ্কার করা অথবা তাদের প্রকত 
মর্ম উপলব্ি করা সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব | এইসব তত্ব সম্বন্ধে যে 
সব বাণী আমরা সাক্ষাৎভাবে ঈশুরের নিকট পাই, সেগুলিকে 
নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। কিন্ত 
এই মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি করা যেতে পারে যে, এই দুটি 
বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অসম্ভব। কোন 
তত্বগুলি মানুঘের সসীম বিচার-বৃদ্ধি আয়ত্ত করতে সক্ষম এবং কোনগুলি 
নয়, তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কোন বাক্তি যদি কোন বিশেষ 
'সময়ে কোন তত্বের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে, অথবা, কোন একটি 
উক্ভিকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন বা খণ্ডন করতে অক্ষম হয়, তাহলেই এ তত্ব 
বা উক্তিকে তাঁর বিচার-ুদ্ধির উর্ধে বলে স্থির করা উচিত নয়, কারণ, 
কালক্রমে তার বৃদ্ধির বিকাশ ঘটলে এ তত্বটি আয়ত্ত করা অথবা এ উত্ভির 
সত্যতা নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে। কোন নিরক্ষর ব্যক্তি 
যতদিন নিরক্ষর থাকে, ততদিন কোন বই পড়ে মানে বোঝা৷ তার পক্ষে 
সম্ভব নয়, কিন্তু সে যে চিরকালই নিরক্ষর থাকবে এটা আমর! নিশ্চয় 
করে বলতে পারি না| কোন বুদ্ধিমান জীবের জ্ঞানলাভের ক্ষমতাকে 
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সীমাবদ্ধ করা যায় না| সুতরাং কোন অতীল্জিয় তত্বসম্বদ্ধে ঈশুরের নিকট 
প্রাপ্ত বাণী যানুঘের বৃদ্ধির অগম্য, এবং সেইজন্য তার সত্যতা বা অসত্যতা৷ 
বিচারের ক্ষমতা মাঁন্ঘের নেই, এই মত স্বীকার করে নেওয়া যায় না। 

(8) যে তত্ব একান্তই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অগম্য, তাকে প্রকৃতপক্ষে 
বিচার-বৃদ্ধিমাত্রেরই বিরোধী বলতে হবে; কারণ, ঈশ্বরেরই হোক অথব৷ 
মান্ঘেরই হোক বিচার-বৃদ্ধির মৌলিক প্রকৃতি একই হবে। সুতরাং যা 
মূলত বিচারবৃদ্ধির বিরোধী তাকে আমাদের বিচার-বুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না । 

(011) যে তত্ব সম্পূর্ণভাবে মানুঘের বিচার-বৃদ্ধির আয়ত্তের বাইরে, 
তা ঈশৃরের বাণীর মাধ্যমে মানুঘের কাছে উপস্থিত হ'লেও তার 
বিন্দুমাত্র জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক হবে না। কোন জডবস্তকে হাজার বৎসর 
শাস্তবাণী বা মহাপুরুধরদের উপদেশ শোনালেও তার কিছুমাত্র উপকার হবার 
সম্ভাবনা নেই । 

(1%) যেপব প্রত্যাদি্ই সত্যকে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে করা হয়, 
সেগুলিকে বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নিজেদের বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যেই আবিষ্কার করেছেন 
এবং প্রচার করেছেন । সুতরাং, সেগুলিকে আমাদের সাধারণবুদ্ধির অগম্য 
বলে মনে করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই । 

(০) যদি বলা যায় যে, বুদ্ধতীত জগতের তত্বগুলি বিচারবৃদ্ধি- 
মাব্রেরই ( ঈশুরের অখব! জীবের ) উধে, তার অর্থ হবে এই যে, এগুলি 
একান্তভাবেই বৃদ্ধির অগম্য | কিন্তু তাহলে এই তত্বগুলি মানুঘের 
মনে সঞ্চারিত কর। ইঈশুরের পক্ষেও অসম্ভব, এবং ঈশ্ুরের নিকট 
পাওয়া প্রত্যাদেশের সাহাযো আধ্যাত্মিক উন্নতি করাও মানুঘের পক্ষে 
অসম্ভব | 

সুতরাং, ঈশ্বরবার্দীদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিবাদী তারা মনে করেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে ব্রশ্বরিক প্রত্যাদেশ এবং বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই । মহাপুরুঘেরা ঘখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের 
বাণী প্রচার করেন, তখন সাধারণত সেগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন 
করেন না; সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট সেগুলি অসাধারণ তাৎপর্যযুক্ত 
এবং বিচারবুদ্ধির অগম্য বলেই মনে হয়।. কিন্তু কালক্রমে আবার 
যেইগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন অথবা খণ্ডন করা সম্ভব বলে বহু 
চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করে থাকেন। যে মত বা বিশ্বাসফে আদৌ 
ধিচার-বুদ্ধিগ্ধারা সমর্থন করা যায়না, কেবলমাত্র প্রত্যাদিষ্ট বলেই 
লেগুলিকে আমরা স্বীকার করতে বাধ), এরূপ মনে করা উচিত নয় ॥ 
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তারা আরও বলেন যে, ঈশ্বর বা পরমাত্াতেই বিচার-বুদ্ধির পূর্ণরূপ 
প্রতিষ্ঠিত, আর সীম জীবের বুদ্ধি এশ বুদ্ধিরই সীমিত প্রকাশ | সুতরাং 
মানুঘ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে য! কিছুজ্ঞান লাভ করে, তার অন্তিম উৎস 
ঈশৃরের বিচার-বৃদ্ধি | 

সুতরাং, এক হিসাবে বল৷ যায় যে, ঈশ্বরই প্রতি মুহূর্তে আমাদের 
ধীশক্তিকে সত্যের দিকে চালনা করছেন, অথবা, আমর] প্রতিমুহ্‌র্তেই 
তার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করছি । মাঁন্ঘ যখন তার বিচার- 
বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন সত্য আবিফষার করবার চেষ্টা করে, অথবা! 
কোন মতবাদকে খণ্ডন অথব৷ সমর্থন করে, তখন প্রক্কতপক্ষে তার 
আবেদন বিশ্বজনীন বিচারবৃদ্ধির কাছে, তার সীমিত ব্যক্তিত্বের গণ্তীর 
মধ্যে যে বৃদ্ধি সক্রিয়, তার কাছে নয় । সুতরাং যখন কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তি অনুভূতি বা ভাবাবেগের বিরুদ্ধে বিচার-বুদ্ধির দাবী সমর্থন করেন, 
তখন তার মনোভাবকে দান্তিকতার অপবাদ দেওয়া অসঙ্গত | তিনি 
যে মানদণ্ডের সাহায্যে সত্যতা বা অসত্যতার বিচার করতে উৎসুক সেটা 
তার ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা বা সুবিধার উপর নিভর করে নয়, এই মানদ'ও 
চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অকৃণ্ঠ সমর্থনের দাবী রাখে । সুতরাং একমাত্র 
প্রত্যার্দিষ্ট শ্রশৃরিক বাণীই সকল ধর্ম-বিশ্বাসের সুদ ভিত্তি, এইমত সমর্থন 
করা যায় না। 


8. মরমী অঙ্ুভূতি, অতীন্দরিয়ান্থৃভৃতি, শ্রদ্ধা ও বিচার-বুদ্ধি 


প্রত্যাদেশ ও বিচারবৃদ্ধির সম্পক সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, মরমী উপলব্ধি, 
অতীন্ড্রিয়ানুভূতি ব৷ "শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধেও সেই কথা৷ বল৷ 
চলে। মরমীয়।৷ ভাবুক বা ভক্ত এক বৃহত্তর সত্তার মধ্যে আপন সত্তাকে 
নিমজ্জিত করে আনন্দ বা মানসিক শাস্তিলাত করতে পারেন, কিন্তু 
তিনি যদি তাঁর উপলব্িকে সত্যের আকার দিতে চান, অথবা, জগৎ 
সম্বন্ধে এই উপলব্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বুদ্ধিগমা ধারণার সাহায্যে 
প্রকাশ করতে চান, তাহলে তার এই জ্ঞানকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধির 
ক্টিপাথরে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন হ'বে | যে অনুভবে জ্ঞাতা ও 
জ্রেয়ের, বিশেঘ্য ও বিশেঘণের বস্ত ও সম্বন্ধের পার্থকা থাকে না, বা যে 
জ্ঞানকে কতকগুলি অবধারণের স্থুসংহত সমটিরূপে ব্য করা যায় 
না, তাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত | ভাবুক বা সাধক সম্বন্ধে আমরা মাত্র 
এই কথাই বলতে পারি যে, তাঁর মনে ফোন সংশয় বা অশান্তি নেই, 
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তিনি আত্ম-তৃপ্ত বা! আত্ব-সমাহিত ॥ কিন্ত তিনি জগৎসম্বন্ধে নির্ভুল 
সত্য লাভ করেছেন, একথা স্বীকার করতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই 
সম্মত হবেন না । অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি' অতীন্দরিয়ানুভুতির 
সাহায্যে কোন অত্রাস্ত সত্য আবিষ্ষার করেছেন বলে দাবী করেন, 
তাহলে আমরা সেই দাবী শ্বীকার করে নিতে পারি না। তার 
আবিষ্ৃত সত্যের সঙ্গে অন্যান্য সত্যের সঙ্গতি আঁছে কিনা, এটা বিচার 
করে দেখা প্রয়োজন । অন্যান্য সত্যের ছ্বারা তাঁর আবিষ্ৃত সত্য 
সমথিত হচ্ছে, এই যুক্তিবনেই আমরা একে স্বীকার করব, কোন বিশেষ 
উপায়ে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে নয় | সেই রকম 
কোন ব্যক্তি বিনা বিচারে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোন মত গ্রহণ করেছেন বলেই 
যে সেই মতকে অন্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হ'বে এমন নয়; সেই 
মত যুক্তিযুক্ত কিনা, অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হ'তে পারে কিনা সেটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য হ'বে। 

বিচার-বদ্ধির সাহায্য ছাড়া জগৎসন্বন্ধে কোন যথার্থ জ্ঞান লাত করা 
সম্ভব নয়--একথা বলার অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিচার- 
বৃদ্ধি থেকেই আমাদের সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় । কোন বিঘয় সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির যেমন প্রয়োজন, সাক্ষাৎ 
অনুভবেরও তেমনই প্রয়োজন । জড়-জগৎ্ সম্বদ্ধে জান লাত করতে 
হ'লে যেমন বস্তগুনির সঙ্ষে আমাদের ইন্্রিয়-সংস্পর্শ হওয়া প্রয়োজন, 
তেমনই আবার ইন্দ্রিয়সং্পর্শ থেকে উৎপন্ন সংবেদনগুলিকে একত্র 
গ্রথিত করে একটি সুসংহত আকার দেওয়ার জন্য বিচার-বুদ্ধিরও প্রয়োজন । 
ইক্তিয়-সংবেদনগুলি আমাদের জড়জগণ সব্বন্ধীয় জ্ঞানের উপাদান যোগায়। 
কিন্ত বিচার-বদ্ধির ক্রিয়ার ফলেই সেগুলি জ্ঞানের আকার লাভ করে। 
জগতে এমন অনেক বস্ত থাকতে পারে যেগুলির সঙ্গে আমাদের 
ইন্দড্িয়-সংস্পর্ণ সম্ভবপর না হলেও সেগুলিকে আমরা অন্য কোন উপায়ে 
অন্ুতব করতে পারি-একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে পারি 
যে, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে সেই সকল বিচিত্র অন্তব যতক্ষণ প্যস্ত 
না পরম্পরের সঙ্ষে স্ুশৃঙ্খলভাবে থ্রথিত হয়ে একটি সুসংহত আকারের 
রূপ নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সব অনুভূবকে অন্রান্ত সন্ধত্যর উৎস 
বলে মনে করা সঙ্গত হবে না । 

প্রত্যেক ধর্স-স্ংপ্রদাীয়েই এমন অনেক সাধক, ভাবক ও ভজ 
জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের নির্শল চরিত্র ও মানবপ্রেম আমাদের চিরকাল 
অনুপ্রাণিত করে, এবং যাঁরা জগতের চরমসত্া সম্বদ্ধে মরমী উপলব্ধি 
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ব৷ অতীক্দরিয়ানুভুতির দাবী রাখেন | তীদের এই দাবী আমরা উপেক্ষা 
করতে পারি না । এই সব বিচিত্র উপলব্ধি বা অনুভুতি বিচ্ছিন্নভাবে 
আমাদের জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান দিতে না পারলেও আমাদের ধর্ম- 
জীবনের পক্ষে এদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, 
মানুঘের জীবনে তার বৃদ্ধি-বৃত্তি, ভাবাবেগ এবং ইচ্ছাশক্তি এই তিনেরই 
অংশ আছে এবং মানব-প্রকৃতির এই সব উপাদানের যথোচিত সহযোগিতা 
ছাঁড়া আদর্শ ধর্ম-জীবন গড়ে উঠতে পারে না । চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের 
বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হলেও ধর্ণ তাঁদের কাছে কেবলমাত্র কতকগুলি বুদ্ধি-গ্রাহট তত্ব-কথার 
সমষ্টি হয়েই থাকতে পারে ৷ মরমী ভীবুক, সাধক ও ভক্তের সংস্পর্শে 
এলেই তাদের ধর্ম-জীবনে আস্তরিকতা ও উদ্দীপনা আসা সন্তব 
যে ধর্মবিশ্বাস বৃদ্ধিবত্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা অন্ধ কুসংস্কার ও নিছক 
তাবালুতাঁয় পরিণত হতে পারে, আবার ভাবাবেগ-বজিত ধর্স-জীবন 
কেবলমাত্র কতকগুলি প্রচলিত মতের মৌখিক অনুবতিতা এবং 
গতানুগতিক আচার-পালনে নিঃশেঘিত হয়ে যেতে পারে । যে ব্যক্তি 
মাঝে মাঝে নিজের অন্তরে এবং বহির্জগতের সর্ধত্র বিশ্বাত্ার উপস্থিতি 
সাক্ষাততাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, অথবা যাঁরা এইভাবে বিশ্বাস্বার 
উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন, তিনি 
অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও জগতের সকল মালিন্য কুণ্রীতা ও দেন্যের 
কলুঘ থেকে নিজেকে মক্ত রাখতে পারেন, এবং তার এই সাময়িক 
উপলব্ধি তাকে সর্ধক্ষণের জন্য প্রেরণা জোগাতে পারে, এবং সকল 
শুভ-কর্মে উত্যহ দিতে পারে । আমাদের ধর্মবিশ্বাসের গতীরতা ও 
আন্তরিকতা সম্পাদনের জন্য অনুভূতি অপরিহার্ধ। মরমী ভাবুক সাধক 
ও ভক্তদের উপলব্ধি ও সাধনা সমস্ত ধর্মেরই অমূল্য সম্পদ । 


নির্বাচিত পুস্তক তালিকা 


2. 1. 0৪124--5.2 11000050610 6০ 006 081199০0195 01 1.9115101. 
20. 08110525706 12121109001 ০৫ 5118102, 


অ্ম অধ্যায় 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সনর্থনে যুক্তিসমূহ 


(41801709100 001: (09 6€য19091005 01 00) 


1. ভূমিকা 


ত প্রধান ধর্মযতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনও: 
না কোনও আকারে ঈশুরের অস্তিত্ে বিশ্বাস তাদের অধিকাংশের একটি 
অঙ্গ | সাধারণত, ঈশুর সম্বন্ধে ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ধারণ! এই যে, তিনি 
নিরাকার, চৈতন্য-নয় পরম পুরঘ | ঈশ্বরকে আমাদের ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে 
কোন জডদ্রব্যের মত প্রত্যক্ষ করা যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী 
বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির, এমন কি অনেক দার্নিকেরও অভিমত এই যে, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের সমর্থনে বৃদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি দেওয়া সম্ভব | ঈশুরের অস্তিত্বে আমাদের 
এই' বিশ্বাসকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা করলে হয়ত দেখা যাবে যে, 
এই বিশ্বাসকে অনেকাংশেই পরিবর্তন ও সংশোধন করা প্রয়োজন ; কিন্ত 
মূলত এই বিশ্বাসকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে হবে । এই বিশ্বাসকে 
বিচারবৃদ্ধিসন্্রত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় কিনা, সেটা 
নির্ণয় করার চেষ্টা দার্শনিকের কাজ | এই যুক্তিগুলিকে বিশেঘভাবে পরীক্ষা 
কৰে দেখা শ্র়োজন | ঈশ্বরের অস্তিতে বিশ্বাস করার পক্ষে বিভিন্ন 
দেশে ও বিভিন্ন কালে দারনিকেরা সাধারণত যে সব যুক্তি দিয়েছেন 
তাদের মধ্যে চারটি যুক্তি প্রধান, যথা, ৫) তাত্বিক যুক্তি অথবা লক্ষণ- 
ভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (05 0170198108] 4১:৪00670), (৮) কার্ধ- 
কারণ-সন্বন্ধ-ভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান (005 5809581 ০0: 00300108108] 
£8180101600), (০) উদ্দেশ্য-কারণতাভিত্তিক যুক্তি বা অনুমান 15 61০০- 
108108] 4১077616) এবং (৫৫) নৈতিকচৈতন্যমূলক যুক্তি বা অনুমান 
(19৩ 2101581 /১188106) 1 এখন আমরা এই যুক্তিগুলিকে বিশ্রেঘণ করব 
এবং তাদের বৈধতা সম্বন্ধে আলোচনা করব । 


2. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি 006 09001981081 &1:88106118) 


পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে 02091082081 
£1800৩0৫ (লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি বা তাত্বিক যুক্তি) বলে একটি যুক্তি প্রচলিত, 


806 ধর্ম-দর্শন 


আছে। এই যুক্তির সমর্থকেরা মনে করেন যে, আমাদের মনে ঈশ্বর সম্বদ্ধে যে 
ধারণা আছে কেবলমাত্র তাঁকে বিশ্রেঘণ করে এবং সেই বিশেঘণকে ভিত্তি করে 
ঈশৃর যে বাস্তবিকই আছেন, আমাদের কল্পনামাত্র ন'ন, তার নিতুঁল প্রমাণ 
পাওয়া যাবে'। এজন্য বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তার 
সাহায্য নেওয়া মোটেই আবশ্যক হ'বে না। কোন সাধারণ সসীম বস্ত 
সম্বন্ধে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, যেহেতু এই' বস্তুর ধারণা 
আমাদের মনে আছে, সেই হেতু এর অনুরূপ বস্তু অবশ্যই বহির্জগতে 
থাকবে । দ্বি-মুণ্ড মানুঘ কল্পনা করতে পারি বলেই যে এরূপ মানুষ 
নিশ্চয়ই জর্গতে থাকবে এটা আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারিনা | কিন্তু ঈশ্বরের 
ধারণা অন্যান্য সমস্ত ধারণা থেকে একেবারে পৃথক । এটি একটি অনন্ত, 
সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজিমণ্ডিত, সর্বাংশে পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের 
ধারণা | এই ধারণার প্রকৃতি এমন ঘে, এটি থেকে এরূপ পুরুঘের 
( অর্থাৎ ঈশ্বরের ) বথার্থ অস্তিত্ব অনিবার্ধরূপে নিঃস্কত হয়ে থাকে । 
অর্থাৎ যদি আমরা স্বীকার করি যে, এই পরম পুরুঘের ধারণা আমাদের 
মনে আছে, তাহলে আমাদের এটাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই 
পরম পুরুষের বাস্তব অস্তিত্ব আছে । এবপ পুরুঘের ধারণা আমাদের 
মনে আছে অথচ তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তিনি কেবলমাত্র আমাদের 
কল্পনার স্্টি, এটা হ'তে পারে না । 

দার্শনিক মহলে এই যুক্তির বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায় । মুরোপে 
মধ্যযুগের এক দার্শনিক /১056]2) (১০৩৩-১১০৯ খীঃ) যুক্তিটিকে এইভাবে 
ব্যক্ত করেছিলেন-_-“দঈশ্ৃর এমন একটি বর্ত যার চেয়ে মহত্তর কিছু কল্পনা 
করা যায় না| যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের কল্পনায় আছে তদপেক্ষা 
যা আমাদের কল্পনাতেও আছে আবার বহির্জগতেও আছে তা-ই মহত্তর | 
স্সতরাং, যদি মনে করা যায় যে, ঈশুর কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই 
আছেন, তাহলে যে বস্তু আমাদের কল্পনাতে আছে আবার বহিজগতেও 
আছে সে বস্ত ঈশুর অপেক্ষাও যহত্তর হবে | কিন্তু যেহেতু ঈশুরের 
ধারণা সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বস্তর ধারণ|, সেহেতু এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, ঈশুর 
কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই নেই, তাঁর যথার্থ অস্তিত্ব আছে এবং 
তাঁর অস্তিত আবশ্যিক (09৫ 19699959111] 65895) | কোন সসীম 
বসন্ত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু “ঈশুর নাই? 
একপ হ'তে পারে না 1৮ 0891001109 নামে £05900-এর সমসাময়িক 
এক দার্শনিক এই যুক্তির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, কাল্লনিক সস্তা 
থেকে বথার্থ সতত! প্রমাণ কর! যায় না। আমরা সর্বোত্তম শ্বীপের (অর্থাৎ 


ঈশুরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসমূহ 10? 


'যে দ্বীপ অপেক্ষা অন্য কোনও দ্বীপ উৎকৃষ্ট হ'তে পারে না) কল্পনা করতে 
পারি, কিন্তু তা থেকে এট প্রমাণিত হ'বে না যে, এরকম হ্বীপ বাস্তব জগতে 
নিশ্চয়ই আছে (কারণ, কল্পিত কোন দ্বীপ দ্বীপ-হিসেকে সবৌৎকৃষ্ট হ'লেও 
এর মধ্যে এমন কোনও দোঘ বা ক্রটী থাকতে পারে যেজন্য বাস্তব জগতে 
এরকম দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বু বাধা থাকতে পারে ) । এই আপত্তির 
উত্তরে £05৩]হ। বলেন যে, যে বস্ত্র সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম 
কেবলমাত্র সেই বস্তব সম্বন্ধেই ত্র যুক্তি প্রযোজ্য । কেবলমাত্র এরূপ বস্ত 
স্বন্ধেই বলা যেতে পারে যে, এর যথার্থ অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্ত কোনও 
সসীম বস্তু সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রযোজ্য নয় । কোন সসীম বস্তব তার নিজ 
শ্রেণীর মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ হ'তে পারে, কিন্তু সর্বতোভাবে শ্রেঠ নয় । সুতরাং 
আমাদের মনে এরাপ বস্তর ধারণা থাকলেই যে তার যথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে হ'বে এমন নয়। 

প্রসিদ্ধ ফরাসী দীর্শনিক দেকার্তে (১৫১৬-১৬৫০ গ্রী2) এই যক্তিকে 
নিম্রলিখিতভীবে প্রকাশ করেছেন। “আমাদের মনে ঈশ্বরের , অর্থাৎ, 
সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুঘের ধারণা আছে । আমবা যেমন সুস্পষ্টভাবে ও 
নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি যে, কোন জ্যমিত্যিক ক্ষেত্রের লক্ষণ থেকে 
তার কতকগুলি গুণ অনিবার্ধভাবে নিঃসৃত হয়, ঠিক তেমনই এই পরম- 
পুকুঘের যথার্থ ও চিরভ্তন খত্তা যে তীর স্বরূপ থেকে অনিবাধরূপে নিঃসৃত 
হয়, এটাও আমরা ম্পঈ্ভাবে এবং নি:সংশয়ে বুঝতে পারি |” দেকার্তে বলেন-_ 
“আমি যখন এই বিঘয়াট নিবিষ্ট মনে চিন্তা করি তখন এট৷। স্পষ্টভাবেই 
বুঝতে পারি যে, যেমন উপত্যকার লক্ষণের সঙ্গে পৰতের লক্ষণ খনিষ্ঠভালে 
জড়িত, এবং পত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান”, 
ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য ত্রিভুজের লক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ঠিক সেইরকম 
ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব তীর স্বরূপের (855০0০6) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ | 
যেমন, পর্বত ব্যতীত উপত্যকার ধারণা করা অসম্ভব এবং ত্রিভুজের তিন- 
কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান- ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে 
ব্রভুজের স্বরূপ কল্পনা করা অসম্ভব, ঠিক তেমনই ঈশ্বরের, অথাৎ, 
সবতোভাবে শ্রেঠ কোন পুরুঘের যথার্থ অস্তিত্ব তার শ্বরূপের অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ, এবং কোন বিশেষ সদৃ্ডণ অথবা অস্তিত্ব-বিহীন ঈশ্বরের, অর্থাৎ 
সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুঘের কল্পনা করা একান্তই অসম্ভব** | ঈশ্বর যাবতীয় 
শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, এই বলে বদি ঈশুরের শ্ববপ নির্দেশ করি, তাহলে তার 
বাস্তব অস্তিত্ব যে কোনও একটি সদৃগ্তণের মত তার ম্বব্ূপ থেকে নি:স্ত 
58265055350 
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হবে । ঈশ্বর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, অথচ এই একটি সদৃগুণ, "বাস্তব 
অস্তিত্ব, তাঁতে নাই-_ এরকম কল্পনা শ্ববিরোধ-দুষ্ট এবং যুক্তি-শাস্ত্রের বিচারে 
এরূপ কল্পনাকে কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না । সুতরাং পরিদৃশ্যমান 
জড়জগতের অস্তিত্ব অথবা! তার কোনও বৈশিক্ট্য থেকে অনুমান করে নয়, 
পরত্ত ঈশুরের স্বরূপ (25562.০6)-এর ধারণ! থেকেই তার বাস্তব অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় । 
লাইবৃনিজ (1.516712) ( ১৬৪৬-১৭১৬ খীঃ) দেকার্তে এই যুক্তির যে 
বিবৃতি দিয়েছেন তার অনুমোদন করেন, কিন্ত এই যুক্তিকে দ্্ঢতিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তার সঙ্গে আরও কিছু মোগ করা আবশ্যক বলে 
মনে করেন। তার মতে ঈশুর যথার্থই আছেন এট! প্রমাণ করবার আগে 
আমাদের দেখাতে হবে যে, ঈশুরের ধারণার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। 
কতকগুলি ধারণা আছে যাদের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের বিরোধ 
আছে, যেমন, বৃহত্য় সংখ্যা, ক্ষিপ্রতম গতি ইত্যাদি । সংখ্যা মাত্রই একটি 
একক অথবা কতকগুলি এককের সমষ্টি, কোন সংখ্যা যতই বৃহৎ হোক না কেন 
তার সঙ্গে ১ যোগ করা যায়, গতি যতই ক্ষিপ্র হোক না কেন তার 
বেগ ( কল্পনায় ) আরও বাড়ান যেতে পারে । জুতরাং “ক্ষিপ্রত্তম গতি' ইত্যাদি 
ধারণার মধ্যে বিরোধ আছে, এবং যে সব ধারণার মধ্যে বিবোধ আছে তাদের 
অনুরূপ বস্ত জগতে পাওয়া যাবেনা |; ঈশ্ুরকে যেসব গুণের অধিকারী 
বলে মনে করা হয়, তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকলে তবেই বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের 
ধারণা স্ব-বিরোধ-যুক্ত এবং তখনই “ঈশ্বর সত্যই আছেন'-এই সিদ্ধান্ত 
অনিবার্য হ'বে । অন্তহীনতা, স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, অনন্য-নিভরতা প্রভৃতি গুণ 
ঈশৃর-ধারণার অবিচ্ছেদ্য উপাদান | এই সকল গুণ যাঁতে আছে তার বাস্তব 
সত্তাকে অন্য কোনও বস্ত বা শক্তি বাধা দিতে পারে না; কারণ, তার 
বাইরে কোন বস্ত্র বা শক্তি নেই। লাইব্নিজ বলেন, “একমাত্র ঈশ্বরেরই 
এই অধিকার (16505911৩) আছে যে, তার সম্ভাব্যতা আছে বলেই 
( অর্থাৎ তিনি অস্তবিরোধমুক্ত বলেই ) তার আবশ্যিক সত্তা € টব 5০89981% 
674561706) আছে | যে বস্তর কোনও সীমা নেই, কোনও অভাব নেই, 
কোনও স্বনিরোধ নেই, তাঁর সন্তাব্য সত্তাকে বাধা দিতে পারে এমন 
কিছুই নেই |* কোনও প্রত্যক্ষ-ভ্ঞানের উপর নির্ভর না করেও আমরা 
॥ কিন্তু আধুনিক বৈজ্নিকর্গের মতে আলোকের গতি ক্ষিপ্রতম । 
2 চারকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজের অভ্িত্ব অলভব | দশমুণ্বিশিষ্ট মানুষের অস্তিত্ব লন্ধঘ, 
কিত্ত এর সত্তা অন্ত বস্তত্বার৷ বাধিত হয় বলে বাস্তব নয়। 
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বলতে পারি যে, ঈশুরের সম্ভাব্যতা আছে, অতএব তার বাস্তব সন্তাও 
নিশ্চয়ই থাকবে |”; সুতরাং, বহির্জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরকম 
আলোচনা না করেই, কেবলমাত্র ঈশ্বর-ধারণাকে বিশেষণ করেই আমরা 
স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, 'ঈশুর আছেন'--এই হ'ল লক্ষণ-ভিত্তিক 
ঝুক্তির তাৎপর্য । 


3, লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির সমীলোচনা 


প্রথম দ্বষ্টিতে এই বুক্তিকে অত্যন্ত প্রবল ও চিত্তাকর্ষক বলে মনে হলেও 
অনেক দার্শনিক এই যুক্তিটির প্রতিকুল সমালোচনা করেছেন । এই যুক্তির 
বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি আপত্তি তোলা যেতে পারে, যথা--€) কোনও বস্তর 
ধারণাঁমাত্র থেকে তার প্রকৃত অস্তিত্থ প্রমাণ করা যাঁয় না, (11) কোন অসীম, 
অনস্ত, জর্ব-নিরপেক্ষ বস্তর ধারণা থেকে তার প্রকত অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
যায়, এটা স্বীকার করে নিলেও যে বস্তর প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল, সে বস্ত 
যে সত্যই আমাদের ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বর হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়তা 
নেই । এই দুটি আপত্তির পধালোচনা৷ করা প্রয়োজন। 

(1) প্রথম আপত্তি এই বে, কোন বস্তুর ধারণা ও তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে 
প্রতেদ অনেক । ধারণা একটি মানসিক ব্যাপার । একে আমরা আমাদের 
রুচি ও প্রয়োজনমত গঠন করতে পারি। আমরা কালো রংএর রূপা! 
অথবা দশমণুবিশিষ্ট মানুঘ কল্পনা কত্পতে পারি। কিন্ত যে বস্তর প্রকৃত 
অস্তিত্ব আছে তাকে কেবলমাত্র ইচ্ছার সাহায্যে বিকৃত অথবা নিয়জ্িত 
করতে পারি না । কোন বস্তু সত্যই আছে কিন জানতে হ'লে জড়বস্তর 
বেলায় সংবেদন, আর মানসক্রিয়া বা অবস্থার বেলায় অন্তনিরীক্ষণের 
প্রয়োজন। দার্শনিক কাণ্ট ঠিকই বলেছেন যে, আমার মনে 100 স্বর্ণমুদ্রার 
ধারণা আছে বলেই যে আমার পকেটে তা; থাকবে এরকম সিদ্ধান্ত করা 
মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কাণ্টের এই আপত্তির বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যেতে 
পারে যে, কোন সসীম, অসম্পূর্ণ বস্তু সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য হলেও 
অসীম, স্বয়ং-সম্পর্ণ, সকল শ্রেষ্টগুণের আধার ঈশ্বর সম্বন্ধে এটা 
প্রযোজায নয়। দেকার্তে নিজেই বলেছেন যে, তার যুক্তি কেবলমাত্র 
সর্বশ্রেঠ বস্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কোনও সসীম, ক্রটাবিশিষ্ট বস্ত সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য নয়। কিন্ত এ যুক্তিহ্বারাও কাণ্টের মূল আপত্তি খণ্ডিত হয়না ; 
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কারণ, কাণ্ট বলেন যে, অস্তিত্থ কোন বস্তুর একটি অতিরিক্ত গুণ নয় ॥ 
কোন বস্তর অস্তিত্ব নেই বললে তার একটি অনুভবযোগ্য গুণেব অভাব আছে 
এবরূপ বুঝায় না| যে বস্তর অস্তিত্ব আছে তার এক ব! একাধিক গুণ আছে 
এটা জানা থাকলে তার অপর একটি বিশেঘগ্ডণ অবশ্যই থাকবে, আমরা 
এরকম সিদ্ধান্ত করতে পারি । কোনও ব্রিভুজের লক্ষণ থেকে তার 
তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হ'বে, এই' সিদ্ধান্ত করতে পারি, 
কিন্তু ত্রিভুজের প্রকৃত অস্তিত্খ না থাকলে তার এই গুরণাটিরও অস্তিত্ব থাকবে 
না, এটা কাল্ননিক গুণমাত্র হ'বে। অস্তিত্বকে একটি অতিরিক্ত গুণ কল্পনা 
করে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা সর্বোত্তমতা (6:06০61097) থেকে তাঁর প্রকৃত 
অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করতে হ'লে ঈশ্বরের যে প্রকৃত অস্তিত্ব (591 ৩%1561009) 
আছে, তা প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়, এবং এটা স্বীকার করে নিলে 
এই যুক্তির আর কোন উপকারিত৷ থাকে না ; কারণ, য৷ প্রমাণ করা 
আবশ্যক, তা পবেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে । স্থৃতরাং, কাতেসীয় 
যুক্তিটি এইরূপ দীড়ায়, “কোন সবশ্রেষ্ঠ বা সবৌত্তম (411-0565০0 বন্ত 
কল্পনা! করতে হ'লে তাঁকে অবশ্যই অস্তিত্বান বলে কল্পনা করতে হ'বে | 
কিন্তু আমরা যদি এরূপ বস্ত্র কল্পনা না করি, অর্থাৎ, চিন্তাই না করি, 
তা হ'লে তার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে এট কল্পনা করাও অনাবশ্যক হ'বে। 
ঈশ্বরের ধারণামাত্র থেকে তীব প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করবাও চেষ্টা সফল 
হ'তে পারেনা | 

এই ধরনের প্রতিকূল সমালোচনার আক্রমণ থেকে তাত্বিক যুক্তিকে 
রক্ষা করবার জন্য কেউ কেউ বলেন যে, এই যুক্তির প্রকৃত তাতৎপধ বুঝতে 
হ'লে একে এইভাবে প্রকাশ করতে হ'বে--“ঈশ্বর অথব। সব্বশ্রেষ্ঠ বস্তর 
ধারণা একটি অপরিহার্য ধারণা (০০635811468) | অর্থাৎ, আমাদের মনে 
এই ধারণার অস্তিত্ব আঁমাঁদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 
অন্যান্য ধারণার সঙ্গে এই ধান্সণার সম্বন্ধের কথা চিন্তা করলে আমরা স্পষ্টই 
বুঝতে পারি যে, আমর! একে আমাদের মনে স্থান দিতে বাধ্য, এবং স্বীকার 
করতে হ'বে যে, যেহেতু অস্তিত্ব পূর্ণতা ব৷ শ্রেষ্ঠত্ের অবিচ্ছেদ্য অজ, 
সেইহেতু ঈশৃষের ধারণা থেকেই ঈশ্বর আছেন" এই সিদ্ধান্ত নিংস্যত 
হবে | আমাদের মনে ঈশ্র-ধারণার উপস্থিতি অনিবার্ধ, এটি স্বীকার 
করব অথচ তরি অস্তিত্বের ধারণাকে অনিবাধ বলে স্বীকার করবনা, এটা 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, ঈশ্বর-ধারণা অপরিহার্ধ হ'লে তার অস্তিত্বও অবশ্যই 
স্বীকার করতে হ'বে। ৃ 

কিন্থ তাত্বিক যুক্তিকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 
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হয়ে যায়। জগৎ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নিভর না করেই 
ঈশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করাই এই যুক্তির মল উদ্দেশ্য । কিন্তু 
ঈশৃরের ধারণা অপরিহার্ধ, এটা প্রমাণ করতে হ'লে অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানের 
সঙ্গে ঈশুরের ধারণাকে যুক্ত করা আবশ্যক । অর্থাৎ জগৎকে কাধরূপে 
বিবেচনা করলে তার এক উপযুক্ত কারণ স্বীকার কর! প্রয়োজন : জগতের 
নিয়ম, শৃঙ্খল। ইত্যাদির ব্যাখ্যা করতে হ'লে একজন বুদ্ধিমান, সবজ্ঞ নিয়স্তা 
স্বীকার করতে হ'বে, ইত্যার্দি যুক্তির অবতারণ। কর! আবশ্যক। কিন্তু তা 
করলে তাত্বিক যুক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য থাকেনা, ঈশ্বরের অস্তিত্ের 
স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তির পর্যায়েই এসে পড়ে, এবং তখন এর বৈধতার 
বিচার অন্যভাবে করা আবশ্যক বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের ধারণ! 
সত)ই অপরিহার্য কিনা, সেই প্রশ এসে পড়ে। 

(11) এবার তাত্বিক যুক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করা যাক | দ্বিতীয় আপত্তিটি হচ্ছে এই £ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সবৌত্তম বস্তুর 
অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে, এই যুক্তিটিকে নির্দোঘ এবং গ্রহণযোগ্য বলে 
স্বীকার করভুলও এতে ঈশৃরবাদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কারণ, 
যতক্ষণ পর্যন্ত না এট! প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈশ্বরই সবশ্রেষ্ঠ বস্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত 
এই যুক্তিদ্বারা আমাদের ধর্মীয় চৈতন্য যে ঈশুরকে নির্দেশ করে তার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হ'বে না । কেউ হয়ত বলবেন যে, অসংখ্য অচেতন, গতিশীল 
পরমাণুর সমষ্টিই সবশ্রেষ্ঠ বস্তু, কেউ হয়ত বলবেন যে, সর্ব-নিরপেক্ষ সমগ্র 
সত্তা (116 /£১65০01016 ০: 06 ৬/1,০16)-ই' সবশ্রেষ্ঠ বস্তু, কেউ হয়ত বলবেন 
যে, নিগঁণ, নিবিকার, নিবিশেষ শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ পরব্রন্দই সবশ্রেষ্ঠ বস্ত, 
আবার কেহ হয়ত বলবেন যে, সবশ্রেষ্ঠ বস্ত অজ্ঞাত এবং অজ্রেয় (175 
[001010/% 210 [0010705%/291) | এদের মধ্যে যে কোনটির অস্তিত্বের 
সপক্ষে তাত্বিক যুক্তিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে | অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত 
মানদণ্ড (01191107) কি, এই সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং প্রশ্ের 
মীমাংসা না হওয়া পর্যস্ত “আমাদের মধ্যে ঈশৃরের, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুঘের 
ধারণা আছে+, কেবলমাত্র এই একটি হেতুবাক্য থেকে “ধর্ম-বিশ্বাসের 
অনুমোর্দিত ঈশৃর আছেন, এই সিদ্ধান্ত নিঃস্ত হ'তে পারে না । 


4. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির হেগেলীয় ব্যাখ্যা 


হেগেল (768০1) প্রভৃতি অধ্যাত্ববাদীদের অভিমত এই যে, সাধারণন্ত 
লক্ষণভিত্তিক যুক্তিটিকে যে আকারে প্রকাশ কর! হয়, সেই আকারে এটি 


স্ক12 ধর্ম-দশন 


'গ্রহণীয় না হলেও এর একটি গুঢ় অর্থ আছে, এবং একে সেই অর্ধে নিলে 
আমরা বলতে পারি যে, এটি একটি চরম সত্যকে প্রকাশ করছে । এটা 
অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যে সব বিশেঘ বস্ত আমাদের ইন্ট্রিয়-ভ্ঞানের 
বিষয় সেগুলিকে বিচ্ছিন্রভাবে চিস্তা করলে মনে হয় যে, তাদের অস্তিত্ব 
থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে ; এবং আমাদের মনে এরকম 
কোন একটি বস্তুর ধারণা উপস্থিত থাকলে যে বহির্জগতে নিশ্চয়ই 
থাকবে, এরকম সিদ্ধান্ত কর] যায় না। কিন্তু যার মধ্যে সব কিছুই অস্তরুক্ত 
হয়ে আছে, এমন এক অনস্ত চৈতন্যের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর | এরূপ 
একটি ধারণার বাস্তব সত্তা আমাদের চিন্তার পক্ষে এতই অপরিহার্য যে, 
একে অস্বীকার করলে আমাদের সমস্ত চিন্তাই অসংলগ হয়ে পড়ে এবং সমগ্র 
জগতের অস্তিত্বই সন্দেহের বিষর হয়ে যায় । অর্থাৎ, আমরা যা কিছু চিস্তা 
করি, বা! যার সম্বন্ধেই আমাদের কোনও জ্ঞান আছে, তা৷ অনিবাধভাবে নির্তর 
করে এমন একটি চৈতন্যের উপর, যা না থাকলে কোন চিন্তা বা জ্ঞানই 
সম্ভব হ'ত না । আমাদের প্রত্যক্ষ-্ঞানের বিষয়গুলির প্রকৃতি বিশ্বেঘণ করলে 
বেশ বোঝা যায় যে, তাদের অস্তিত্ব চিন্তা বা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত, কোন বৃত্তের পরিধি যেমন তার কেশ্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত, ঠিক তেমনই যে কোনও বস্ত চেতন বিঘয়ীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত । কোনও ম্বয়ং-সৎ বস্তর, অর্থাৎ যা কোনও ভাবেই কোন জ্ঞানের 
বিষয় নয়, এমন বস্তর ধারণা স্ববিরোধী ; কারণ, এমন কোনও ধারণাকে 
মনে স্থান দিতে গেলেই সেই তথাকথিত স্বয়ং-সৎ বস্তকে অন্যান্য বস্ত্র 
সঙ্গে এবং চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয় | আমাদের পক্ষে যা কিছু আছে 
তাদের সকলেরই অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে জ্ঞান ব! চিন্তাকে স্বীকার করতেই 
হবে । কিন্ত যেজ্ঞান বা চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমরা কোন বস্তই 
কল্পনা! করতে পারি না, সেটি কোন সসীম ব্যক্তিবিশেঘের চিস্তা বা জ্ঞান 
নয় । “সকল বস্তর অস্তিত্বই চিন্তা বা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে*_-যে আমিঃ 
এই বিষয়টি চিন্তা করে সেই 'আমিঃই আবার নিজেকে বাদ দিয়েও চিন্তা 
করতে পারে । “এমন এক সময় ছিল যখন আমি ছিলাম না, আবার এমন 
এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমি থাকব না”'--এরকম চিস্তাও সম্ভব |: 
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এই থেকেই স্পষ্ট বোঝ! যায় যে, যে চিস্তা বা জ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত বস্তুর 
ধারণাই জড়িত সেটি কোনও সসীম চিন্তা বা জ্ঞান নব, সেটি একটি বিশ্ব- 
জনীন অতিমানব-চৈতন্য যার সঙ্গে সসীম “আমি! ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং 
থাঁর জন্য আমার চিন্তন-প্রক্রিয়া সম্ভব | 2. 08114 বলেন “সমস্ত জ্ঞানের 
যা অপেক্ষিত, সমস্ত বস্তু যার উপর নির্ভরশীল সেটি কোনও ব্যক্তিবিশেঘের 
নিজেকে ব্যক্তিহিসাবে চিন্তন নয়, কিন্তু এমন একটি চিন্তা বা আত্ম-চেতন। 
বা সকল ব্যক্তি-চেতনা ও তাঁদের বিষয়গুলির এক্যস্বর্ূপ অথচ তাদের 
সকলকে অতিক্রম করে 11: 

সুতরাং, ঈশ্বরের অস্তিত প্রমাণের জন্য লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির প্রকৃত 
তাথ্পর্য এই যে, আধ্যান্বিক জীব হিসাবে আমাদের সচেতন জীবন এক বিশ্ব- 
জনীন আত্ব-চেতনার উপর নির্ভরশীন। এই সব-ব্যাপী সর্বানুস্যতি চেতনা 
কারও বাক্তিগত ধারণা বা চিন্তা নয়, কিন্তু এর আবশ্যিক সত্তার প্রমাণ এর 
মধ্যেই নিহিত । এই বিশ্বজনীন চৈতন্যই ঈশুর । হেগেলীয় দার্শনিকদের 
মতে লক্ষণ-তিত্তিক যুক্তিটির এইভাবে ব্যাখ্যা করলে এর মধ্যে ধর্ম-চেতনার 
সবচাইতে স্থনিশ্চিত তিত্তি পাওয়া যাবে । ইঈশুর কেবলমাত্র সকল সসীম 
বস্ত থেকে ভিন্ন, পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্করহিত, বিশ্বাতীত 
এক অদ্বিতীয় অসীম সত্তা, অথবা তিনি এক সবশক্তিমান পুরুঘ, এবং এক 
বাধাবন্ধহীন প্রবৃত্তিই ৫১৮1৮21 111) তাঁর এবং জগতের মধ্যে একমাত্র 
যোগস্ত্র--এইভাবে ঈশৃরকে চিন্তা না করে, যদি ঈশ্বর এক সব্বব্যাপী, 
আত্ব-সচেতন বিশ্বাত্বা এবং তিনি সসীম জীবরাপে নিজেকে প্রকটিত করেন 
--এইভাবে তাঁর স্বরূপ চিস্তা করি, কেবলমাত্র তাহলেই আমরা ধর্ম-চতনা 
ও ধর্ম-বিশ্বাসের যথার্থ তাৎপধ বুঝতে সক্ষম হ'ব । 


3. জগ€-ভিত্তিক যুক্তি (1176 0931009105108] 4160100116)2 


(পেরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্ত 
প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাকে জগৎ্-ভিত্তিক যুক্তি 
বা অনুমান (009 (009512)0195109] ৪1:600701/) বলা যেতে পারে । 


].:7175 1581 19:9-55019951619. ০£ 211 152:0দ71506 ০: 1155 (08106 ছ12101 
13 155 10119 ০ 911 (1:1:7£9, 13 200 ০ 10015101095 00:0901015921959 ০0£ 17179611 
99 82501550001, 7000 0 0821৮ ০: 861£-0091090$015510599 7171017 19 195 ০200. 
31] 11707510581 96159, 15101 39 0135 81515 ০01 211 21501101581 56159 8:00. 0011 
00190%9, ০£ 8৪11] (01205675200. ৪11 023০৮৪ ০£ 11/09817৮,-76111990105 9 
ক২৪1181020, 70. 149 

2 008:2598-₹জগঞৎ্চ | 009:20010£5 --জগৎ সম্ভস্ধীয় জ্ঞাব। 
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(জগতের প্রকৃতি আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই জগ স্বয়ং- 
নির্ভর ব৷ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। এর সত্তা অবশ্যই এক অসীম, অনন্ত, পূর্ণ- 
সত্তার উপর নির্ভর করে। সেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণসত্তাই ঈশৃর ।) এই যুক্তি 
নানা আকারে উপস্থাপিত করা যেতে পারে । এই যুক্তির একটি বিশেষ 
আকার হ'ল কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধ-তিত্তিক অনুমান অথব1 কার্ত্বলিজক অনুমানঃ 
(5৩ 088391 £8070500)1| আমরা প্রথমে জগৎ্-ভিত্তিক অনুমানের 
এই আকার সধ্বন্ধেই আলোচনা করব। 

যুক্তিটিকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :-ষে জগৎ আমরা 
দেখছি, সেটি একটি কার্য (806০) | কাধমাত্রেরই একটি উপবুজজ কারণ 
অবশ্যই থাকবে, সুতরাং জগতেরও একটি উপযুক্ত কারণ অবশ্যই আছে। 
কেবলমাত্র এক সচেতন, সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিনান পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর-ই সেই 
উপযক্ত কারণ হ'তে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার 
করতে হ'বে।) এই যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা সাধারণত এইভাবে করা হয়ে 
থাকে-যে বস্তব বা ঘটনার উৎপত্তি আর বিনাশ আছে তাকেই কাধ বলা 
হয় । কোন বস্ত বা ঘটনা যদি' প্রথমে না থাকে এবং পরে এক বিশেষ 
সময়ে দেখ। দেয়, তাহলে বুঝতে হ'বে যে, তার সমতা অন্য কিছুর উপর 
নির্ভরশীল । অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল না! হ'লে এটি চিরকালই থাকত। 
অর্থাৎ, এর সত্ত/ আবশ্যিক (250555219) বা স্বতন্ত্র (95০16-06670০01) 
নয়, পরনির্ভরশীল বা পরতন্র (000008৩06) | যা থেকে কোন বস্ত 
বা ঘটনা উৎপন্ন হয়, বা যাঃর উপর সেটি নির্ভরশীল তাই হচ্ছে এর কারণ । 
জগতের যত বস্্ব বা ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তাদের 
প্রত্যেকেরই কারণ আছে, স্থুতরাং সেইসব বস্ত ও ঘটনার সমাষ্ট যে জগৎ 
সেই সমগ্র জগতেরও অবশ্যই কারণ থাকবে । বতমন মুহতে যে জগৎ, 
অর্থাৎ, বসন্ত ও ঘটনা-সমষ্ট, আছে তার পূৰ-মুহর্তের জগৎ, অর্থাৎ সমগ্র বস্ত 
ও ঘটনা-সমষ্টিই তার কারণ । কিন্তু সেই কারণও স্বতন্ব বা স্বয়ং-সিদ্ধ 
নয়, তারও অনুরূপ কারণ নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই কারণেরও কারণ 
আছে । এইভাবে বর্তমান কালের জগৎকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে আমরা 
অতীতকালে প্রসারিত এক কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলের কল্পনা করতে বাধ্য হই | 
এই কার্ষ-কারণ শৃঙ্খল কবে, কোথায়, কিভাবে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা 
আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য | কোন বন্ত বা ঘটনাকে ব্যাখ্য। করবার জন্য যদি 
আমরা কোন কারণ নির্দেশ করি, কিন্তু সেই কারণকে ব্যাখ্যা করবার জন্য 
যদি অপর এক কারণের সন্ধান করতে হয় তাহলে মনে করতে হ'বে যে, 


॥ ভ্াাঃ লতীশচন্র চটোপাধ্যা--ভারতীয় ও পাশ্চাতা দর্পন, পৃষ্ঠা ১০৭ । 
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প্রথম বস্ত বা ঘটনার সম্পর্ণ বা সম্তোঘজনক ব্যাখ্যা করা হ'ল না। যে 
বস্ত বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয়, তা 
অন্য বস্তু বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবে কি করে? যদি কারণ বলতে কেবল- 
মাত্র ইন্্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ঘটনা (0217৩0070129] 02036) বুঝি, তাহলে এই 
সমস্যা অবশ্যই উঠবে, কিন্ত যদি আমরা সেই কাধ-কারণ শূর্খলের আদিতে 
এমন একটি কারণ স্বীকার করি যার অন্য কোনও কারণ নেই, তাহলেই বততমান 
কালের জগতের একটা সন্তোঘজনক ব্যাখ্য। পাওয়া! যাবে । এই আদি 
কারণ (51150 ০900995 62857 51) অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা রাখে 
না । এটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং-সিদ্ধ । এই আদি কারণই ঈশুর | (“জগতের 
আরদি-কারণ যে মাত্র একটি হ'বে তার প্রমাণ কি? -_এই প্রশের উত্তরে 
বল] যেতে পারে যে, জগতের আদি-কারণের সংখ্যা যর্দি অনেক হয়, তাহলে 
তাদের প্রত্যেকটিই সসীম হবে, কিন্ত কে!নও সীমাবদ্ধ বস্তুই স্ব-তন্ত্র বা স্বয়ং- 
সিদ্ধ হ'তে পারে না| তা ছাড়া, এই জগতের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে 
অন্যান্য সমস্ত অংশের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এবং যে কোনও একটি 
বস্তর প্রকৃতি ও ক্রিয়া অন্যান্য অসংখ্য বস্তর প্রকৃতি ও ক্রিয়ার উপর 
এমনভাবে নির্ভর করে যে, অনেক স্বতন্ত্র কারণের ক্রিয়ার ফলে এই জগতের 
উৎপত্তি সম্ভবপর নয় | সুতরাং জগতের আদি-কারণ এক, অদ্বিতীয়_-_-এই 
সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত | 

এখানে লক্ষণীয় এই যে, জগতের আদি-কারণ যে করুণাময়, প্রেমময়, 
ন্যায়বান, চৈতন্যময় পুরুষ, কেবলমাত্র কাধ-কারণবিধির উপর নিভর করে 
ত৷ প্রমাণ করা যাবে না। সেজন্য অন্য যুক্তির সাহায্য নিতে হ'বে। এই 
বিশাল জগতের আদি-কারণরূপে এক অতীক্জ্রিয়,। এক অসীম অনম্ত সত্ব 
অবশ্যস্বীকার্ষ-_এই যুক্তি কেবলমাত্র এইটুকুই প্রমাণ করতে পারে । আরি- 
কারণের অন্যান্য গুণ প্রমাণ করবার জন্য অন্য যুক্তি আবশ্যক | 

ভারতীয় দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কার্য-কারণ- 
সম্বন্ধভিত্তিক যুক্তি বা কার্ধত্ব-লিজক অনুমানের প্রয়োগ দেখা যায়। “এই 
জগৎ কোথা থেকে এল ?' “এর স্থষ্ট্-কর্তা কে? এই ধরনের প্রশ্ন যে 
অতি প্রাচীনকালেও ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে উদয় হ'ত, ভারতের 
প্রাচীনতম সাহিত্যেও তার বহু চিহ্ন দেখা যায় ।' এই জগতের যে একজন 
সর্বজ্ঞ ও সর্ধ-শক্তিমান স্থষ্টিকর্তা ও বিধাতা আছেন, এই বিশ্বাসের প্রচলন 
যে ভারতে খুব প্রাচীন যুগেও ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। আস্তিক দার্শনিক- 
দের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে শতি বা বেদকেই একমাত্র 
প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেও অনেকে যুজির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
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করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । কার্যত্ব-লিক্গক অনুমান এই সকল যুক্তির 
মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে | ন্যায়-দর্শনে কারধ-কারণ সন্বন্ধকে 
ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা 
এই' রকম--আমরা চন্দ্র, পূর্য, পর্বত, সাগর প্রভৃতি যে সকল বস্তু দেখি, 
তার। সকলেই কাধ । কার্ধ-মাত্রেরই কোন চেতন কর্তা থাকবে যেমন, ঘট। 
সুতরাং এই সকল বস্তরও চেতন কর্তা আছে । এই সব বস্তকে কার বলে 
স্বীকার করতে হঃবে ; কারণ, প্রথমত, এদের প্রত্যেকটি বহু অংশের সমষ্টি, 
এবং দ্বিতীয়ত, এরা মধ্যয-পরিমাঁণ ; অর্থাৎ, এর। নিরবয়ব পরমাণুও নয় আবার 
কাল বা আকাশের মত অতি মহৎও নয় | যে অংশগুলির সংযোগে কোন জড়- 
বস্ত গঠিত হয়, সেই অংশগুলি নিজে নিজেই' পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে 
না। সুতরাং তাদের যুক্ত করবার জন্য কোন চেতন কারণের ( কতার ) 
প্রয়োজন | কোন বস্তুর আয়তনকে সীমিত করবার জন্যও চেতন কারণের 
প্রয়োজন। আমরা জগতে যে শৃঙ্খলা ও সামগ্জসা লক্ষা করি, জগতের কোন 
"চেতন কারণ না থাকলে তা সম্ভব হ'ত না। যে কর্ত৷ পরমাণুগুলিকে একত্র 
করে বিভিন্ন বস্ত গঠন করেন তাঁর পক্ষে পরমাণুগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষজ্ঞান, চন্দ্রস্যাদি বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন করার ইচ্ছা এবং সেই 
ইচ্ছাহ্ুসারে কাজ করার চেষ্টা থাক প্রয়োজন ৷ অর্থাৎ, জগতের স্থষ্টিকর্তী 
এক, সবজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হ'বেন। এই স্যষ্টিকতাই ঈশুর। ঈশৃরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধভিত্তিক যুক্তি ( কাধত্বলি্গক 
'অনুমান )কে সমর্থন করার জন্য অন্য যুক্তিও প্রয়োগ করা হয়েছে। 

কাধত্ব-লিজক' অন্ুমানকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর বিরুদ্ধে কতকগুলি 
কঠিন আপত্তি উঠতে পারে 2-- 

() '*প্রথমত, অনাদি কার্ষ-কারণশৃঙ্খলের কল্পনা আমরা করতে 
পারিনা, স্থতরাং, কাধ-কারণ শৃঙ্খল কোনও একটা বিশেষ কারণ 
পধস্ত এসে নিশ্চয়ই শেঘ হয়ে যাবে-এবকম সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক | 
অনাদি কাধ-কারণ শৃঙ্খলের চিস্তায় কোনও অস্তবিরোধ নেই। কেন 
একটা কার্ষের কারণ আছে, আবার সেই কারণের কারণ, দ্বিতীয় কারণের 
অপর একটি কারণ, তৃতীয় কারণেরও অপর একটি কারণ আছে-- 
এইভাবে ক্রমাগত চিস্তা করতে গেলে হয়ত আমাদের ক্লান্তি আসতে পারে, 
অথবা, আমরা বিরক্তিবোধ করতে পারি । কিন্ত সেইজন্য যে বাস্তব-জগতে 
কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খল একট বিশেষ স্থানে শেষ হয়ে যা'বে, এরকম সিদ্ধান্ত 
কর অযৌক্তিক হ'বে। 

অনাদি কার্ধ-কারণ-শঙ্খলের চিন্তার মধ্যে কোনও স্ববিরোধ ত 
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নেইই', পরন্ত সসীম কাধ-কারণ-শৃঙ্খলের চিস্তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুমোদন 
পেতে পারে না। যদি মনে কর! যায় যে, কোনও এক বিশেষ সময়ে 
তখনকার জগতের স্ছ্টি হয়েছিল, তাহলে বলতে হ'বে যে, এমন এক সময় 
ছিল যখন ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বস্ত বা ঘটনা কিছুই ছিল না। কিস্তু বিজ্ঞানের 
দষ্টিতে ইন্্রিয়-গ্রাহ্য কার্য (চ10600106108] 60০০৫) মাত্রেরই' ইক্দরিয়-গ্রাহ্য 
কারণ (01500106091 ০805০) থাক ব | এরূপ কারণ ন| থাকলেই কোন 
বস্ত বা ঘটনাকে অ-কারণ বলা হ'বে। কোনও বিশেষ সময়ে কিছুই 
ছিল না, এবং তারপর কতকগুলি ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য বস্তব বা ঘটনার উৎপত্তি 
হ'ল--একথা বললে বৈজ্ঞানিক কার্ব-করিণ নিয়মের বিরোধিতা করা হয়। 
অর্থাৎ যে নিয়মকে তিত্তি করে ঈশ্বরের অস্থিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করা 
হয়েছে, সেই নিয়মকেই অস্বীকার করা হর | বস্তুত, ইন্জিয়-গ্রাহ্য কার্ধ- 
কারণ-পরম্পরাকে অনুসরণ করে কোনও অতীন্ত্রিয় জগদতিরিক্ত কারণে 
পৌছান যায় না । 3. 08110 বলেন, “কোনও সসীম, পর-নির্ভর কার্ধ থেকে 
আমরা কেবলমাত্র অপর একটি সসীম, ইন্দ্রিয়-্রাহায পরনির্ভর কারণ, অথবা, 
বড়জোর, সেইরূপ কার্ধ-কারণের একটি অন্তহীন শৃঙ্খল অনুমান কয়তে পারি, 
কিন্তু যেহেতু আমাদের মন এই ধরনের মিথ্যা অনম্তত্থে সন্তষ্ট হ'তে পারেনা, 
সেই' হেতু যর্দি আমরা এই অন্তহীন পশ্চাদপসরণের কোনও এক বিশেঘস্থানে 
একটা ছেদ টানবার চেষ্টা করি, এবং সেই স্থানে এমন একটি কারণের 
উপস্থিতি কল্পনা করি যা নিজে কাধ নয়, যা নিজেই নিজের কারণ, কিংবা 
বা অসীম এবং সব-নিরপেক্ষ, তাহ'লে সেই সিচ্ধান্ত একাস্তই নিয়ম- 
বহির্ভৃত (41৮160819) হবে 1৮2 

(11) দ্বিতীয়ত, কার্ধ-কারণ নিয়ম ( প্রত্যেক বস্ত্র বা ঘটনার একটি 
কারণ অবশ্যই থাকবে ) জগতের অন্তর্গত সসীম বস্তু বা ঘটন৷ সম্বদ্ধেই 
প্রযোজ্য, সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। ( এখানে “সমগ্র জগৎ বলতে 
বততমান কালের জগৎ এবং অতীতে যা কিছু বস্ত বা ঘটন৷ ছিল এবং 
ভবিষ্যতে থাকবে সেই সবের সমাষ্ট বোঝাবে )। যে নিয়ম বিশেষ বিশেষ 
বস্ত বা ঘটনা সম্বন্ধে সত্য, সেটি যে সমস্ত বস্ত ও ঘটনার সমষ্টি ( অথাৎ সম 
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জগৎ ) সন্বন্ধেও সত্য হ'বে, এমন নাও হ'তে পারে । এরকম সিদ্ধান্ত করলে 
যে হেত্বাভাসের (811805) উৎপত্তি হয়, তা*কে পাশ্চাত্য তকশান্ত্রে 581180 
96 (091919095161010 বল! হয়| প্রত্যেক বস্ত বা ঘটনার কারণ আছে, 
সুতরাং সমগ্র বস্ত ও ঘটনাসমষ্টির (সমগ্র জগতের ) একটি কারণ থাকবে, 
এই অনুমান অসিদ্ধ। জাগতিক ঘটনাগুলির অথব৷ সমগ্র জগতের ব্যাখ্যা 
করার জন্য জগদতিরিক্ত কোন শক্তির কল্পনা কর অনাবশ্যক | 

এই ধরনের আপত্তির উত্তরে কোন কোন দারনিক বলেন যে, 
যে কাধ-কারণ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে আমর! ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার 
চেষ্ট/ করি, তার মধ্যে কালিক পৌবাপধের (612018] 50996551017) কোনও 
স্থান নেই | সাধারণত আমরা মনে করি যে, “খ'-বূপ কাধের অব্যবহিত 
প্ৰগামী কোন বস্ত বা ঘটনাই তার কারণ হ'তে পারে । কিন্ত কারণের 
এই অর্থ করলে ঈশুর অথবা কোনও চৈতন্যনয় সত্তাকেই জগতের কারণ 
বলা চলে না । ঈশুর বা ঈশ্বরের কোন চিন্তা বা চেষ্টার সঙ্গে কোন 
জাগতিক ঘটনা বা অবস্থার কালিক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। সুতরাং, 
জগত্কারণ হিসাবে ঈশুরের অস্তিত্ব অনুমান করলেও ঈশ্বরকে কাধ-কারণ 
শুঙ্খলের একটি অংশ হিসাবে বিবেচন| করা৷ অসঙ্গত | 

(1) তৃতীয়ত, ঈশ্বর য্দি কোনও এক বিশেঘ মুহ্‌র্তে এই জগৎ অথব৷ 
যে সব মৌলিক উপাদান থেকে এই জগতের উত্তর হ'তে পারে, সেগুলিকে স্ষ্ট 
করে থাকেন, ত৷ হ'লে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে যে, একটা বিশেষ মুহতে 
স্টার মনে জগব্-সূষ্টির ইচ্ছা কেন হ'ল? অনার্দিকলি নিঘিক্রয় থাকার পর 
হঠাৎ তার মনে এ রকম ইচ্ছা হ'ল কেন? কালঘটিত এইসব কঠিন প্রশ্ের 
মীমাংসা করার জন্য কোন কোন দাশনিক: বলেন যে, ঈশুরের সৃষ্টি কালে 
ঘটেনি । ঈশ্বর মমপ্র জগৎ এবং কাল একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। জগং 
সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না, এমন কি, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কালও 
ছিল না। সুতরাং “বহুদিন অপেক্ষা করার পর ঈশৃর জগৎ সৃষ্ট করলেন 
কেন ?' -_এই প্রশুই উঠতে পারে না। 

এইভাবে আপত্তিটির উত্তর দিলে কিন্তু মূল যুক্তিটির আকার সম্পূর্ণভাবে 
বদলাতে হ'বে। কাধ-কারণ সম্বন্ধের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে যুক্তি 
প্রয়োগ করলে আমরা কোনও কালাতীত ব৷ কাল-বহিভূত ক্রিয়া] (স্ষ্ট-ক্রিয়া) 
অন্মান করতে পারি না। বিজ্ঞান-সম্তত কার্ধ-কারণ নিয়মের সাহায্যে 
আমরা জগতের কোনও আদি-কারণের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি না। 





॥ মধ্যযুগের দার্শনিক 96. £5848515 এই মতের সমর্থক | 
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(1) চতুর্থত, আমরা যখন কিছু উৎপাদন করি তখন কতকগুলি 
নিয়মের বশীভূত হয়ে, পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে 
হয়। কিন্ত ঈশুরের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন নিয়ম ব৷ পারিপাশ্রিক অবস্থা 
আমর! কল্পনা করতে পারি না । বিশেঘত আমাদের ইচ্ছা-শক্তি যখন কোন 
জড়বস্তুর উপর কাজ করে, তখন জড়দেহের সাহায্যের দরকার হয় । কিন্তু 
ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনও জড়দেছের (শরীরের ) সন্ধান পাই 
না যার সাহায্যে বা মাধ্যমে ঈশ্বর জগৎ্-সৃষ্টি করতে পারেন |" 

কাষত্ব-লিজগক অনুমানের বিরুদ্ধে এই সব আপত্তির সমাধান করতে 
গিয়ে ইশৃরবাদীরা বলেন যে, পরিধৃশ্যমান জগতে কার্ধ ও কারণের মধ্যে 
আমরা যে ধরনের সম্বন্ধ দেখি, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক এরপ নয়। 
প্রথমত, ঈশৃর ও জগতের মধ্যে কালিক পৌবাপর্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। 
কারণ, জগৎ বলতে যদি যা কিছু আছে, ভবিষ্যতে হ'বে এবং অতীতে ছিল, 
এই' সবের সমষ্টি বুঝি তাহ”লে তার আগে কিছু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
এ সম্বন্ধ দেশিক সন্বন্ধও হ'তে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের বাহিরে কোনও 
কিছু থাকতে পারে না । আমরা কোন বস্ত নিমাণ করলে সেটা আমাদের 
শরীরের বাইরে কোন স্থানে থাকে । কিন্ত ঈশৃব যা সৃষ্টি করেন তা৷ তার 
বাহিরে থাকতে পারে না । সুতরাং, পরিদ্বশ্যমান হ্গতের অস্তিত্ব থেকে 
ঈশ্বরের অস্তিতের অনুমান যুক্তি-সিদ্ধ করতে হ'লে ভ্বগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
অন্যতাবে কল্পনা করতে হ'বে । কোন কোন দাশনিক বলেন যে, ঈশুর 
জগতের অন্তর্তী কারণ (11101910606 ০8856) | প্রাণ-শক্তি যেমন জীব- 
দেহের তেতরে থেকেই বৃদ্ধি এবং বিকাশের কারণ হয়, ঠিক তেমনই ঈশুর 
জগতের ভেতরে থেকেই' যাবতীয় বস্তব এবং ঘটনার নিয়ামক হ'ন। ঈশুর ও 
জগতের মধ্যে পৌর্বাপধ সম্বন্ধ নেই, অথচ জগৎ কাষ এবং ঈশুর তার 
কারণ। এ স্থলে কারণ" বলতে “আশ্রয়? বা “ভিত্তি' (81০10) বুঝাতে হ'বে। 
বিখ্যাত দার্শনিক ম্পিনোজ। (91028) বলেন যে, “একটি ত্রিভুজের অন্তর্গত 
তিনটি কোণের সমাষ্ট তিন সমকোণের সমান''_-এই সত্য যেমন ব্রিভুজের 
স্বরাপেই নিহিত থাকে, এবং এই স্বরূপ থেকে অনিবাধভাবে নি:স্থত হ'য়ে 
থাকে, ঠিক সেই রকম এই জগতের সত্তাও ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে অনিবাধ- 





॥ কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের মন্তিক্ষের ভিতরের বস্তুতে সাক্ষাৎ" 
ভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পার্জ! ঠিক তেমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিও সাক্ষাত্ভাষে জগতের 
উপর ক্রিয। করতে পারে । কিন্ত এ মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, জীবদেহের সঙ্গে 

যুক্ত মস্তিক্ষের অনরূপ পদার্থ দেহের বাইরে পাওর। যার ন।। 
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ভাবে নিঃস্ত হয়। ঈশৃর সুদূর অতীতে কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ 
সৃষ্টি করলেন এ কল্পনা অযৌক্তিক | জগৎ অনাদি, চিরকালই আছে, 
অথচ ঈশ্বর প্রতি মুহূতে একে সৃষ্টি করছেন, অর্থাৎ, প্রতিমুহূর্তেই জগৎ 
ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল | অতএব এক হিসাবে যেমন এটা সত্য যে, জগণ্থ 
অনাদি, অপর এক হিসাবে তেমনই এটাও সত্য যে, সৃষ্টি ক্রিয়া অনাদি । 
এই মতের সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানসন্্ত কাষ-কারণ 
নিয়মের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে জগতের অন্তর্বতী কারণ বলে প্রমাণ করা 
যায় না । 

এতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে কাবত্ব-লিজক 
অন্থমান প্রয়োগ করা হয়, তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল । এখন কাধ- 
কারণ নিয়মের সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র জগতের অস্তিত্ব থেকে 
ঈশরের অস্তিত্ব অনমান কর যায় কিনা তা আলোচন। করা হ'বে। 

যুক্তিটি এইরকম £-জগতের প্রকৃতি অনুধাবন করে দেখলে স্পষ্টই 
বোঝা যায় যে, জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বরং-নিতর নয়; এর দোঘ-ক্রাটী, 
অসঙ্গতির অন্ত নেই, এর অন্তত যা কিছু সবই ক্ষণ-ভঙ্ঈর, চিরচঞ্চল | এই 
জগতের চবম আশ্রর বা আধার হিসাবে এক অসীম, স্বয়ং-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, 
সকল রকম সঙ্গতিপূর্ণ সত্তার প্রয়োজন | এই পর্ণসত্তাই ঈশ্বর।* জগতের 
অপূর্ণতা এবং পরনিভ্ভরতাঁবোধই এই যুক্তির (075 21:800000  ৫০7- 
17712021172 7727101) ভিভি | 

ঈশৃরের অস্তিত্র প্রমাণ করবার জন্য ব্যবহৃত তাত্বিক যুক্তি সম্বন্ধে যা বলা 
হয়েছিল, জগৎভিত্তিক যুক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। যে চরম সত্তার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করা এই যুক্তির উদ্দেশ্য, তিনি যে ঈশ্বর, অর্থাৎ, ধর্ম- 
বিশ্বাসীর উপাসনার উপযুক্ত পাত্র- প্রেমময়, ন্যায়বান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান 
পরমকারুণিক পুরুঘ-হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই | এই সিদ্ধান্তে 
পৌছ্বার জন্য যুক্তি আবশ্যক | 

09174 বলেন যে,' ন্যায়-সম্্ত যক্তি হিসাবে ঈশৃুরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করার জন্য জগৎ্-ভিত্তিক যুক্তি সাধারণত যেতাবে বিবৃত করা হয়, তা 
অসিদ্ধ হ'লেও আমাদের আধ্যাত্তথিক জীবনে এর এক বিশেষ আঁৎপধ আছে । 
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ঈশুরের অস্তিতে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিলমূহ 12% 


মানুঘের যন যে সসীম, ক্ষণস্থায়ী বস্বর চিন্তায় শাস্তিলাত করতে পারেনা, 
অসীম, শাশ্বত, স্বয়ং-সিদ্ধ সম্ভার জন্য মানুষ সর্বদাই উন্মুখ, তার 
মনের এই প্রবণতাই এই যুক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 


4. মার্টিনো (/8:01069৮)র কার্ষত্ব-লিঙ্গক যুক্তি 


প্রসিদ্ধ ধর্ম-বেত্তা ও দাশনিক মার্টিনো তার “4, 818৫9 ০1 [২6]10101+, 
নামক পুস্তকে ঈশ্বক্ই যে জগৎ্কারণ এটা প্রমাণ করার জন্য যে যুজি 
প্রয়োগ করেছেন, এই প্রসঙ্গে সেটিও আলোচনা করা যেতে পাবে । তাঁর 
এই যুক্তি উপরে যে সব যুক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল, সেগুলি থেকে 
অনেকটা পৃথকৃ। হিউম (€ 1076) কাধ-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা যেভাবে 
করেছেন তাকে বিশ্বেঘখণ করে মা্টিনো দেখিয়েছেন যে, কারণ ও কার্ষের 
সম্বন্ধ মূলত কালগত (61000919]) নয় | অর্থাৎ, কারণ কেবলমাত্র 
কোন কাধের নিয়ত পুর্ববর্তী বস্ত বা ঘটনা নয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটা 
যোগসূত্র বা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ (6০65581/ ০0009001017) আছে। কোন 
বিশেষ কারণের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার অব্যবহিত পরেই নিয়মিত- 
তাবে যে বস্ত বা ঘটনার আবিষ্ভাব হয়, সেইটা তার কাধ-_কাধ-কারণ সম্পর্ক 
সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বল্লেই বগেষ্ট হবে না। কারণ কাধকে ঘটায় বা ঘটতে 
বাধ্য করে, অর্থাৎ, কারণ-কাষ সম্বন্ধ কোন একটি শঙ্জির প্রকাশ এটা 
মানতেই হবে |: আমরা যখন সব্রিয়তাবে আমাদের দেহে বা বহির্জগতে 
কোন পরিবতন ঘটাই, কেবলমাত্র তখনই আমরা ক্ুক্রণ-কাধ-সম্বন্ধের স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে পারি । আমরা যখনই কোন ভারী দ্রব্যকে উপরে ওঠাবার 
চেষ্টা করি, বা প্রবল ঝড়ের বিরুদ্ধে একটি দ'রজা বন্ধ করবাব চেষ্টা করি, 
তখনই আমর! আমাদের নিজেদের শক্তির সক্রিয়তা অনুভব করি, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে একটা বিরোধীশজির জক্রিয়তাও অনুভব করি । কারণ-কার্ধসম্পকে 
হিউম যে বলেছেন, এরকম সম্পর্কের ( অর্থাৎ কালিক পৌর্বপর্য ছাড়া অন্য 
কোনও যোগসূত্রের ) আমাদের কোনও সাক্ষাৎ অনুভব হয় না, এটা কোনও 
মতেই সমর্থনযোগ্য নয় । আমরা বহুবার একটি বস্ত বা ঘটনার 
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আবির্ভাবের পর নিয়মিতভাবে অপর একটি বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব লক্ষ্য 
করবার পর কারণ-কাধ-সম্পর্কের ধারণা 0৫৫68) আমাদের মনে আবির্ভত 
হয়, এ যুক্তিও ্রাস্ত। আমরা সক্রিয় হ'লে একটিমাত্র ঘটনা থেকেই কারণ-শক্তি 
কি, সেটা অনুভব করতে পারি, এবং 'শক্তি' (১০৬৩)র ধারণা 049৪)র 
অনুবূপ কোনও অনুভব (01011955101) আমাদের নেই, এই মতবাদ 
ত্রান্তিমূলক । আমরা সক্রিয় হ'লে পদে পর্দে যে বিরোধী শক্তিগুলির 
সম্ুখীন হই, সেগুলির উৎস কি বিভিন্ন না একই--এটাই হ'ল বিবেচ্য, 
এখানেই যুক্তির প্রয়োজন । জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেসব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে এবং কি ভাবে এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে ব্ূপান্তবিতি 
হয়, এই সমস্ত বিচার করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, জগতে 
যাবতীয় শক্তির মূল উৎস একাটিই | এই শক্তি নিশ্চয়ই চেতন-শক্তি হবে; 
কারণ, আমাদের অনুভবের মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র চেতন-শক্তিরই 
সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকি । যে শক্তি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুর 
প্রত্যেক গতি চালিত করছে, তা নিশ্চয়ই অসীম এবং সবব্যাপী হ'বে। এইটিই 
হ'ল এশী শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিই এই শজির রূপান্তর | সুতরাং, 
কার্ধ-কারণ-সম্পর্কের ঠিকমত বিশ্বেঘণ করলে জগতে যা কিছু ঘটছে একযাত্র 
ঈপুরই তার আদি-কারণ, এই সিদ্ধান্তে আসতে আমরা বাধ্য হই। 

মাটিনোর এই যুক্তির সমালোচনায় বলা যেতে পারে যে, জড়জগতে 
যে সকল ক্রিয়া দেখা যায়, সেগুলি মূলত একই শক্তির প্রকাশ, বা এই 
শক্তিই আদি-কারণ, এটা স্বীকার করে নিলেও এই' শক্তি যে চেতন সেটা 
প্রমাণিত হয়না । 'আমরা যেমন সক্রিয়ভাবে বহির্জগতে পরিবতন ঘটাই, ঠিক 
তেমনি নহির্জগতের এই শক্তিও আমাদের শরীরে বা মনে পরিবতন ঘটায়, 
এটা হয়ত সত্য হ'তে পারে ; কিন্তু মাত্র এইটুকু সার্শ্যকে ভিত্তি করে এই 
দুই শক্তির মব্যে আরও মৌলিক সাদৃশ্য অনুমান করা সঙ্গত হ'বে না। 
এরকম সিদ্ধান্ত করতে হ'লে বুদ্ধিমান জীবের কম আর তথাকথিত জড়শক্তির 
ক্রিয়ার ফলে জগতে ঘা কিছু ঘটে, তাদের মধ্যে কতট৷ সাদৃশ্য এবং কি 
ধরনের সাদৃশ্য আছে সেটা বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হ'বে। যার! 
এইভাবে বিচার করার চেষ্টা করেছেন তার! কাধত্ব-লিঙ্গক অনুমানের সহায়ক- 
রূপে অপর একটি অনুমান উদ্ভাবন করেছেন। এই অনুমানটিকে উদ্দেশ্য- 
কারণতাবাদতিত্তিক যুক্তি (775 7915০198০91 /১78070610) বলা হয়। 
চেতন বৃদ্ধিমান জীবের কর্ম এবং তথাকথিত জড়শক্তির বিতিন্ন ক্রিয়া, এই 
দুইয়ের মধ্যে এক মৌলিক সাদৃশ্য আছে, এবং সেই মৌলিক সাদৃশ্যের 
ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই জড়শক্তিও চৈতন্য ও 
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বুদ্ধিমত্তা--এই দুই গুণবিশিষ্ট, এই যুক্তিতে এইটাই দেখাবার চেষ্টা করা 
হয়ে থাকে । 


5. উদ্বেশ্যকারণতাবাদ-ভিত্তিক যুক্তি (77০ 19160109510] 4১124106101) 


"২ যখন একটি বিশেঘ ঘটনা বা কতকগুলি বিশেঘ ঘটনা একত্র ঘটবার 
অব্যবহিত পরেই আমরা নিয়মিতভাবে অপর একটি ঘটনাকে ঘটতে দেখি, 
এবং এর অস্তিত্বকে প্রথমোক্ত ঘটনা বা ঘটনাসমা্টির উপর নির্ভরশীল বলে 
মনে করি, সাধারণত্ত তখনই আমর! পৃববর্তী ঘটনা বা লটনাসমষ্টিকে কারণ 
এবং দ্বিতীয় ঘটনাকে এ কারণের কার বলে চিহ্নিত করি । কোন কাধকে 
ব্যাখ্যা করতে গেলে তার এক বা একাধিক কারণের উল্লেখ করা আনশ্যক। 
কিন্তু বু স্থলে আমরা দেখি যে, কোন বস্ত বা ঘটনাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা 
করতে গেলে কেবলমাত্র তার নিয়ত-পূর্ববতী ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টির উল্লেখ 
করাই, যথেষ্ট নয়, সেটা কি উদ্দেশো ঘটছে তারও উল্লেখ কবা 'মাবশাক | 
বে সামগ্রী বা উপাদান দিয়ে কোন বস্ত গঠিত হয়, তাকেও কারণ হিসেব 
গ্রহণ করলে উপাদান-কারণ (1591 ০00১6) আর নিমিত্ত-কারণ 
(158010100 ০2059) ছাড়াও যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে কোন বস্তর আবিতাব 
হচ্ছে বা ঘটনা ঘটছে, তাকেও একটা কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে । 
অনেক স্থলেই আমরা কোন বস্তব বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার 
উদ্দেশ্য-কারণের উল্লেখ করে থাকি | কোন জীব, বিশেঘত বুদ্ধিমান 
জীব, যখন কোন বস্ত নির্মাণ করে, বা বহির্জগতে কোন ঘটনা ঘটায়, 
তখনই তার একটা উদ্দেশা-কারণ আছে, এটা আমরা চিন্তা করতে বাধ্য হই। 
পাখী যখন বাস৷ তৈরী করে, বা মানুঘ খন কোঁন যন্ত্র তৈরী কনে, তখন 
তাদের কাজের পিছনে একট। উদ্দেশ্য থাকে, এবং এ উদ্দেশ্য এ কাজেব 
আকার এবং প্রকৃতিকে নিষন্ত্রিত করে | অন্য কারণ ছাড়াও উদ্দেশ্যকারণ 
যেখানে কাজ করে সেখানে কার্ষের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়! 
আমাদের অনেক কাজই উদ্দেশ্যমুলক ৷) অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন 
অতাব মোচন করে আপনার বা অপরের তৃপ্তিসাধন করাই আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য । যেখানে আমরা নিজেদের বা অপরের ক্লেশের কারণ 
হই, সেখানেও অধিকাংশ স্বলেই কোন না কোন রকম সুখ-সাধনই 
আমাদের চরম উদ্দেশ্য । যখনই আমরা কোন ইঈপ্সসিত ফললাভের জন্য 
চেষ্টা করি তখনই সেই ফললাভের উপযোগী সামগ্রীও সংগ্রহ করি । 
স্ৃতরাধ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রধানত দুটি, যথা--€১) 
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কোন একটি কাধের জন্য বিশেঘভাবে উপযোগী সামগ্রী বা উপকরণের একত্র 
সমাবেশ এবং (২) এই সমাবেশের ফলে কোনও না কোনও জীবের সুখ 
উৎপাদন 1) অর্থাৎ, ঈপ্সিত ফললাভের জনা বিশেষ উপযোগিতাই এই সব 
সামগ্রীসমাবেশের বৈশিষ্ট্য । এসব ক্ষেত্রে কোন কাধ (626০) কেবলমাত্র 
এক বা একাধিক কারণসমাবেশের অবশ্যন্তাবী ফল নয়, কিন্তু এটা 
কোন জীবের প্রয়োজন মেটায়, তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, অথবা তার 
সুখের হেতু হয়, এবং সেইজন্য এই ধরনের কাকে উদ্দেশ্য-কারণের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হ'বে। আমাদের বৃদ্ধি আছে, এইজ্ন্যই আমরা কোনও 
না কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামগ্রী বা উপকরণের সমাবেশ ঘটাই | 
এরকম সমাবেশ স্বতঃই ঘটে না । (কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একাধিক 
বস্ত বা ঘটনার সমাবেশ হ'ল- এই ব্যাপার কোন না কোন ধরনের 
বৃদ্ধি-ক্রিবার পরিচয় দেয় । সুতরাং জড়জগতের যে অংশে কোন 
বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, সেখানেও যদি উদ্দেশ্য- 
সাধক বস্ত্র বা ঘটনাসমাবেশ দেখা যায়, তাহ'লে সেখানেও কোন বুদ্ধিযুক্ত 
মনের ক্রিয়ার ফলে এরকম সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে, এটা অনুমান কর! 
নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না। কোন নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপের সমুদ্রকলে 
য্দি একটি ঘড়িকে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে আমর! নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে, সেই দ্বীপে মানুঘের বাস আছে, বা ছিল, অথবা, কোন 
ব্যক্তি এ বস্তরটিকে এ স্থানে ত্যাগ করে গিয়েছে । ঘড়িটির বিভিন্ন অংশ 
আকস্মিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুঘের পক্ষে পরম উপকারী 
এমন একটি যন্ব নির্মাণ করবে এট। অবিশ্বাস্য । সুতরাং, যেখানেই 
কতকগুলি সামগ্রী বা উপকরণকে একত্র হয়ে জীবের পক্ষে সুখকর কিছু 
উৎপাদন করতে দেখা যাবে, সেখানেই কোন কর্-দক্ষ বৃদ্ধির ক্রিয়া অনুমান 
করতে পারা যাবে । জমগ্র জাগতের বিশালতা, জটিলতা এবং সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারি যে, 
সমগ্র জগতের পিছনে একমাত্র একটি মন কাজ করছে, এবং সেই মনের 
জ্ঞান ও বৃদ্ধি অপরিসীম | সেই অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনই ঈশুর | 
এই হ'ল ঈশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উদ্দেশ্যকারণতাভিত্তিক যুক্তি (৩ 
51609195192] 4৯150100101) | 

এই যুক্তিটির মূল বক্তব্যকে এইভাবে বিশ্রেঘণ কব যেতে পারে £ 
জড় জগতের বহস্বলেই আমরা কতকগুলি বস্তকে একত্র মিলিত হয়ে একট) 
নতুন বস্ত উৎপাদন করতে দেখতে পাই । এইসব স্থলে প্র নতুন বস্তকে 
উৎপাদন করার জন্য যে সব উপাদান বা! উপকরণের প্রয়োজন, অর্থাৎ, 
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যেগুলির প্র বস্ত্র উৎপাদনের উপযোগিতা আছে, কেবলমাত্র সেগুলিকেই 
মিলিত হ'তে দেখা যায়, এবং বিশেঘ লক্ষণীয় এই যে, এই রকম সমাঁবেশ ঘটে 
বহুবার । এ সব বস্ত বা উপাদানের নিজেদের মধ্যে এমন কোনও যোগসূত্র 
নেই যার ফলে এগুলি অসংখ্যবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে। 
এক ঝঁড়ি টাইপ (2৩3) ভূমিতে ছড়িয়ে দিলে তাদের যে সব সমাবেশ 
ঘটে, সেগুলি দিয়ে কোঁনও গল্প, গান বা কবিতা রচিত হয় না । এই' 
রকম কিছু রচনা করবার ইচ্ছা কোন ব্যঞ্ির যনে পূর্ব হ'তে খাকনে 
তবেই টাইপগুলির অর্থপূর্ণ সমাবেশ ঘটতে পারে | অর্থাৎ, যদি অর্থপূর্ 
বাক্য রচনা করা কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা উদেশ্য থাকে, তবেই 'ওই সব 
সমাবেশের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয় । 

এই যুক্তির তিনটি অংশ | প্রথমাংশে বলা হচ্ছে যে, যি কতকগুলি 
পরম্পর থেকে স্বতন্ত্র উপাদান বা উপকরণের একটি ঈপ্সিত ফল (0৫ 
0: 8০91) উৎপাদন করার এক বিশেষ উপযোগিতা (4১৫900000 ০ 
[02175 (09 20 176) থাকে, এবং তারা বহুবার একত্র মিলিত হয়ে এ 
ঈপ্সিত ফল উৎপাদন করে, ভাহ'লে এ ফলেব ধারণা (06৪ ০111৩ 0100)কে 
এ উপাদান বা উপকরণগুলির পরম্পর মিলিত হওয়ার কারণ বলে 
সিদ্ধান্ত করা উচিত। দ্বিতীয়াংশে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু কোন কলপ্রাপ্তি 
বা লক্ষ্যসাধনের ধারণা জড়বস্তরতে অথবা অচেতন শক্তিতে থাকতে 
পারে না, সেইহেতু এইরকম ধারণার আধার হিসাবে চৈতন্য ও 
বৃদ্ধিবিশিষ্ট মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হ'বে ; এবং তৃতীয়াশে বল৷ 
হচ্ছে যে, জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে সব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং 
সবব্যাপী মিথঘিক্রয়া (01015515981 10151820001) দেখতে পাওয়া যায়, ত। 
থেকে সমগ্র জগতের পিছনে একটি মাত্র অসীম, সবজ্ঞ ও সবশক্তিমান 
মনের ক্রিয়৷ রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত হ'বে । 

উদ্দেশ্যকারণতাবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, জগতের সবত্রই 
তাদের মতবাদের অনুকূলে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে । যেমন প্রাণীদের 
পক্ষে দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন আছে এবং কতকগুলি উপাদানের একত্র 
সমাবেশের ফলে অসংখ্য প্রাণীর দেহেই দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্িয়ের ( চক্ষুর ) 
আবির্ভাব ঘটে। দৃষ্টিশক্তি উৎপাদনের জন্য যে যে উপাদানের যেরকম 
বিন্যাসের প্রয়োজন, ঠিক সেই উপাদানগুলিই অসংখ্যবার একত্র মিলিত 
হয়ে থাকে। প্রাণীদের দেহের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের এই 
সিদ্ধান্ত করতে হ'বে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই তাদের অঙ্গপ্রঙ্গগুলির স্থাষ্টি হয়েছে । যে সব প্রাণী অধিকাংশ সময়ে 
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স্বলের উপরে এবং স্বলের সঙ্গে সংযোগ রেখে বাস করবে, তাদের অঙ্গ- 
প্রত্যাঙ্গেব গঠন এই কাজের উপযোগী : যেসব প্রাণী জলচর, তাদের দেহের 
গঠন অন্যরূপ : যারা আকাশে উড়বে তাদের দেহের গঠন আবার অন্যরপ। 
মান্ঘজাতির বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সন্মুখের দুটি পা হাতের 
আকার ধারণ কবেছে, এবং এর ফলে মাটিতে হাঁটার কাজে শরীরকে সাহায্য 
করার দায়িত্ব থেকে যুক্ত হয়ে তাঁকে অন্যরকম কাজ করতে সাহায্য 
করছে । প্রাণীদের প্রত্যেক ইক্জরিয়ের এক একটি বিশেষ ক্রিয়া (70110001) 
আছে, এবং এই বিশেঘ ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রাণীই তার জীবন 
ধারণের উপযোগী বস্ত্র সংগ্রহ করে থাকে এবং জীবনের ক্ষতিকারক বস্ত 
বা ঘটনাকে পরিহার করতে পারে । একটি বিশেষ ধরনের কীজ থেকে 
একটি বিশেঘ পবিবেশে একটি বিশেঘ শ্রেণীর গাছ জন্মায়, এবং সেই বিশেষ 
শ্রেণীর গাক্চ থেকেই সেই গাছ উত্পাদন করার উপযোগী বীজ জন্মায় । 
পৃথিবীর আবর্তন, খাতু-পরিবর্তন প্রভৃতির বৈচিত্র্য যে সব নিয়মানুযায়ী 
হয়ে থাকে, সে সবই যেন উদ্দেশ্যমূলক। সুতরাং, জগতের প্রত্যেক 
জায়গায় কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বস্ত ও ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এটা 
স্বীকার করলে তবেই জগত্তের ক্রমবিকাশের একটা সুসঙ্গত, সন্তোঘজনক 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় | 

প্রত্যেক বস্ত বা ঘটনা কোনও না কোনও উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হচ্ছে, 
এটা স্বীকার করে জগতের যে ব্যাখ্য। দেওয়া হয়, সেই ব্যাখ্যা জড়বাদ-সম্মত 
যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (০০17910102] 1170511016681197)র বিরোকী | যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় 
বলা হয় যে, এই জগত অসংখ্য পরমাণুর সমাবেশের ফলে গঠিত হয়েছে। 
এই পবমাণুগুলি অচেতন হলেও চিরকালই সক্রিয় । তারা কোনও চেতন 
স্থ্টিকতাব স্থষ্টি নর, বা কোনও বৃদ্ধিমান পুরুঘদ্বারা চালিত নর। অনার্দিকাল 
থেকেই তারা কতকগুনি নিয়মের অধীন, এবং এইসব নিয়মের বশে তার। 
পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অথবা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রাণীদের 
সচেতন ক্রিয়ার ফলে যেসব কার্ধ হয়, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সব কার্ধই বস্তু 
ব! ঘটনাসমূহের আকস্মিক সমাবেশর (4১০০1067091 ০0120701179 01015) ফল । 
অপ্বাৎ, তাদের পিছনে কোনও উদ্দেশ্যই সক্রিয় নয়। কতকগুসি কারণ-সামশ্রী 
একত্র হঠলে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তা হ'ল সেই' কারণ-সমিগ্রী সমাবেশের 
অনিবার্ধ ফল। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ফলে কোন জীবের সুখ বা দুখে 
উৎপন্ন হ'তে পারে, কিন্ত সেই ন্সুখ ব! দুঃখ ঘটানোই যে কারণগুলির উদ্দেশ্য 
এক়াপ কল্পনার কোন স্থান নেই । প্রবল বন্যায় যখন গ্রাম ও সহর 
বিধ্বস্ত হয়; তখন এই ধবংসকায যে বন্যার উদ্দেশ্য, বা যখন সমুদ্র থেকে 
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উত্থিত বা্পরাশি মেধের আকার ধারণ করে এবং বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে 
ভূমিকে সিক্ত করে, তখন মানুঘের কৃষি-কাষের মহায়তা করাই তার উদ্দেশ্য, 
এরূপ মনে করারও কোন হেতু নেই । 

সুতরাং, জাগতিক ঘটনাগুলির উদ্দেশ্য-কারণতাভিত্তিক, ইষ-হেতুক 
বা উপযোগিতাত্্ক ব্যাখ্যা আর যান্ত্রিক কাধ-কারণভিত্তিক ব্যাখ্যা পরস্পর- 
বিরোধী বলেই মনে হয়| প্রথম ব্যাখ্যাটিকে স্বীকার করে নিলেই অসীম 
বৃদ্ধির অধিকারী, পরম কশলী স্যট্টিকত্তার অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব, কিন্তু 
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাাটি এরকম স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অনুকুল নয়। 


6. উদ্দেশ্-কারণতা-ভিত্তিক যুক্তির সমালোচনা! 


উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের সহায়ক যে যুক্তির ব্যাখ্যা করা হ'ল 
আমাদের সহজ-বুদ্ধির পক্ষে এট! খুবই হৃদয়-গ্রাহী হলেও একে বহু আপত্তির 
সন্ুখীন হ'তে হয়। এইসব আপত্তির সমাধান না হ'লে এই যুক্তিকে 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায়না । এইরকম কতকগুলি আপত্তি নীচে 
দেওয়া হ'ল-__ 

(1) প্রথম আপত্তিটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়-_ 

যুক্তিটি মূলত একটি সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি (47219108] 8158100100) | 
নৃদ্ধিমান জীব অর্থাৎ মানুঘ যে সকল বস্ত নির্মাণ করে সেগুলি, এবং যেগুলি 
প্রাকৃতিক জগতে নানারকম বস্ত ও ঘটনার ক্রিয়৷ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 
হয়, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়| যথা, এই দুই 
শ্রেণীর বস্তরর বেলাতেই আমরা দেখি যে, কতকগুলি কারণের সমাবেশের 
ফলে যে বস্ত্র নিমিত হচ্ছে, সেটি কোন না কোন ইষ্ট বা মঙগলজনক বস্ত, 
এবং এর কারণগুলি এ ইষ্ট বা মঙ্গলজনক বস্ত উৎপাদনের উপযোগী । 
মানুষের নিমিত বস্তগুলির ক্ষেত্রে যেমন কারণ-শামপ্রীগুলির ইষ্ট-সাধনের 
উপযোগিতা আছে, তেমনই প্রাকৃতিক জগতের বস্তগুলির ক্ষেত্রেও তাদের 
কারণ-সামগ্রীগুলির ইঞ্ট-সাধনের উপযোগিতা আছে । মনুধ্য-নিমিত 
বস্তগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের নিমীণ-ক্রিয়ার পিছনে কোন না কোন 
উদ্দেশ্য বর্তমান ( এটা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় )। সুতরাং আমরা 
অনুমান করতে পারি যে, প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তর নির্মাণ-ক্রিয়ার 
পিছনে কোন না৷ কোন উদ্দেশ্য থাকবে । মানুঘের তৈরী বস্ত সম্বন্ধে 
যেমল কোন সচেতন উদ্দেশ্যকে একটি অপরিহাধ কারণ (59553819 
০086) বলে মনে করি, তেমনই প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তুর পিছনে 


728 ধর্ম-দর্শন 


কোন উদ্দেশ্যের ক্রিয়া আছে, এটা স্বীকার করতে হ'বে । কিন্তু এখানে 
লক্ষণীয় এই যে, মনুষ্য-নিমিত বস্ত এবং প্রাকৃতিক জগতে নিমিত বস্ত্র 
মধ্যে বহু স্বলেই এরূপ সাদৃশ্য থাকে না। অসংখ্য ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, 
কতকগুলি কারণের সমাবেশে যে বস্তু বচিত হ'ল তার কোন উপকাবিতাই 
নেই, বরং অনেকস্থলেই সেগুলি মানুঘ এবং অন্য প্রাণীদের দুঃখকষ্টের 
কারণ । বিশাল মরুভূমি, সুমেরু ও কূমেরুর বিস্তীর্ণ বরফ-রাশি, মহাসাগরের 
তলদেশে অবস্থিত নানারকম জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি কারও কোনও ইষ্ট বা 
মঙ্গল করে বলে আমাদের জানা নেই | ॥ জীবদেহের এমন অনেক অংশ 
আছে যেগুলির দেহের পক্ষে কোনও উপকারিতা নেই, অথচ সেগুলি নানারূপ 
রোগস্থষ্টি করতে পারে ।£$বহু অনিষ্টকারী কীট, পতঙ্গ, সরীক্প ইত্যাদি 
আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমার্দের ধারণ। এই যে, সেগুলি জগতে না থাকলেই 
ভাল হ'ত । যেসব জিনিঘ কোনও জীবের কোনও উপকারে আসে না, 
বরং নানারকমে ক্ষতি করে, তাদের উদ্দেশ্যহীনতার (055161৩0198) 
দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে । আবার যে সব স্থলে মানুঘের তৈরী কোন বস্তর 
সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন বস্তর সাদৃশ্য আছে বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে 
'সে সব স্থলে অনেক বৈসাদৃশ্যও থাকে | বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কোন উপকারী 
বন্ত উত্পাদন করার ইচ্ছা করে, তখন সে যতদৃর সম্ভব অল্প সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে এবং অল্প সামগ্রীর সাহায্যে সেটি করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে ; 
কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে এরকম চেষ্টার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না | মাছ বা 
মাকড়সার একটি ডিম থেকে অসংখ্য মাছ বা অসংখ্য মাকড়সা জন্মায়, 
কিন্ত জন্মাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের অধিকাংশের স্বত্যু হয়। 
একটি গাছে যত ফল হয় এবং অনেক ফলে যত বীজ হয়, সেগুলি থেকে 
অসংখ্য গাছ হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বীজই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের 
প্রাণ-ধারণের জন্য এত অধিক সংখ্যক ও এত বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রীর 
প্রয়োজনীয়তা কি, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য | আবার, বৈজ্ঞানিকেরা 
দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর্তে কোন বিশেষ প্রাণীজাতির আবির্তাব হ'তে, 
অথবা, প্রাণীদেহের কোন অঙ্গের বর্তমান অবস্থায় পৌছতে লক্ষ লক্ষ বখসর 
কেটে যায়। মাঁনুঘের পক্ষে একটা বাড়ী নির্মাণ করতে কয়েক মাস ব৷ 
কয়েক বৎসর সময় লাগে, প্রাকৃতিক জগতে কোন বস্তুর নির্নাণের জন্য এত 
সময়ের অপচয় কেন? বুদ্ধিমান জীবের নির্মীণকার্ষের পদ্ধতি আর প্রাকৃতিক 


মস রাহাত... এস, 


£ মানুষের দেহে £079512 নামে যে অংশটি আছে, তার নিজের কোন উপকারিত। 
নেই, অথচ ত| 47055310169 নামে ভীষণ রোগের কারণ হ'তে পারে। 
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জগতে নির্মাণ-কাষের পদ্ধতি, দুইয়ের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য থাকার দরুণ 
দুটিকে একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতে এমন বহু দৃষ্টান্ত 
আছে যেগুলি উঈশ্বরবাদীদের যুক্তির সমর্থন করে না, বরং বিরোধিত৷ 
করে । 

(1) দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উপরে 
যে যুক্তি দেওয়া হবেছে তা চক্রক-দোষে দুষ্ট | অর্থাৎ, এই যুক্তিতে যে মিদ্ধান্ত 
করতে চাওয়া হনেছে, হেতুবাক্যে সেটির সত্যতা আগেই স্বীকাব কবে নেওয়া 
হয়েছে । যদি কতকগুলি বস্ত একত্র মিলিত হয়, তাব ফালে কোনও না 
কোনও কার্ধ অবশাই উৎপন্ন হ'বে, এবং প্র বস্তগুলি নিশ্চয়ই এ কাধের 
উপযোগী সামগ্রী বা কারণ হ'বে। কিন্ত মনুঘ্যবপী কতকগুলি বুদ্ধিমান 
জীব উৎপাদন এবং তাদের সকল রকম স্তুখ ও উন্নতি বিধান করাই জগতের 
উদ্বোশ্য, এটা পৃবে স্বীকার কবে নিলে তবেই এই ধরনের উপযোগিতার 
কোঁন বিশেঘত্ব আছে বলা যেতে পারে । দূই বা ততোধিক বস্তুর সমাবেশের 
ফলে একই সময়ে বিভিন্ন কার্য এবং বিতিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাধ উৎপন্ন 
হ'তে পারে ( অন্ততঃ উৎপন্ন হয় বলে মনে হ'তে পারে )। যেমন, কোনও 
রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর যন্ত্রণা হ'তে পারে এবং রোগীর 
প্রাণরক্ষাও হ'তে পারে । একটি গাছ দিনে মানুষদের ছায়া দিতে পারে 
আবার রাত্রিতে পাখীদের আশ্রয় দিতে পারে, ফলফুল ইত্যাদি দিতে পারে। 
এদের মধ্যে কোনটিকে উদ্দেশ্য বলে মনে করা উচিত, তার কোনও 
নিদিট নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। কোনও নির্জন স্থানে একটি ঘড়ি 
দেখে আমরা সেখানে মানুঘের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি, কারণ আমর৷ 
পূর্ব হ'তেই জানি যে, সময়ের সঠিক হিসাব রাখা মাঁনুঘের পক্ষে প্রয়োজন । 
কিন্তু এই প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান পূব থেকেই না থাকলে ঘড়ি যে একটি 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি, করে, সেটা প্রমাণ করা যেত না। ঠিক তেমনই ঈশ্বর এই 
জগৎ স্থষ্টি করেছেন ও পালন করেছেন, সেটা পূর্বেই জানা না থাকলে 
কেবলমাত্র কতকগুলি বস্ত্র কি ভাবে একত্র মিলিত হচ্ছে, তা দেখে সেগুলির 
যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সেটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় | অর্থাৎ, ঈশ্বর 
আছেন এটা স্বীকার করে নিয়েই জগতস্থ্টি যে উদ্দেশ্যমূলক সেট! প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করা হচ্ছে । সুতরাং এই যুক্তিতে চক্রক-দোষ আছে। 

(171) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে সকল 
তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সাহায্যে জাগতিক বস্তগুলির আকার, 
প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সমাবেশ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, কোনও উদ্দেশ্যের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। জগতের যে এক অবস্থা থেকে 
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অপর এক অবস্থায় ক্রমাগত পরিণতি হচ্ছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া" 
সম্ভব | অসংখ্য জড়-পরমাণু এবং কতকগুলি মৌলিক নিয়মের জ্ঞানকে 
ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকেরা জঅগত্প্রক্রিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারের বণনা দিয়ে 
থাকেন। এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে যে বসত এক- 
সময়ে অতি সরল ছিল এবং যাঁর অংশগুলি অস্পষ্ট ছিল, সেটি তার অন্তনিহিত 
শত্তি ও পরিবেশের প্রভাবে, এবং এই দুইয়ের ক্রিয়৷ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমে 
ক্রমে পরিবতিত হয়ে কোনও এক সময়ে এক বিশেষঘরূপ ধারণ করে। যে 
সৌরজগতে স্ধকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহেরা প্রত্যেকে নিদিষ্ট গতিপথে 
ঘরছে, সেই সৌরজগৎ কি তাবে কোনও নিদিষ্ট আকারবিহীন নীহারিকা পুষ্ত 
থেকে ক্রমে ক্রমে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে, যে পৃথিবী 
এক সময়ে জলন্ত অগ্িপিগুমাত্র ছিল, সেট! কি করে ক্রমে ক্রমে জীবন্ত প্রাণীর 
বাসের পক্ষে উপযোগী হয়েছে, প্রাণীদের মধ্যে বিভিনন জাতির উদ্ভব 
কি করে হ'ল, প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইক্ড্রিয় প্রভৃতি কি ভাবে তাদের 
বতমান আকার ধারণ করল--এ সমস্তরই সন্তোঘজনক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের 
বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় । এইসব বর্ণনায় কোনও বুদ্ধিমান পুরুষের 
হস্তক্ষেপের স্বান নেই। মানুঘষের কোন ইীক্দ্রিয়ের এখন যে গঠন দেখতে 
পাওয়া] যায়, তার সেই গঠন লক্ষ্য করনে অবশ্য মনে হ'বে যেন, কোন 
এক নিদি্ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী করেই এটিকে তৈরী করা হয়েছে, কিন্ত 
এর ক্রমবিকাশের বহু বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ যাঁয় যে, 
এটি আদিম অবস্থার মোটেই এ উদ্দেশ্য-সাবনের উপযোগী ছিল না, অথবা, 
খব অল্পই উপযোগী ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির 
ক্রির। ও প্রতিক্রিরার ফলে এ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী হ'তে পেরেছে। 
কোনও সবন্ত, পর্বশভ্িমান পুরুষের পক্ষে একটি যন্ত্র তৈরী করবার জন) 
লক্ষ লক্ষ বছর প্রয়োজন হ'বে কেন, আর এই সমরের মধ্যে অসংখ্য ক্রটী পূর্ণ 
যন্ত্র ধ্বংস করে ফেলার প্ররোদন হ'বে কেন, তার কোনও সদৃত্তর খুঁজে 
পাওয়া যাব না। সুতরাং, যদি বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক 
মতবাদের সাহায্যে সমস্ত জাগতিক বস্তর গঠন, প্রকৃতি, ক্রিয়া, সমাবেশ 
প্রভৃতির অন্তোঘজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তা'হুলে উদ্দেশ্য-কারণতাবাদকে 
ভিত্তিৎকরে এসবের কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই | 

৯) [20৮ এই উদ্দেশ্য-কারণতামূলক যুক্তির বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ 
আপত্তি তুলেছেন । তিনি নিমলিখিত নিয়মকে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য 
বলে মনে করেন--:“যে কারণ জগতের ভিতরে এক বা একাধিক 
জাগতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রিয়া করে, সেই কারণই জগৎস্থষ্টি করতে 
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পারে না ।”-জাগতিক বহু ঘটনার কারণবূপেই অনেক সময়ে মাঁনব-বৃদ্ধির 
উল্লেখ কবতে হয় । কিন্তু মানব-বৃদ্ধি জাগতিক নিয়মগ্ডুলির অনুগত ন। 
হয়ে ক্রিযা করতে পারে না, সুতরাং মানব-বৃদ্ধি বা তদন্বপ কোনও শক্তি 
জগৎ স্থ্টি করতে পারে না (কারণ এইরকম ত্যা্ট করার সমরে কোনও 
জাগতিক নিয়মের সাহায্য পাওয়া এ শক্তির পন্দে সম্ভব নয় )। 

(৬) কোন কোন দার্শনিক এই বৃভির বিকদ্ধে আপন্তি তুলেছেন 
বে, এই জগতেন একজন নির্মাতা (31111) আছেন, এই' যুক্তি বড় জোর 
এইটুকু প্রাণ করতে পারে, কিন্তু একজন সর্ব, অনন্তশভ্ভিবিশিষ্ট 
স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। এই যুক্তির পূর্ব-স্বীকাধ হ'ল 
এই যে, ঈশুর হ'তে ভিন্ন ও স্বত্ব এমন একটি উপাদান আছে, যাব সুন্দর, 
সুগমগ্ধপ বা প্রাণীদের পক্ষে উপকারী বস্ত উৎপন্ন করার কোনও ক্ষমতা 
নেই | ইঈশ্ুর এই উপাদানের আনুকল্য ছাড়া কিছুই নির্সাণ করতে 
পারেন না, এবং সেইজন্য এই উপাদানকে আয়ত্তে আনার জন্য তাঁকে 
অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সুতরাং, এই যুক্তি সিদ্ধ হ'লেও 
এর সাহায্যে জগতের আকাব এবং উপাদান, এই দুইই শিনি স্ষ্টি করেছেন 
এমন কোন বদ্ধিমান পুরুষে অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। 

এইসব আপত্তি শম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাব স্থান এখানে নেই | তবে 
সংক্ষেপে কযষেকটি কথা বলা যায় । 

(1) ঈশ্বববাদীদেব পক্ষ খেকে বলা যেতে পারে যে, উদ্দেশ্যকারণতা- 
বাদ-ত্িভ্তিক অনুমান ঈশ্ববের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বনু বুক্তিব মধ্যে 
একটিমাত্র, কিন্ত এটি স্বযং-সম্পূণ নয । অথাৎ, আমরা কেবলমাত্র এই যুক্তির 
সাহাষ্যে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব সম্পর্ন সন্তোঘজনকভাবে প্রমাণ করতে অথবা 
ঈশুব সম্বন্ধে পবিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কেবলমাত্র একজন 
নুদ্ধিমান পূকঘকেই এই জগতেব বিধাতা বা পালনকতি৷ বলে স্বীকার 
কনা যুক্তিসঙ্গত, এইটা প্রমাণ কবাই এই অনমানের উদ্দেশ্য , স্থুতনাং, এর 
এই সীমিত উদ্দেশ্য মনে বেখেই এর বিচার করতে হ'বে। 

(1) বৈজ্ঞানিক ক্রম-বিকাশবাদের ভিভ্তিভে যে আপত্তি করা হয়েছে 
গে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই মতবাদ স্বীকার করে নিলেও জগতে 
উদ্দেশ্যমূলক নানা রকম ব্যবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'ক্রম-বিকাশবাদঃ (10৩07 01 [%০100101)কে জাগতিক 
প্রক্রিয়া (0119 (09110 701:090593)র অম্পূর্ণ সন্তোঘজনক ব্যাখ্যা বলে 
মনে হ'লেও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বল৷। 
যায় না। বিজ্ঞান জগতে বহু সাবিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, বিভিন্ন 
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বস্ত ও ঘটনাকে, উদ্দেশ্য এবং উপায়কে, ভবিঘ্যৎ এবং বর্তমানকে পরস্পর 
হ'তে বিচ্ছি্ন করে দেখে, কিন্ত দশনের দৃষ্টি সামগ্রিক দৃষ্টি। সমস্ত বস্ত ও 
ঘটনা, উদ্দেশ্য ও উপায়, ভবিঘ্যৎ, বত্তমান ও অতীত--এদের মধ্যে যে মৌলিক 
ব্ীক্য আছে. সেই এ্রকে)র আলোকে সব কিছুর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করাই 
দাঁশনিকের কাজ । যদি জগতের মৌলিক উপাদান পরমাণুগুলি পরস্পরের 
সঙ্ষে মিলিত হওয়ার ফলে কালক্রমে জৈব দেহ, প্রাণ, চৈতন্য, বিচারবৃদ্ধি 
প্রভৃতির আবিভাব হয়ে থাকে, তাহ'লে এটাই বুঝতে হ'বে যে, এগুলি 
উৎপন্ন করার উপযোগিতা পূৰ হ'তেই পরমাণুগুলির অন্তনিহিত ছিল । 
এগুলির আবির্ভাব আকস্মিক নয়। এগুলি যাতে উৎপন্ন হ'তে পারে 
তার প্রস্ততি-পর্ব যেন স্যষ্টর আর্দি থেকেই চলে আসছিল 1 যে সব বিশেষ 
আকারের মধ্য দিয়ে একটি বস্তু, যেমন, পুখিবী বা একটি প্রাণীজাতি বা 
কোন ইন্দ্রিয় বর্তমান আকার লাভ করেছে, সেই আকারগুলিকে উদ্দেশ্য- 
সাধনের বিভিন্ন উপায় বলে মনে করলে সেগুনিরও নিজস্ব মূল্য আছে 
স্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, দাশনিকন্দৃ্টি এই কথাই বলে যে, 
বিতিন্ন বস্ত বিচ্ছিমভাবে কোন কোন উদ্দেশ্যসাধন করে, সেটা বিচার 
না করে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতের মিলিত সন্ত! যে সমগ্র জগৎ সেই 
জগতের এঁক্য, সজতি, সামগ্স্য 'ও জ্ুঘমাব প্রতি লক্ষ্য রাখতে হ'বে। 
এই সামাগ্রিক সামঞ্জস্য ও স্থঘমার মাধ্যম্যেই বৃদ্ধিদীপ্ত চৈতন্যেব প্রকাশ | 

(111) এখানে বিশেঘভাবে মনে রাখতে হ'বে যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি 
যদি উদ্দেশ্যদ্বারা চাঁলিত হয়, তাহলেও মানুঘের উদ্বেশ্যসাধনের পদ্ধতি আর 
প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনেব পদ্ধতি, এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পাথক্য থাকতে 
পারে । মানঘেন শক্তি ও ভবিধ্যৎদৃষ্টি সীমাবদ্ধ । আমাদের দৃষ্টি সাধারণত 
অদ্র ভবিঘ্যংকে অতিক্রম করতে পারে না| যে সব অসংখ্য বস্ত কোন 
বিশেঘ উদ্দেশ্য-সাধনের উপবোগী তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বস্তরকেই 
আমরা আনরন্ত করতে পানর্ি। সুতরাং একই ক্রিয়ার কত বিভিন্ন ফল হ'তে 
পারে, বা সুদব ভবিঘ্যতে কিকি ফল হওয়া সম্ভব, সাধারণত সেগুলি 
আমাদের দষ্টিগোচরে থাকে না । আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন- 
কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সেই সব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যেসব পদ্ধতি 
বা! উপকরণ ব্যবহাৰ করি, সেগুলি ছাড়াও যে প্রয়োজন-সিদ্ধির অন্য পদ্ধতি, 
অন্য উপকরণ থাকতে পারে, সেটা আমরা চিন্তা করি না। আমাদের ক্রিয়।- 
পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করে আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াও আমাদের 
ক্রিয়ার মত উদ্দেশযাতিমুখী (০1591981991) | কিন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের 
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ভ্রান যতই ব্যাপকতর ও গভীরতর হ'তে থাকে ততই প্রকৃতির উদ্দেশ্য- 
সাধনের প্রকৃত রূপটি আমাদের কাছে ক্রমশ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে | 
তখন হয়ত আমরা একথা বলব না যে, মানুষকে রৌদড্রে ছায়া দেবার 
উদ্বেশ্যেই তগবান গাছ সৃষ্টি করেছেন, অথবা, সমুদ্রে নাবিকদের স্থুবিবার 
ভন/ই ধ্রন্বতারা সৃষ্টি করেছেন, কিন্ত একথাও বলব যে, জগতে প্রতি মৃহ্্তে 
যে সব অসংখ্য ঘটনা বেভাবে ঘটছে, সেগুলি ঠিক সেইভীবে ঘটতে 
গেলে অসংখ্য বস্তর মধ্যে যে ধরনের সাহচষ বা! একাঘ্বতা থাকা 
প্রয়োজন, তা অশংখ্য অচেতন, স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ পরমাণুতে থাকতে 
পারে না। এই পৃথিবীতে কোন জড়বস্ত্রতে কোনও একটি ক্রিয়া ঘটলে 
পেই ক্রিয়ার উপযোগী একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী 
স্বানে নিয়মিতভাবে বাববার ঘটতে থাকে । এই ব্যাপারকে নিছক আকস্মিকত 
(০9০10610021 00910011910০)র উদাহরণ বলে সিদ্ধান্ত করা কোন'ও 
বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে অসম্ভব | 


7. অন্তনিহিত উদ্দেশ্যকারণতাবাদ 


আধুনিক ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে উদ্দেশ্য-কারণতামূলক 
যুক্তিকে ক্রটীপূর্ণ বলে সমালোচনা করলেও তাঁরা বলেন যে, জগতের কারণাট 
যে উদ্দেশ্য সাধন করে, সেটা কোন বাহ্য উদ্দেশ্য (6706)109] [07059) নয়, 
অন্তনিহিত উদ্দেশা, এট। স্বীকার করলে এই যুক্তির ক্রটিগুলি অনেকাংশে দর 
কাবা যায়। উদ্দেশ্যকাবণতাভিত্তিক অনুমান সাবারণত যে আকারে প্রয়োগ কর! 
হয তাতে এটা ধরে নেওয়] হয় যে, যে বস্তু কোন উদ্দেশ সাধন করছে গেই 
বস্তর মধ্যে উদ্দেশ্যটি নেই, কিন্ত বাহিরে আছে । (যেমন কোন মানুঘ ফুলের 
গন্ধ উপভোগ করবে, এইটাই হ'ল তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য 
গান করাতেই তার খার্কতা |) এই বুক্তি এটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করে 
যে, যে বস্তু বা উপাদান স্বতঃই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে অক্ষম, 
বাহিরের কোন শ্তি তার উপর ক্রিয়া না করলে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধিত হ'ত না, এবং গেই শক্তি কোন বুদ্ধিমান পুরুঘের ক্রিয়া হওয়া 
আবশ্যক | এবপ ভাবে চিন্তা করলে উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির বিরুদ্ধে যে সব 
আপত্তি উথাপিত হয়েছে সেগুলি খণ্ডন কর! দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু 
একপ চিন্ত না কবে, যদি প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন ব৷ উদ্দেশ্য তার নিজের 
মধ্যেই আছে, এরূপ মনে করা হয়, তাহলে এই আপত্তিগুলির অধিকাংশকেই 
আর প্রবল বলে মনে হ'বেনা। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব উদ্দেশ্য ব৷ প্রয়োজন 
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হচ্ছে তার পরর্ণস্বরাপে বিকশিত হওয়া, জগতে তার যে নির্দিষ্ট স্থান সেই 
স্বান পূর্ণ করা ; এবং যদি সে তার অন্তানিহিত শক্তিবলেই সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করে, তাহলে বাহিরের কোন শক্তির তার উপর ক্রিয়া করার কোন 
প্রয়োজন থাকে না । সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণ! প্রয়োগ করলে আমরা 
বলব যে, জগতে যে সামঞ্জস্য, সংহতি, স্থুঘমা! আমর। অনুভব করি, তা তার 
অন্তনিহিত শত্তির ক্রিয়ার ফল । কিন্তু সেই শক্তি কোনও অচেতন অন্ধ শক্তি 
নয়, কদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য | এই' চৈতন্য গ্রশীসত্তা । সুতরাং, বিশেষ বিশেঘ 
বস্তর বিশে বিশেষ বাহ্য উদ্দেশ্য-সাধনের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে 
নয়, জগতের সামগ্রিকরূপকে তিত্তি করে ঈশ্ৃরের অভি আমাদের 
বিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারি |£ 


৪. নৈতিক যুক্তি (1116 1৮0191 /১1:00110101) 


উদ্দেশ্য-কারণতামূলক যুক্তি জাগতিক বস্ত ও ঘটনাগুলিতে উদ্দেশ্য- 
সাধনের উপযোগিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করে এক পবম বুদ্ধিমান, 
কৃশলী নিম্মাণ-কতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় । কিন্তু এই যুর্তিবলে এক 
সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান, কৃশলী বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লেও তিনি 
যে সকল কল্যাণগুণের আধার এবং সকল শুতকর্মে আমাদের প্রেরণা-দায়ক, 
এটা প্রমাণ করবার জন্য অন্য এক যুক্তির আবশ্যকতা আছে বলে মাধারণত 
মনে কর! হয় । এই বুক্তিই নৈতিক যুক্তি। কাধত্ব-লিঙ্গক অনুমান এবং 


॥ অন্তণিহিত উদ্দেগ্ের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক দার্শনিক জীবন্ত প্রাণিদেহের 
উল্লেখ করেছেন । একটি অচেতন বস্ত তার বাইরে অবস্থিত কোন বুদ্ধিমান পুকষের ইচ্ছা- 
শক্তির প্রয়োগের ফলে কি ভাবে বদলায়, আর একটি জীবন্ত প্রাণিদেহ কি ভাবে তার অন্ত- 
শ্িহিত শক্তির কলে ক্রমে ক্রমে নানা আকার ধারণ করে, এ ছুইস্সের নধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা 
করে 27 ৮110 বলেন, “1056 65০5215৮091 0551570 130) 15 2 ভ্01] 11) 
0185 21০6 ৪00 0০৮০1011790617 ০£ 01021019560 50070010195 5 1106 ৪ 17061 
116011911102.] [09561 ০0: ০10101175 2001010. 11010 ছা1000৮,,, ১, ₹3০1, 00 (09 
001067215, 05 1060 01 10100196152 70০৬০: £০969 11) 1) 10126050812. 00115. 
10655 6102 615 11105511115 70255937052 01 €105 (101100- (]20090601011 ০ 0106 
72121109101 01 1২61121920, 0- 137) 

উদ্দেষ্ঠকারণত।যুলক যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 70:110210-78555010 
বলেন, “&  $6101061091 1৮ 01 105 12150156 22369179 €])0 109116£ 0291 
15811 19 2 51201502176 1101. ভ/10গহ 60100105 2 6015 96098 19 
০01১০95৫0 £০ ৪ [017915% 209011001021 €155015, 1 2059203 901)56217618115 119 
8596:61012 0£ 210 1116111571010 11012 83 22985966176 5069 0£ 1691165 83 2, 1001৩ 
882:58966 0: ০০011006192; 0 22906762002 £৪০6৪*-1:106 1069 ০01 ০০০৫, 10, ৪83০. 
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উদ্দেশ্য-কারণতামূলক অনুমান জড়জগতে ঈশৃরের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্ষার 
করবার চেষ্টা করে, কিন্ত নৈতিক য.ক্তি মানুঘের মনে যে নৈতিক চেতনা 
ও নৈতিক আদর্শ আছে সেগুলিকে ভিত্তি করে এক অন্তধামী পরম-মঙজজলময় 
পুরুঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেটা করে। বিনি সর্বজ্ঞ ও জবশক্তিমান 
তিনিই আমাদের সকল শুভ-কর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকেন এবং পাপের পথ 
থেকে নিবৃত্ত করেন । বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তার এই' যুক্তিটি বিভিন্ন 
আকার ধারণ কবেছে। 


() মার্টিনো (০0762) 


সার্টিনো বলেন যে, যখন আমরা কোন কর্নকে সৎকম বলে জানি, 
অর্থাৎ, যখন কোন সত প্রবৃত্তি আমাদের কোন বিশেষ কর্ম করতে চালিত 
করছে, এরকম অনুভব করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটি করা আমাদের নৈতিক 
দারিত্ব, এটাও অনুভব করি। সৎ কমু ও অসৎ কর্মের পার্ক্য আমার্দের 
ব্যক্তিগত অভিরূচির উপর নির্ভর করে না, এটিকে একটি বাস্তব তথ্য 
বলেই মেনে নিতে হ'বে । এটি করা উচিত, “এটি করা উচিত নয়'__ 
এই ধরনের নিরমগুলিকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে রদবদল 
করতে পারি না। এগুলি সকলের পক্ষেই অবশ্য পালনীয় এবং কোন 
বাইবের শক্তি আমাদের এগুলি পালন করতে বাধ্য কৰে । জড়বাদী 
দারশনিকদের মতে, এই বাহিরের শক্তি বহু মানুঘের নিন্দা বা প্রশংসার 
সমবেত শত্তিমাত্র । সমাজের আদিম অবস্থায় সকল মানুষই সুখান্বেষী ও 
স্বার্পর ছিল | নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বাথ্ধের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের ক্ষতি করেও নিজের স্বাধ রক্ষা কৰবার 
চেষ্টা করত । কিন্তু কোন ব্যক্তি এরূপ করলে বা করতে উদ্যত হ'লে সকলে 
তার নিন্দা করত এবং শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করত। 
অপর পক্ষে, যখন কোন ব্যক্তি অন্য লোকদের উপকার করবার জন্য নিজের 
স্বাধ-ত্যাগ করত, তখন সকলে তার প্রশংসা করত এবং এ ধরনের কাজ 
কববার জন্য তাকে উৎসাহ দিত । এইভাবে ক্রমাগত কোন কাজের 
জন্য নিন্দা এবং কোন কাজের জন্য প্রশংসা শোনবার ফলে অসৎ কর্ণ 
এবং সৎ কমের পার্থক্য প্রত্যেক ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং 
পুরুঘানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে । অসৎ কম করবার বিরুদ্ধে আমরা যে 
মানসিক বাধা অনুভব করি, সেটা উৎপন্ন হয় অপর লোকদের নিন্দার 
তয় থেকে এবং সৎকর্ম করার জন্য যে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি, সেটা! 
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উৎপন্ন হয় অপর লোকদের প্রশংসার প্রত্যাশা থেকে । সুতরাং বিবেক 
(90290101০০)-কে ইঈশুরেব বাণী বলে বর্ণনা করা কল্পনা-বিলাসমাত্র 1 
মাটিনো এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এই মত গ্রহণযোগয 
নয়। প্রথম যুগে প্রত্যেক লোক মূলত স্বার্থপর ছিল এবং প্রত্যেক কর্মে 
স্বখলাভই' তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, একথা সত্য নয় । আমাদের প্রবৃত্তি- 
গুলি মুখ্যত কতকগুলি বস্ত আয়ত্ত করতে চায় এবং সেই বস্তগুলি লাভ 
করলে আমরা সুখ অনুভব করি । প্রবল প্রবৃত্তি ব রিপুর তাড়নায় যখন 
আমরা কাজ করি তখন স্থখলাভ করাই আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে, 
একথা বলা যায় না। বস্তুর এমন কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে যারা 
আমাদের আকর্ণ করে থাকে এবং সেগুলি কি উপায়ে লাভ করা যায়, 
এই' চিন্তাই আমাদের যনে প্রবল থাকে । তাছাড়া আমাদের কতিকগুলি 
প্রবৃত্তি ্বভাবত আত্মাভিমুখী, কতকগুলি স্বতাবত পরাভিমুখী | মানুঘের 
মনের এই গঠন আধুনিক কালে যেমন, অতি প্রাচীনকালেও প্রধানত 
তেমনই ছিল বলেই মনে হয় । মানব-সমাজের প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
অবস্থা সম্বন্ধে গবেঘণা করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় শি বা উপরোক্ত 
মতের বিরোধী । ইতর প্রাণীদের মধ্যেও অপত্যন্ষেহ, যৌথপ্রবস্তি 
প্রভৃতির দেখা পাওয়া যায়। সুতরাং যে মতে বল! হয় যে, অতি প্রাচীন- 
কালে মান্ঘ নিছক স্বার্থপর ছিল, অখবা, তার নৈতিক চেতনার সম্পৃণ 
অভাব ছিল, এবং কালক্রমে তার মনে নৈতিক চেতনার উদয় হয়েছে 
এবং সে পরের উপকারের জন্য কখনও কখনও স্বার্ত্যাগ করা আবশ্যক, 
এটা বুঝতে শিখেছে, সেই মত যুক্তিযুক্ত নয়। আর যদি এটা স্বীকার 
করেও নেওয়া যায় যে, যৌথজীবন ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে এবং 
প্রত্যেক বাক্তির রুচি, পছন্দ, ভাবধার।, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে 
আসে, তাহলেও “আমি এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি” এবং “আমার 
এই কাজ করা উচিত”__এই দুই অনুভবের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য 

আছে তার কোন স্ুসঙ্গত ব্যাখ্য। পাওয়। যায় না ।£ 
সৎকর্ম করবার জন্য আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, কিন্ত এই দায়িতু 
বলবৎ করে কে? এই দায়িত্র-জ্ঞানের উৎস যদি সামাজিক নিন্দা বা 
প্রশংসা না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সকল সৃগডণের আধার সবশ্রেষ্ঠ কোন 
পুরুঘ এই দীরিত্ব বলবৎ করেন-__এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হ'বে। আমরা 
1. নু ০20 01102196200 1007৮ 50901665, 21:31165 6106 21501510108] 10 1790 
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যদি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হই, তাহলে অসৎ কর্ম করবার পর সমাজের 
ুকুটীকে আমরা অবহেলা করতে পারি, কিন্তু অনুতাপের হাত থেকে 
অব্যাহতি পাই মা। এই পরমপুরুঘ যিনি সকল শ্রেষ্ঠ গুণের আধার 
তিনিই ঈশুর । ইঈশৃরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে আমাদের ওচিতা 
বোধ বা নৈতিক দায়িত্ব-বোধের কোন স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব | 


(1) কাণ্ট (201) 


কাণ্ট বলেন যে, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক বিচার-বুদ্ধির গতি 
পরিদৃশ্যমান জগতেই সীমাবদ্ধ, বিশুদ্ধ তত্ব-জগৎ তার আয়ের বাইরে | 
সতপ্নাং ঈশ্বর যথার্থই আছেন কি না, বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যে তার কোনও 
শীমাংসা হ'তে পারে না। কিন্তু আমরা যখন আমাদের নৈতিক জীবন 
নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা ঈশুরের অস্তিত্বকে একটি অবশ্য- 
স্বীকার সত্য (0958180০) বলে স্বীকার করতে বাধ্য হই । যদিও আমাদের 
নৈতিক চেতনা বলে যে, কোনও সুখ ব৷ স্ুবিধালাভের আশায় নর, বিশুদ্ধ 
কতব্যবোধের খাতিরেই আমাদের সব কতব্য করা উচিত তাহ'লেও 
বর্দি কোন কর্তব্যপরায়ণ ধামিক ব্যক্তি বস্তত সুখ লাভ না করেন, 
তাহ*লে এই নৈতিক চেতনাই পীড়িত হয়। আমাদের ব্যবহারিক বৃদ্ধি 
(01900198]1 [২695091) দাবী করে যে, ধামিক ব্যকির সুখী হওয়া উচিত । 
কিন্ত স্বখভোগ ধর্মীচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, এবং বহু ক্ষেত্রেই ধামিক 
ন্যক্তিদের দূঃখভোগ করতে এবং অধামিক ব্যক্তিদের স্ুখভোগ করতে 
দেখা যায়| কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গেই যদি মানবাত্বার বিনাশ না হয়, অর্থাৎ, 
যদি আত্বা অমর হয়, তাহ'লে মরণোত্তর জীবনে ধামিক ব্য্তিদেব 
ভাগ্য সম্বন্ধে এই অসঙ্গতি দূর হ'বার সন্তাবন] থাকে | সুতরাং আমরা 
এমন এক মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান পুরুঘের অস্তিত্ব কল্পনা করতে বাধ্য হই 
যিনি কোনও না কোনও সময়ে ধামিকদের সুখী করবেন এবং অবামিকদের 
শান্তি দেবেন | এই সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর | এই কল্পনা বাস্তব- 
জগতের অনুগামী কি না, সে প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে সমাধান করবার ক্ষমতা 
আমাদের বিচার-বুদ্ধির নেই, কিন্ত একে স্বীকার না. করলে আমাদের নৈতিক 
জীবনে একটা দারুণ অসঙ্গতি থেকে যাবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস | 
স্থৃতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে 
না৷ পারলেও, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্য, একথা বলা যেতে পারে | 


038 ধর্-দশন 
(11) হেগেলপন্থী অধ্যাত্মবাদ 


ছেগেলের অনুব্তী অধ্যাত্ববাদীরা কিন্তু মাটিনো এবং কাণ্ট, এই 
দজনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাদের যুক্তির সাহায্যে 
আমরা ঈশুবের যে ধাবণায় পৌছাই সে ধারণা ক্রটাপূণ । মাটিনো যে 
ঈশুনের কথা নলেছেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্বাদের সম্বন্ধ বাহ্য সম্বন্ধ | 
একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের উপর যেভাবে দায়িত্ব 
ন্যস্ত করে থাকেন এবং তারা সেই দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে ন৷! 
পারলে তাদের তিরস্কার করেন বা শাস্তি দেন, ঈশ্বরও যেন তেমনই বাইরে 
থেকে মানবদের কতকগুলি নিয়ম পালন করতে বাধ্য করেন ।॥ কিন্তু এভাবে 
চিন্তা করলে ঈশ্বর ও মানবাত্বার সম্বন্ধের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ করা যায় না । 
ঈশুরের সঙ্গে মানুঘের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ । ঈশুর মানুঘের অন্তরাম্্া | 
মানুঘের মনে যে নৈতিক ও আধ্যাত্বিক আদর্ণ আছে, তারই মাধ্যমে ঈশ্বর 
আপনাকে প্রকাশ করে থাকেন । সুতরাং এই আদর্শ যখন আমাদের 
কাজে প্রেরণা দেয় তখন সেই প্রেরণা দাযিত্ব-বোধের আকার নিতে পারে, 
কিন্তু সেই দানিস্ব কেন বহিঃশক্তির প্রতি নয়, সেটি আমাদেরই স্বর্ূপকে 
পূর্ণভাবে উপলদ্ধি কবার, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দারিত্ব। ঈশুর ও 
মানবাদ়ান এই থে দ্বেতাইৈত সম্বন্ধ, এটি মাটিনোর যুন্তিতে পরিস্ফুট হয় নি। 
কাণ্ট সন্বন্ধেও বলা চলে মে, তিনি ঈশুরকে কেবলমাত্র মানুঘের পুণ্য- 
কর্মের ফলদাতারূপেই কল্পনা করেছেন। তিনি তার যুক্তিতে যেভাবে 
ঈশুর-প্রপলগের অবভারণ|। করেছেন তাতে মনে হয় যেন মানুঘষের নৈতিক 
জীবনের সক্দে ঈশ্বরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই | মানুষ যে আদর্শের 
প্রেরণার কাজ করে, সেই আদর্শের চরম কাপ একমাত্র ঈশুরেই সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং ঈশুনই আমাদের অন্তরাত্বারপে সকল শুভকমে প্রেরণা দিবে থাকেন, 
কাণ্ট এমন কখ; বলেন নি। সুখল।ভ ধম জীবনেৰ স্বাভাবিক পবিণতি 
নয়, কেবলমাত্র ঈশুরের ইচ্ছার ফলেই ধামিক ব্যক্তিরা সুর্খলাভ করেন, 
একথার অর্থ এই যে, মানুঘের পুণ্য ও পাপ অনুসারে সুখ দুঃখ বিতরণ 
করাই ঈশ্বরের কাজ । কিন্তু ঈশৃরসন্বন্ধে এই ধারণ! খুব উচ্চ স্তরের নয় | 

হেগেলীর অধ্যাস্ববাদীদের মতে নৈতিক যুভ্িটিকে এইভাবে বিবৃত 
করা যেতে পানে 2 

মান্ঘকে দূই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী বলা যেতে পারে । দেহের 
অধিকারীরূপে মানুঘ জড়জগতের অধিবাসী এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় দৈহিক 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কাজ করে। কিন্ত আত্মসচেতন, বিচার-বুদ্ধি- 
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বিশিষ্ট জীবরূপে মানুঘ অন্য এক জগতেরও অধিবাসী | মান্ঘ সাধারণত 
দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য চেষ্টা করলেও এই ধরনের সুখ তাকে 
তৃপ্ত করতে পারে না। তার লক্ষ্য থাকে উচ্চতর ইষ্টাথের দিকে । এই 
উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুঘের স্বর্ূপের পরিচয় দেয়। আমাদের 
বিচার-বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এক চরম মঙ্গলের 
আদণ গড়ে ওঠে এবং আমরা এ আদর্শকে আমাদের জীবনে পর্ণভাবে 
রূপায়িত করবার প্রেরণা অনুভব করি। এই প্রেবণাই নৈতিক দাযিত্-বোধ । 
এই দায়িত্ব-পালন করতে অক্ষম হ'লেই আমরা মানমিক অশান্তি ভোগ 
করি । এই আদর্শ আমাদের মনে গড়ে উঠলেও একে নিছক কাপ্পনিক 
বলে মনে করা উচিত নয়। কোনও কর্ম করা উচিত কি অনুচিত, যখন 
আমাদের মনে এই প্রশ উঠে তখন আমরা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাত- 
সারেই 'হাক এই আদশকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকি । আমরা 
বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ে নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে চিন্তা করে 
থাকি এবং কোন কার্ধ করা উচিত বা অনুচিত এ সন্বদন্ধে আমাদের মধ্যে 
প্রায়ই মতভেদ হয়ে খাকে। কিন্তু এই সব প্রভেদ ও মতবিরোধ সত্বেও 
আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক আদশ অবশ্যই 
আছে এবং গেই আদর্শেগ নির্দেশ অবশ্যপালশীর | আমাদের অজ্ঞতার 
জন্যই আমরা এই আদশের পুর্ণ রূপটি উপলদ্ধি করতে পারি না । কিন্ত 
আমাদের ভোনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পূণ বূপটি আমাদের ফাছে ক্রমশ 
প্রকাশিত হ'তে থাকে । এই আদরশের বদি কোন বাস্তব শন্তা না খাকত 
তাহ'লে আমাদের প্রেরণা দেবার এই শক্তি তার থাকত না। বেজ্ঞানিৰ 
নিয়মগুলি জড়জগতে আছে এবং জড়বস্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে । কিন্ত 
নৈতিক আঁদর্ণ জড়গতে খাকতে পারে না। এই আদর্শ চিরকাল যাতে 
পৃণভাবে কপাগিত হয়ে আঁছে, এমন একটি অনন্ত চেতন-সভ্তার অস্তিত্ব 
স্বীকার না করলে, এই আদশমন্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, সোটি সম্পূণ নিরথক 
হয়ে পড়ে । এই অনস্ত চেতন-দত্তাই ঈশৃর । সুতরাং একদিক থেকে যেমন 
বল৷ যার ধে, নানুঘের নৈতিক ও আব্যাত্বিক জীবনের মাব্যমে ঈশ্বর ক্রমাগত 
আপনাকে প্রকাশ করে থাকেন, ঠিক সেইরকম অপর একদিক থেকে বলা 
যায় যে, তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে মানুষ তাকে বাক্তবে 
রূপান্তরিত করতে চায় । মানুঘের এই স্ব-রূপই' ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ । 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের মতে এই হ'ল নৈতিক যৃক্তির প্রকৃত তাৎ্পর্ম | 
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9. উপসংহার 


ঈশ্বরের অস্তিত্খ প্রমাণ করবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সাধারণত 
যে সব যুক্তি বা অনুমান ব্যবহার করে থাকেন তাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান 
উপরে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল। এগুলিকে আলো5না করে আমরা 
দেখলাম যে, এদের মধ্যে কোনাঁটিই দোঘ ব! ক্রটী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, 
অর্থাৎ, এগুলির চূড়ান্ত প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্ত তা সত্বেও, 
এগুলিব যথার্থ তাৎপর্য বিচার করে দেখলে এদের যে প্রভুত মূল্য আছে, 
সেটা স্বীকার করতে হ'বে। এই যুক্তি ৰা অনুমানগুলি সম্বন্ধে জে, কেরার্ড 
বলেনঃ যে, এগুলিকে প্রচলিতে অর্ধে (ঈশ্বরের অস্তিত্বের ) প্রমাণ বলে 
গ্রথণ করলে এদেব বিরদ্ধে সাধারণত যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়, 
সেগুলিকে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করা৷ যেতে পারে । কিন্তু আমাদের নিশুগান 
মনে আমাদের ধর্ন-চেতনার অন্তনিহিত যুক্তি কি তাবে ক্রিয়া করে, অথবা, 
আমরা বস্তত কি ভাবে চিন্তা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই 
এবং তাতে আমাদের নিজেদের প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার পরিপূর্ণ 
বিকাশ দেখতে পাই, এই যুক্তিগুলিকে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্বেষণ হিসাবে বিবেচন৷ 
করলে এদের প্রভৃত মূল্য আছে স্বীকার করতে হ'বে। 

(কিন্ত সত্যান্েষী প্রশ করবেন- ঈশ্বরের অস্তিত্ব নি£সন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ 
করতে পারে, এমন কোন সম্পূর্ণ নির্দোঘ প্রমা-বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে কি? 
এই প্রশের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যে ন্যায়ান্মানে (951108110 
106576000) দৃটি হেতুবাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্ভাবে নিঃস্যত 
হয়, সেরূপ কোনও অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। 
কিন্ত যদি ঈশুরের ধারণা বাদ দিলে আমাদের সমগ্র বিশ্ব-চেতনাকে একটা 
সুসংহত কপ দে'এয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তা'ছলে ঈশ্ুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
যে কোন চিন্তাশীল ব্যকির পক্ষেই অপরিহার্য / এই' প্রসঙ্গে অবশ্য সন্দেহ- 
বাদীরা বলবেন যে, আমাদের বিশু-চেতনার একটি সুসংহত কূপ যে নিশ্চয়ই 
থাকবে এটা স্বীকার করার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে আমরা বলতে পারি 


2. 00105100160 29 10:090915 10. 6105 010117215 561156০0106 010, 055 
25. 01961) €০ (150 003০0010119 18107) 10256 10610. 17600617015 01250. 8:281051 
(0610 7 1006 515%700 29 210 01810919০01 6105 1)00105010103 ০ 11091911016 198০ 
০1 161151012, 25 (20031166175 501১3 ০: 60০ 0190059 105 আ12101) 6০ 10009, 
51111 2569 €০ (110 10110515016 ০1 0০৫, 200. ঠি709 (1)61611) 19 10191716176 
91 105 ০ 171217590 1186016, (11696 701099£3 70999695 21:99 5৪108,---71000000- 
000 €০ 005 01011950101) ০1 [২6110102.---0. 196. 


ঈশৃরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসূমূহ 14] 


যে, আমাদের বিশ্ব-চেতনার একটি সুসংহত সামগ্রিক কূপ আছে, সেটা অবশ্য- 
স্বীকার বলে স্বীকার করে না নিলে আমরা সত্য ও মিথ্যা, যথারধ-ভ্ঞান ও 
ভ্রম, উচিত ও অনুচিত এই' সব পার্থক্যের কথা চিন্তা করতেই পারি না, 
অর্থ/ৎ, কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি ব্যবহাবিক জীবনের সমস্যা সমাধানে, আমাদেব 
চিন্তা এক পদ অগ্রসর হ'তে পারে না| সুতরাং কোন না কোন আকারে 
ঈশ্বরের ধারণা ছাড়া যদি আমাদের বিশ্ব-চেতনা একটা সামগ্রিক আুসংহত- 
রূপ ধারণ করতে না পারে, তাহ'লে এই ধাবণা যে বস্তুত মতা, এটা স্বীকার 
কনতে হ'বে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে এইটিই হ'ন মববাপেক্ষা প্রবল যুক্তি। 

আমাদের বিশ্বচেতনাকে মোটামটি দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, 
বথা, বহিধিষয়ক চেতনা এবং আত্ব-চেতনা । আামরা আগেই দেখেছি যে. 
কাধতালিজক অনুমান (179 00517010981081 4১180.007)6) এবং উদ্দেশ্য- 
কারণতামূলক অনুমান (0170 70100919210] £100100170)--এই' দুটি আমাদের 
বহিবিঘয়ক জ্ঞানের উপর প্রতিচিত, 'আর লক্ষণ-ভিত্তিক অনুমান (11) 
01710198108] /১1€170:) ও নৈতিক অনুমান (00106 1৮019] /১€ম106111) 
মূলত আব্ব-্ঞাোনের উপর প্রতিষিত। আমবা আরও দেখেছি যে, এই 
অন্মানগুলি সম্পূণ নির্দোঘ বা সবাংশে যুক্তিশাস্্রসম্মত নয় । কিন্ত ঈশ্বর- 
বাদীদের মব্যে অনেকেই মনে করেন যে, এগুলির অন্তনিহিত তীাৎপরর 
বিশ্েঘণ করে এদের পুনর্গঠিত করা সম্ভব | 

উদ্দেশ্যবারণতামূলক অনুমান এই কথা বলে যে, জগতে যত কিছু ঘটনা 
ঘটে সেগুলিকে স্পটতই উদ্দেশ্য প্রণে'দিত বলে মনে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক 
কারণ-সমাবেশ থেকে যে কাধ উৎপন্ন হয়, তাকে কাম্য বা অভীট 
বলে মনে হয়, সুতরাং কারণ সমাবেশমাত্রই কোনও না কোনও চেতন- 
পুরুঘের অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক । ক্ুতরাং জগতের সমস্ত ঘটনারই মূলে 
কোন বুদ্ধিমান চেতন-পুরুষের ক্রিয়া আছে । এই বুদ্ধিমান চেতন-পুরুঘই 
ঈশূর | কিন্তু প্রত্যেক কারণ-সমাবেশই কোন অভীষ্ট সিদ্ধি করে কিনা, 
গে বিঘয়ে গুরুতর শন্দেে আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বদি এই 
অনুমানটি রচিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এব হেতুবাক্তকে একটি সন্দিগ্ধ 
হেতুবাক্য বলতে হ/বে । সুতরাং সমস্ত জাগতিক ঘটনাগুনির এমন একটি 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যার সন্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে 
পারে নাঃ । জড়-জগতের যাবতীয় ঘটনাই যে বন সংখ্যক নিয়মানুসারে 


1]. 4 0109£ 0£ ০০৫ 10156 3121 170 ০ (19 1906 ০01 10011009156 20601 
"80, (1017159 71101) 19 0000101, 20৮ £2020 0213 2০6100, 11101) 19 0৮-140৮26- 
১0119901005 ০: 0২611810900. 22, 
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ঘটে--এইটি হ'ল সেই বৈশিষ্ট্য | সমস্ত ঘটনাই যে নিয়প্রিত, এই সাধিক 
নিয়মটি প্রত্যক্ষভিন্তিক হ'লেও এটিকে কোনও আরোহানমানের সাহায্যে 
প্রতিটিত করা হয়নি । এই শিরমটি সকল আরোহানুমানেরই অপেক্ষিত | 
আমাদের বিচার-বৃদ্ধির মৌলিক গঠনই এমন যে, কোন বস্ত বা ঘটনা 
সম্বন্ধে চিন্তা কবতে গেলেই তাকে বছ বস্ত বা ঘটনার সঙ্গে সন্বন্-যুক্ত কবে 
চিন্তা করতে হ'বে। এভাবে চিন্তা করলেই তাঁকে বহু নিয়মের অধীন বলে 
স্বীকার করতে হবে । আমাদের প্রত্যক্ষত্গান যতই বিস্তার লাভ করে ততই 
এই নিয়মের সমর্থক তথ্য আমরা অজস্র পরিমাণে পেষে থাকি । সমগ্র 
জগৎকে অসংখ্য বস্তর সমষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে । কিন্তু এই 
সকল বস্ত অসংখ্য নিরমের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কোন নিয়ম 
একটা স্বতন্ত্র বস্ত বা শক্তি নয় | “বস্বসমূহ নিয়মের অধীন",-এই বাক্যের 
প্রকৃত অর্থ এই যে, যখনই কোনও একটি বস্তরতে একটি বিশেষ ক্রিয়া 
ঘটে, তখনই' এই বস্ত্র সঙ্গে যে সব বস্তুর কতকগুলি বিশেঘ দৈশিক ও 
কালিক সম্বন্ধ আছে, সেগুলিতে এক বিশেঘ ধরনের ক্রিয়া ঘটে । যে সকল 
বস্তর মব্যে দেশগত 'ও কালগত প্রচুর ব্যবধান আছে তাদের সম্বন্ধেও এই 
কথা সত্য । কোটী কোটা মাইল দূরের নক্ষত্রে কোন বিস্ফোরণ ঘটলে 
আমাদের এই পৃথিবীতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, একটি গাছের বীজ 
আজ বপন কবলে তাই থেকে বহুকাল পালাক্রমে গাছ, ফল এবং বীজ 

নাতে থাকে । এক স্থানে কোন একটি ঘটন। ঘটলে তাঁর কার্ধ-শৃঙ্খল 
কত সুদ্রপ্রসারী, সে কথা গভীবভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় বে, 
জগতের মৌলিক উপাদান € পরমাণু, অথবা তড়িৎ-কণা অথবা অন্য কিছু )- 
গুলি নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বয়ংনিভর হ'ভ তাহ'লে এই ব্যাপার কি ভাবে 
সম্ভবপর, তার কেন'ও বু্তিবুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না । যদি কোন বিস্তীর্ণ 
মাঠে এক লক্ষ দৃষ্টিহীন লোক সমবেত হয়, তাহ'লে তাদেদ মধ্যে কোন 
বিশেষ ব্যঞি তার নিজেন ইচ্ছামত এক বিশেস হাতে তান ডান হাতা 
ওষ্ভালে অপর এক নিশেঘ ব্যক্তি চিক মেই ম্হতে 'অথনা পরবতী মতে 
নিজের ইচ্ছায় তার ডান হাভ উঠ্াবে, এর সন্তাব্যতা অতি অল্পই | জারা- 
দিনের মধ্যে কোনও এক অনিদিষ্ট মৃহতে এদের মধ্যে কোনও এক 
ব্যক্তি ডান হাত 'ওঠালে ঠিক সেই মুছতে অণবা এক বিশেষ ক্রমানুসাবে 
একের পর অপর এক ব্যক্তি তান ডান হাত ওগাবে, এরকম 
ঘটবার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই আরও অল্প এবং দিনের পর দিন এ একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাব্যতা শূন্যের কাছাকাছি, অর্থাৎ নেই । যার নির্দেশ 
এই লক্ষ লোকের বোধগম্য হয়, এমন কোনও এক ব্যক্তি তাদের চালন৷ 
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না করলে এরূপ ঘটা অসম্ভব । ঠিক সেইরূপ, কোনও একটি এঁক্য- 
সম্পাদক শক্তিদ্বারা চালিত না হ'লে কোটী কোটী বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বয়ং- 
নির্ভর পরমাণু অথবা তড়িৎ-কণা অথব৷ ইঈথার-তরঙ্গে একই মৃহণর্তে অনুরূপ 
ক্রিয়া অথবা বিভিন্ন মৃহতে এক বিশেষ ক্রমাণুসারে একই বূপ ক্রিয়া অথবা 
পরস্পরের পরিপূরক ক্রিরা ঘটতে পারে না, অর্থাৎ কোনও নিয়মান্যায়ী 
ধটনাবলী ঘটতে পারে না । কোন এক স্থানে বৈদ্যতিক বাতী জলবার সঙ্গে 
সঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বন স্থানের একই হতে আলোকিত হয়ে যাওয়া 
প্রথম শ্রেণীর ঘটনার উদাহরণ । একটি বীজ মাটিতে বপন করার পর মুহত 
থেকে এর ভিতর যে সব ভ্তিয়া ঘটে এবং যারা পরিণতি লাভ করে এক 
প্রকাণ্ড ফলফলযুক্ত গাছে, সেগুলি হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনাশৃঙ্খলের উদাহরণ । 
এই ধরনের ঘটনাগ্ুলির একটা স্ুুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক । এরূপ 
ঘটনা-সমাবেশ বা ঘটনা-শৃঙ্খল স্বভীবতই ঘটে বা আকদ্মিক বা নিয়ম-জন্য, 
এ ধরনের ব্যাখ্য। প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যাখ্যাই নয়, কারণ, আমর] স্বভাব, 
আবীস্মিকতা। অথবা নিয়মকে এই সকল ঘটনার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য হিসাবে 
নির্দেশ করতে পারি না। কোন ঘটনা! বা ঘটনা-সমাবেশ স্বতাবত ঘটে 
বা অকঙ্মাঙ ঘটে বা নিয়মের জন্য ঘটে, এরূপ বলা আর “এবপ ঘটন! 
ঘটে?! এটা বলার একই অর্থ । স্বভাব, আকস্মিকতা বা নিয়ম অনুভব- 
যোগ্য বেন প্রকৃত বস্ত নয়, এক বা একাধিক ঘটনা একটি বিশেষভাবে 
ঘটে, এইটি প্রকাশ করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র 0:0107018) মাত্র | 
লৌহপিণ্ড কেন জলে ডুবে যাধ--এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাস্বরূপ যদি বলা! যায় 
বে, লৌহপিণ্ডের স্বভাবই' জলে ডুবে যাওয়া, অথবা “সকল লৌহপিও জলে 
ডুবে যায়ঃ এটাই হ'ল সাধিক নিয়ম, তাহলে একটি বিশেষ ধরনের ঘটনা- 
গমাবেশ অসংখ্য স্থানে ঘটে, মাত্র এইটুকুই বল৷ হয় আর কিছুই নয় । এই 
আপতির উভরে স্বভাববাদী, আকফ্মিকতাবাদী বা নিয়মবাদীরা বলতে পারেন 
যে, কউকগুণি ঘটনা এক িশেবভাবে ঘটে, এইটুকু জানাশ আমাদের দৈনন্দিন 
জীননবাত্র। ঝা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট, এন অতিনিভ, কোন ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নেই । এস্বলে ঈশ্বরবাদীর বলবেন যে, আমরা এটা নিশ্চিতভাবে 
জানি বে, যেখানে বহুসংখ্যক বস্তুর অন্তরালে তাদের এক্য-মম্পাদক কোনও 
শক্তির ক্রিয়৷ নেই, সেখানে নিয়মিত ঘটনা-সমাবেশ বা ঘটনা-শৃঙ্খলের উপস্থিতি 
অসম্ভব | আুতরাং যদি কোন ক্ষেত্রে আমরা অসংখ্য বস্ত বা ঘটনাকে নিয়ম- 
শৃঙছালে আবদ্ধ দেখতে পাই তাহলে আমাদের বিচার-বৃদ্ধি নিশ্চয়ই এই 
ব্যাপারের একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যার দাবী করবে । যদি কোন বিস্তীণ মাঠে 
বিন৷ পরিকল্পনায় অনির্দি্ট সংখ্যক টাইপ বার বার ছড়িয়ে দেওয়৷ যায় 
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তাহ'লে অনন্তকাল ধরে এরাপ করতে থাকলেও তাদের দিয়ে কোন কাব্য- 
গ্রন্থ রচিত হবে না, বা প্রথমবারে তাদের যে সমাবেশ দেখা গিরেছিল 
দ্বিতীয়বার আর সেই সমাবেশ দেখা যাবে না | সেই ব্যাখ্যা আমরা পাই 
আমাদের বিশ্ব-চেতনার দ্বিতীয়াংশে, অথ্াঘ, আমাদের আত্ম-চেতনায় | আমরা 
যখন আমাদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা বহু বস্তকে একত্র 
গ্রথিত করতে পারে অথব। তাদের নিয়ন্্বিত করতে পারে, এমন একটি এক্য 
সম্পাদক শক্তির সাক্ষাৎ পাই | সেই শক্তি আমাদের আত্ম-চেতনার শক্তি । 
এই আত্ব-চেতনা একটি অনুভবগম) প্রকৃত সদ্বস্ত। আমবা বিভিন্ন 
ইক্দিয়ের মাধ্যমে যে সব সংবেদন পাই, সেগুলিকে যর্দি আমাদের আত্ম- 
চেতনা পরস্পরেব সঙ্গে সংযুক্ত না করত, তাহ'লে আমাদের জ্ঞান কখনই 
একটা সুসংহত আকার ধারণ করতে পারত না। ঠিক তেমনই পরিদৃশ্য- 
মান জগতের পিছনে যদি এরূপ একটি বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য না থাকত 
তাহ'লে এখানে কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা, অথথ, দেশ ও কালে স্ুবিন্যস্ত, 
সুনিয়ন্ত্রিত বস্ত বা ঘটনা-সমাবেশ অথব। বস্তু বা ঘটনা-শৃঙ্খলের সন্ধান পাওয়া 
যেত নাঃ | জ্ঞান-জগতে আমাদের যে আত্ম-চেতনা আমাদের জ্ঞানের 
্রক্য সম্পাদন করে, তার অনুরূপ কোন শক্তি জড়জগতের পিছনে ন। 
থাকলে নিয়ম-শৃঙ্খলা-বিশি্ট জগতের অস্তিত্ব থাকত না| জগতে যেখানে 
যা কিছু ঘটছে সে সমস্তই এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই 
অসংখ্য বস্ত ও ঘটনার মধ্যে আংযোগসূত্র দেখা যায় এইটিই হ'ল 
জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার একমাত্র সন্তোঘজনক ব্যাখ্যা | 

জড়জগতের পিছনে বে এক অখণ্ড চেতন্য-সত্তার পরিচয় পাই, সেটি 
যে কেবলমাত্র আমাদের ভ্ঞানজগতের এক্য সম্পাদক শক্তির সদৃশ তাই 
নয়, এই দুটি মূলত অতিন্ন। যে চেতন্য আমাদের আত্ম-চেতনায় 
কেন্দ্রীভূত তাঁকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি 'অনন্ত- 
চৈতন্যের অংশ । আমরা যে আমাদের জ্ঞানের সীম! সম্বন্ধে সচেতন এবং 
আমাদের জ্ঞানের সীমানাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই, আমাদের জ্ঞান- 
পিপাসার যে কখনও পরিতৃপ্তি হয় না_এ সমত্তই এই ইঙ্গিত বহন করে 
যে, আমাদের সত্তা এক অনন্ত সত্তার প্রকাশ | এই অনস্ত সত্তা কিন্ত 
কেবলমাত্র বিষরীগত সত্তা (5891৩০6%০ 0০178) নয়, এটি বিঘষয়গত 
সত্ত।-(0০)৩০0৩ 0508) ও বটে । আমাদের ভ্তানের স্ফুরণের সঙ্গে 





1] যদি এ সম্বদ্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । 
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শঙ্গেই আমাদের এই বোধ জ্ঞন্মায় যে, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শ আছে । আমাদের জ্ঞান যতই বিকশিত হ*্তে থাকে, যখনই 
আমরা কোন ভ্রম সংশোধন করি, কোন মত প্রতিষ্টা অথবা খণ্ডন 
করবার জন্য যুক্তি তক প্রয়োগ করি, তখনই আমরা সকল বিঘয়ীর পক্ষে 
সাধারণ একটি জগৎ যে প্রতিপদে আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্রণ করে থাকে, 
এটি উপলদ্ধি করি। বিঘয়ীর সঙ্গে সন্বন্ধরহিত কোনও বস্ত্রকে যেমন আমরা 
চিন্তা করতে পারি না, তেমনই মূলত বস্তনিষ্ঠ নয়, এমন কোন চিন্তাও 
গামরা কল্পনা করতে পারি ন।। আমাদের জ্ঞানরাজ্য ও বহিরজগতের 
এই অন্যোন্যনিভরতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে 
পরি যে, জ্ঞান-রাজ্য ও বহিজগৎ অভিন্ন এবং আমাদের জ্ঞানে যে অসীষ 
নন্তার প্রকাশ, বহিজগৎ্ও সেই একই সত্তার প্রকাশ । পরম চেতন-সত্ত৷ 
ঘে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন তাই নয়, 
আামাদের পূর্ত তার আদর্শের মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি একা- 
ধারে সর্বজ্ঞ, সব-শক্তিমান ও মঙ্গলময় ! জীবাত্বা পরমাত্বারই সসীম 
প্রতিকৃতি | ঈশ্বরকে জগৎ থেকে ভিন্ন কোন আদিম কারণ, অথবা 
জগতের কুশলী, নির্মাতা অথবা আমাদের বিচারক এবং পাপ-পুণ্যের 
ফলদাতারূপে কল্পনা না করে, ঈশ্বর জীব ও জগৎ যে একই সত্তার 
বিভিন্ন প্রকাশ এবং এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তাই জীব ও জগতের মাধ্যমে 
পকঘোত্তমরূপে স্ব-প্রতিষ্ঠ হ'ন, এইভাবে চিন্তা করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কোন জন্দেছেরই অবকাশ থাকে ন। | 


|0. ধর্ম-চেতনার বাস্তবতা 


সুতরাং, যে চৈতন্যময় পরম পুরুঘ একদিক জড়-জগৎকে ধারণ ও 
নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপরদিকে আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার মাধ্যমে আত্ম- 
প্রকাশ করেন, এবং ফার অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের ধর্ম-চেতনার একটি 
প্রধান অঙ্গ, তিনি অলীক বা কাল্পনিক বস্ হ'তে পারেন না। ঈশৃরের 
ধারণ পরিহার করলে আমাদের জ্ঞান-জর্গৎ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ও বিপযস্ত 
হয়ে পড়ে এবং আমাদের নৈতিক ও সামাজিক ' জীবনের ভিত্তি বিধ্বস্ত 
হয়ে যায় । যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (7,98109] 7১05161$150)-দের আপত্তি 
যে, যেহেতু ঈশৃর ইন্র্রিয়-প্রত্যক্ষের বিঘয় ন'ন, সেহেতু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 
মমস্ত বাক্যই অর্থহীন প্রলাপবাক্যমাত্র, মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ, 
ইন্দরিয়প্রত্যক্ষই যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস এই মত গ্রহণ 
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করা যাঁয় না। অনুরূপভাবে যর্দি আমরা বলি যে, যেহেতু বাতাস 
দেখতে পাওয়া যাঁয় না, সেইহেতু বাতাস সম্বন্ধে সমস্ত বাক্যই অর্থহীন 
প্রনাঁপমাত্র, তাহ'লে সেটা হাস্যকর যুক্তি হবে । যাঁরা ধর্-বিশ্বাসের 
মনস্তাত্বিক অথবা নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা দেন, তাদের মতের সমালোচনা করে 
আমরা বলব যে, মানুঘের মনে কোনও একটা বিশেষ মত ব বিশ্বাসের 
উৎপত্তি কি ভাবে হ'ল তার উপর এ মত বা বিশ্বাসের সত্যাসত্যতা 
নির্ভর করে না । সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান আছে 
সেই সষস্তকে স্ুসংহতভাবে গ্রথিত করবার চেষ্টা করলে যদি কোন মত 
বা বিশ্বাসকে অপরিহার্য বলে মনে হয়, যদি সেট মিথ্যা হ'লে আমাদের 
সমগ্র জ্ঞান-জগৎ বিশ্ৃখল ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তার বস্তগত 
সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ঈশুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
এই ধরনের বিশ্বাসগুলির মধ্যে সববাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং আমাদের 
ধর্ম-চেতনা যে কেবলমাত্র কল্পনা-বিনলাস নয়, এর একটা বাস্তব ভিত্তি 
আছে, সেটা স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই। 


নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা 
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বাতের 


নবম অধ্যায় 


ঈশ্বর ও পরত্রহ্ম 
(0০9৫ 8170 016 4১050910166) 


1. পরব্রহ্ম (0116 4০5০1016) 


যে সব দাশশনিক এক অনন্ত, অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্য-সত্তাকে সমগ্র- 
জগতের মূল ও আধার বলে স্বীকার করেন, তার সাধারণত একে পরব 
(101০ /১5016): বলে থাকেন। পরব্রচ্ম অসীম, অনন্ত, মর্ব_নিরপেক্ষ, 
সবযন্ত, স্বনির্ভর, শ্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । জগতে যা কিছু আছে 
সে সকলের সত্বাই পরব্রন্নের অন্তর্গত । তাত্বিক দৃষ্টিতে পরব্রচ্ছই সব 
কিছু (11) 41016), তার বাইরে কিছুই নেই বা থাকতে পারে না। 
“এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ কি ?__এই প্রশ্নের উত্তর যখন আমরা 
বিশুদ্ধ বিচার-বৃদ্ধির সাহায্যে দেবার চেষ্টা করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তেই 
আসি যে, সমগ্র জগৎ ব্যেপে এবং সমগ্র জগতের মূলে যে পরবঙ্গা আছেন 
জগৎ তারই প্রকাশমাত্র, এর নিজের কোনও সত্তা নেই । 


2. শীশ্বর (0০৫) 


জগতের মূল সত্তাকে আবার ঈশ্বর বা তগবানও বলা হয় । ঈশুয় 
জগতের স্থা্রকর্তা, চালক ও পালনকর্তা । তিনি সর্ব ও সবশভ্ভিমান । 
ভাব ভ্ঞানেত বা শক্তির সীমা নেই | ঈশুবের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব দার্শনিক 
জালোচনার বিঘয় হ'লেও প্রধানত ধর্ম-চেতনা ও ধর্ীয় প্রেরণা থেকেই 
ঈশুরের ধারণার উৎপত্তি । দঃখ ও বিপদের দিনে মানুষ যখন নিজেকে 
একান্ত অসহায় বলে মনে করে, অথবা, পাপকাধ কবার অনুশোচন্বায় যখন 
তার মন পীডিত হয়, তখন সে এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শ্ভির আশ্রয় শিতে 





সপ গস পর ্-_._স্স্্ 


1 ইংরাজী £050186০ শব্দের অর্থ সর্ব-নিরপেক্ষ | যার প্রকৃতি বা অপ্তিন্থ অন্য 
কোনও বস্ত্র ব। কোনও সম্বদ্ধের উপর নির্ভর করে না সেই 91১9০1ঘ6. এরকম ব" 
কেবলমাত্র একটিই হ'তে পারে। দ্বিতীয় কোনও বন্ত থাকলেই ভার সঙ্গে প্রথম বন্তর 
কোনও না! কোনও সম্বন্ধ থাকবে এবং আপেক্ষিক (২61901%৫) হ'য়ে যাবে। 
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চায়, এক পরম পবিত্র পুরুঘের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সকল রকম 
ক্ুদ্রতা, নীচতা ও মালিন্য থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই পরম পবিত্র, 
সকল সদৃগুণের আধার, সব-শক্তিমান পুরুঘই ঈশুর ৷ 


3. ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী 


জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনা অনেক পরম্পর-নিরপেক্ষ, অদৃশ্য 
শক্তিদ্বারা চালিত হয় এবং প্রত্যেক মানুঘের পক্ষে তার নিজের নিরাপত্তা, 
উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই সব শক্তির মনোমত কাজ করে 
তাদের সত্তষ্ট রাখ! প্রয়োজন, এরকম একটা বিশ্বাস পুরকালে অনেকের 
মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে। এই সকল 
অদৃশ্য শক্তিকে একেকটি দেব বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই 
সকল দেবদেবীর (এমন কি অপদেবতাদেরও ) উপাসন। করা, স্তব-স্ততি 
দিয়ে কাদের মনোরগুন কর! ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে মনে করা হয়। 
এই বিশ্বাসকে বহু-দেববাদ বলা হয় | আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে 
বছ-দেববাদ প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । আধুনিককালে বহু শিক্ষিত হিন্দুকেও 
অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বু দেব-দেবীর পৃজা করতে দেখা যায়, কিন্ত 
প্রাচীন বৈদিক খাঘিদের মত তারাও বিশ্বাস করেন যে, এই সকল বিভিন্ন 
'দেব-দেবী একই' শক্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, অথবা, একই ঈশুরের বিভিন্ন নাম 
মাত্র | বস্তুত আজকাল যারা জগতের স্থট্টিকতা ও চালক হিসেবে কোন 
অতিপ্রাকত চৈতন্য-সত্তায় বিশাস করেন, ভারা প্রায় সকলেই একেশুরবাদী | 
আুতরাং ঈশুরের প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে আমর! 
প্রধানত একেশুরবাদীদের মতবাদই লক্ষ্য করব । 

ঈশুরের প্রকৃতি ও গুণাবলীকে তত্বজ্ঞান ও ধর্ম, এই দুইয়ের দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচনা করা যেতে'পারে। “এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে 
যে চরমসত্তা তার স্বরূপ কি ?”- এই প্রশের উত্তরে যখন বলা হয় যে, 
ঈশুরই সেই চরমসত্ভা, তখন প্রশ ওঠে 'ঈশ্বর' বলতে আমাদের কি বোঝা 
উচিত ? এই প্রশ্র উত্তর দিতে হ'লে তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরেব 
প্রকৃতি বিচার করা প্রয়োজন | দাঁশনিক বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, 
ঈশুর চরমসত্তা বা পরমতত্ব । তিনি এক, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, শ্ব-প্রকাশ, 
সদ্গস্ত । তিনি অসীম, অনস্ত, দেশকালের অতীত ॥। তাঁর অস্তিত্খ কোন 
বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয় | তিনি পুবে কোন সময়ে ছিলেন না, না 
ববিঘ্যতে কোন এক সময়ে থাকবেন লা, এমনও নয়। ঈশৃর যেহেতু 
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কালাতীত, সেইহেতু তিনি অপরিণামী (08081638)। তিনি জগতের 
আর্দি-কারণ, বিধাতা । তিনি স্ব-নির্ভর, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও সর্ব-নিরপেক্ষ | 
তার কোনও কারণ নেই । তিনি সব-শক্তিমান। এই' বিশাল জগৎকে স্থ্টি 
করবার এবং পালন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা তার আছে। তীর শক্তিতে 
বাধা দিতে পারে, এমন ক্ষমতা কোনও বস্ত বা জীবেরই নেই । তিনি 
সবজ্ঞ। এই জগতে যেখানে যা কিছু ঘটে সমস্তই তাঁর জানা । তাঁর জ্ঞানে 
কোনও ক্রটী বা ভ্রমের সন্তাবনামাত্র নেই, বততমান, ভুত ও ভবিষ্যতের 
ভেদ নেই। দেশ ও কালে বিধৃত, অনস্ত বৈচিত্র্যময়, সুসংহত, সুশ্ঙ্খল 
জগৎ ঈশৃরের জ্ঞান ও শক্তিব প্রকাশ | ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে 
এই জগতের কোন স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব | দার্শনিক একেশুন- 
বাদের মূল বক্তব্য হ'ল মোটামূটি এইরকম | 

ভাবুক, ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের সহায়ক ও ত্রাণকর্তী | 
তিনি বিপদে আমাদের রক্ষা করেন, পাপের শোচনীয় পরিণতি থেকে 
উদ্ধার করেন । তিনি সকল সত্যের, সকল জ্ঞানের আধার | তিনি 
মঙ্গলময়, করুণাময়, প্রেমময় ও ন্যায়বান | শুর ও আমাদের মধ্যে যে 
সম্বন্ধ, সেটা হ'ল দুই আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ । এই জন্যই আমরা 
ঈশুরকে পিতা, মাতা, সুহৃৎ, প্রিয়তম প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতে পারি, 
তাকে আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করতে পারি, দুঃখ, দুর্দশা বেদনার কথা 
জানাতে পারি, “আমাদের সুখ, শান্তি, সম্বদ্ধি দাও, আমাদের পাপমুক্ত 
করে উদ্ধার কর বলে প্রার্থনা করতে পারি। ইঈশৃর ভক্তেব প্রার্থনায় সাড়। 
দেন, ও তার যনোবাঞ্চা পূণ করেন । সুতরাং ঈশুর ও মানুঘের সম্পক 
উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক । মরমী সাধকের (5০০) দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের 
অন্তর্যামী, অন্তরাত্বা, আমাদের সকল আদরের আশ্রয়, সকল চিন্তায় ও 
সকল কাজে প্রেরণাদাতা । ঈশ্বর পরম স্রন্দর। জগতের যে যে স্থানে 
শী, সৌন্দর্য আছে, সে সমস্তই ঈশুরের প্রকাশ। তিনি সকল কল্যাণগুণের 
আধার, কুঞ্জীতা, নীচতা, মালিন্য, অশুচিতা প্রভৃতি সকল রকম দোঘমুক্ত, 
পরম পবিত্র, নিত্যত্ুদ্ধ, অ-পাপবিদ্ধ । তাঁর সংস্পর্শে আমাদের সব মলিনতী।, 
অশুচিতা দ্র হয়ে যায়। তিনি আমাদের নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকতী। ৷ 
আমাদের অন্তরের বিবেকের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী বা আদেশ। যে সব 
নৈতিক নিয়ম আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করে ঈশৃরের প্রকৃতিতেই 
সেই সব নিয়মের ভিত্তি | আমর। যে সব কর্ম করি ঈশুরই সেই সব কর্মের 
ফলদাতা | তিনি ন্যায়বান। তিনি পাপীকে তার পাপানুযায়ী শাস্তি 
দেন আর যে সুকর্স করে তাকে স্থুখী করেন। তীর রাজ্যে পুণ্যের জয় 
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এবং পাপের পরাজয় অবশ্ন্তাবী । আবার, পাপী যর্দি নিজের পাপকর্মের 
জন্য অনুতাপ করে, তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন। 
তিনি পক্ষপাতহীন, কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তার অনুরাগ অথবা 
বিরাগ নেই । ইশ্বর করুণাময়, জীবের প্রতি তার দয় অসীম, অপার । 
জগতের ক্ষুদ্রতম ব৷ নিকৃষ্টতম প্রাণীও তার করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। 
তিনি পরম প্রেষময় ও আনন্দময় । তিনি প্রত্যেক জীবকে তার আনন্দের 
অংশ দিতে উৎসুক এবং সেত্বন্য তিনি সকল জীবকে নিজের দিকে 
আকর্ণ করেন। কোন কোন ভক্তের উপলব্ধিতে তার মধুর রূপ ছাড়। 
একটা কুদ্রকূপও প্রকাশ পায় । তিনি “ভয়ং ভর়ানাং ভীঘণং ভীঘণানায্‌* | 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, জলপ্রাবন, মহামারী প্রভৃতির যাধ্যমে তার এই 
রুদ্ররূপের প্রকাশ । প্রকৃত ভক্ত এই সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত 
দেখতে পান । 

“118 10০2 01 0) 77015”, গ্রন্থের লেখক 1২. 0৫০ বলেন যে, 
আমাদের ধমীয় মনোভাবকে বিশ্লেঘণ করলে এমন একটি উপাদান পাওয়। 
যায় যার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে৷ এবং যাকে অন্য কোনও মনোভাবের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় লা। 06০ একে “17661176০01 06 
[ব্ব0011099 বলেছেন । এইটি হ'ল ধর্ম-ভাবের যৌল উপাদান | আমরা 
ঈশৃরের, অর্থাৎ আমাদের উপাস্য দেবতার প্রতি সত্য, যমঙ্গলময়, করুণাময় 
ইত্যাদি নান! বিশেষণ প্রয়োগ করি । এই বিশেঘণগ্ুলি আমাদের বৃদ্ধিগ্রাহ্য 
এবং ভাঘায় প্রকাশ করবার উপযুক্ত । কিন্তু এই বিশেঘণগুলি ছাড়াও 
ঈশরের আর একটি বিশেঘণ আছে যার কেবল উপলবিমাত্র হ'তে পারে 
কিন্তু যাকে ভাঘায় উপযুকজ্ভাবে প্রকাশ করা যায় না । 'বিঞ0011)055+ 
শব্দটি ঈশবুরের এই বিশেষণের একটি ইঙ্গিতমাত্র দেয়, কিস্ত এটি যেঠিক কি 
তা ব্যক্ত করে না। 47915 (পরম পবিত্র ) এবং 44550511909? 
(রহস্যময় )-এই' দুইটি শব্দও “িচ0010085 এর প্রতিশকাূপে ব্যষহার 
করা যেতে পারে, কিন্ত এরাও এ শব্দটির অর্থকে যথাযথভাবে প্রকাশ 
করতে পারে না | যে ব্যক্তি অনুভব করে যে, সে এমন একটি বস্ত বা 
শক্তির সম্মুখে উপস্থিত ঘা অন্য সমস্ত বস্ত থেকে সম্পূণ পৃথক (1১০11) 
0087), যার উপস্থিতিতে সে নিজেকে নিতান্ত দুর্বল বলে মনে করে, অথচ 
যার উপর নিজেকে একান্ত নির্ভরশীল (0:£591016 51108) বলে মনে হয়, 
সেই' হ'ল [ব812010985, পরম পবিত্র ও রহস্যময় | 

ঈশৃর সম্বন্ধে জ্ঞানী দার্শনিকের ধারণা আর ভাবুক ভক্তের ধারণা--এই 
দুইয়ের মধ্যে কোন অবশ্যভ্তাবী বিরোধ নেই । যিনি দাঁশনিক' তিনি 
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ভক্তও হ'তে পারেন, আর যিনি ভক্ত তিনি দার্শনিকও হ'তে পারেন | তত্ব- 
দৃষ্টিতে ঈশৃুরকে যে সব গুণের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়, আর 
ভাবুক ভক্তের অনুভূতিতে ঈশ্বরের যে সব গুণ প্রকাশিত হয়, সেগুলি 
পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক । ঈশুরকে কেবল্মাত্র চরমসত্তা ব৷ 
পরিদৃশ্যমান জগতের আদি-কারণ বলে বর্ণনা করলে হয়ত আমাদের বৃদ্ধি- 
বৃত্তি চরিতাথ হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের উপর এই ধারণার কোন প্রভাব 
থাকে না। অপর পক্ষে, ঈশ্বরকে যর্দি কেবলমাত্র কোন সসীম, অল্পভ্ত, 
সীমিত শক্তিবিশিষ্ট পুরুঘ বলে কল্পনা কর! হয়, তাহ'লে তাকে আমাদের 
পরিত্রাতা মনে করা বা তার প্রসাদ লাভ করে আমাদের জীবনের চরম 
সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব বলে মনে হ'বে। যিনি প্রেমময়, করুণাময়, 
মঙ্গলময়, তিনিই সবল, সর্বব্যাপী, সবশক্তিমান, পরমপুরুঘ--এই' বিশ্বাসই 
ঈশ্বরবাদী ধর্মের (75190) মূল ভিত্তি । 


4. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (015106 7১97501081105) 


তাৰুক, ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিমাত্রই ঈশুরকে অশেষ সঘৃগ্তণের অধিকারী 
ব্যক্তি (৯০507) বলে বিশ্বাস করেন । তিনি এমন এক ব্যক্তি যার সঙ্গে 
আমাদের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকতে পারে এবং যিনি আমাদের ব্যাকুল 
আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব থাকতে 
পারে কি না, এ সম্বন্ধে দার্শনিক প্রশ্ব উঠতে পারে। ব্যক্তির লক্ষণ কি? 
সাধারণত €) আত্ব-চেতনা (5917-901530190510555), (11) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ 
(5616-00666171011)81191) এবং 011) ভাবাবেগ (£661178 ০1 £0000100)-- 
এই কয়টিকে ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান বলে মনে কর! হয় । মানুঘের 
এই সব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মানুঘের ব্যক্তিত্ব আছে এবং জড়বস্ত ব 
ইতর প্রাণীদের এইগুলি নাই বলেই তাঁদের ব্যক্তিত্থ শ্বীকার করা হয় না । 
ঈশর আত্ব-সচেতন পুরুষ, তাঁর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে, তিনি 
নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় ব্যবহার করতে পারেন, 
এবং জীবের প্রতি তার দয়া বা ভালবাসা আছে, এই সব স্বীকার করলে 
তবেই আমরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্বাপন করতে পারি, এবং ঈশ্বরের 
সঙ্ষে আমাদের ব্যক্তিগত সন্বন্ধ থাকার উপর আমাদের ধম-জীবনের সার্থকতা 
নির্ভর করে। 

() প্রথমত, আমি আমাকে "আমি? (অহমু ) রূপে জানি বলেই অন্য সব 
বস্ত € অনাস্থা) থেকে আমাকে পৃথক বলে অনুভব করতে পারি । আবার 
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“ইহাই আমি" এই জ্ঞান হ'তে হ'লে "উহা আমি নয়' এরূপ জ্ঞান হওয়াও 
একান্তই আবশ্যক | অর্থাৎ, এই অহং-ধোধ আমার 'আমিত্েরঃ কেন্দ্র হ'লেও 
অনাত্বা-বোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । আমি যখনই নিজেকে জানি 
তখনই অনাত্বা বা বহির্জগৎ থেকে পৃথক করে, এমন কি এর বিরোধীন্ধপেই 
নিজেকে জানি । এই বহিজগতের জান যদি না থাকত তাহ'লে আত্মজ্ঞান 
বা অহং-বোধও থাকত না এবং ব্যক্তিত্ব (7১675079169) বলেও কিছু থাকত 
না। আমাদের জ্ঞানের একদিকে আছে বিঘয় ( বহির্জগৎ ), ইহা বহু বস্ত্র 
সমষ্টি এবং নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং অপরদিকে আছে বিঘয়ী (58৮)০০, 
ইহা এক, অখণ্ড এবং অ-পরিণীষী | আমার মনে নানা রকম সংবেদন, 
সুখদূঃখানুভূতি, চিস্তা, ধারণা, সঙ্কল্প প্রভৃতি একটির পর একটি উদয় 
হচ্ছে, কিন্ত এদের সব থেকে পৃথক্‌, অথচ এদের সব কিছুকে একত্র 
গ্রথিত করে, এমন একটি এঁক্য-বোধও সবাই এদের সঙ্গে আছে | এই 
অহংশবোধ-রূপী এ্রক্য-বোধই ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান, অথচ এই অহং- 
বোধই অনাত্বা বা বহির্জগতের জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট | 

(11) দ্বিতীয়ত, যাকে আমরা ব্যক্তি বলি, তার আত্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
থাকবে । কোন ব্যক্তি সচেতনভাবে যে সব কাজ করে সেগুলিব 
অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক ; এবং এই উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করবার জন্য তার 
ধারণ, চিন্তা, প্রকৃতি প্রভৃতিকে একটির পর একটি নিরিষ্ট লক্ষ্যের দিকে 
চালিত করতে হ'বে। কোন ক্রিয়ার উৎস আমি নিজে (স্বয়ং ) এবং এই 
ক্রিয়াকে কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করার ক্ষমতা আমার 
আছে_এই বোধ আমার বাক্তিত্বের একটি অঙ্গ বা উপাদান । যে বস্তু 
বা প্রাণীর ক্রিয়া কেবলমাত্র অন্য বস্তর ক্রিয়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার 
ব্যক্তিত্ব নেই ৷ 

(11) তৃতীয়ত, সুখদূঃখানুভব, ভাবাবেগ (66911085 2100 12770610175) 
প্রভৃতিও ব্যক্তিত্থের উপাদান | যে জীবের সুখদূঃখবোধ বা ভাবাবেগ নেই 
তাকে ব্যক্তি বলা যায় না। কোন ব্যক্তির বিশেঘত্থ প্রকাশিত হয় 
বহিজগতের উপর তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে | সব জীবের 
প্রতিক্রিয়হি যি ঠিক এক ধরনের হ'ত তাহ'লে তাদের কোনও বেশিষ্ট্য 
থাকত না । একই বস্তর উপর আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
রকম । একই বস্ত আমাদের কোন একজনকে প্রফুল্ল করে, অপর একজনকে 
পীড়া দেয়। একই অবস্থায় কেউ উৎসাহবোধ করে, অপর একজন নিরুৎসাহ 
হয়| এইসব সুখদুখোনুভূতি, ভাবাবেগ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে আমাদের 
ব্যক্তিত্ের প্রকাশ হয় | 


ঈশুরি ও পরবন্ধ 155. 
5. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আপত্তি 


এখন প্রশ হ'তে পারে যে, উপরে ব্যক্তিত্বের যে সব লক্ষণ দেওয়৷ 
হ'ল, সেগুলিকে মানদণ্ড (011651101) হিসেবে ব্যবহার করলে ঈশৃরকে ব্যক্তি 
বলা যায় কি না। বহু দাশনিকের মতে ঈশুরে ব্যক্তিত্ব আরোপ মোটেই 
যুক্তিযুক্ত নয় | ঈশ্বর যদি অসীম, অনস্ত, শ্বয়ং-সম্পূণ হ'ন, তাহলে তার 
আত্ম-চেতনা, আত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুণ বা ক্ষমতা থাকতে পারে না । 

প্রথমত, ঈশৃরে আত্ব-চেতন৷ বা অহং-বোধ খাকতে পারে না । আত্মু-চেতনা 
ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদান হ'লে ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ হ'তেই হবে, কারণ, 
তার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তর উপর নির্ভর করবে এবং অপর বস্ত তার 
অস্তিত্বকে সীমিত করবে । ঈশুরের ব্যক্তিত্ থাকলে সসীম ব্যক্তি সম্বন্ধে যা 
প্রযোজ্য তার সম্বদ্ধেও তাই প্রযোজ্য হ'বে। অর্থাৎ, ঈশুরের পক্ষে ঈশুর 
থেকে ভিন্ন বহিজগতের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অনুভব করা প্রয়োজন | 
সুতরাং এই সত্তটি পূরণের জন্য জগতে ঈশৃর ভিন্ন অন্য বস্তুরও থাকা 
আবশ্যক এবং তাহলেই তিনি আর অদ্বিতীয় স্বয়ং-সৎ বস্ত হ'তে পারেন 
না। আমাদের এই সিদ্ধাম্তই করতে হ'বে যে, হয় ঈশুর সসীম না হয় 
তিনি আত্ব-সচেতন ন'ন। 

দ্বিতীয়ত, ঈশুরের আত্ব-নিয়শ্রণের ক্ষমতা বা প্রয়োজনও থাকতে 
পারে না। সসীম জীবের পক্ষে কোন না কোন রকম অভাব-বোধই 
কর্ম-প্রবৃত্তির জনক | অভাব-পূরণ করবার ফলে যে তৃপ্তি লাভ করা যায়, 
তা-ই উদ্দেশ্যরূপে (4০1০) জীবকে কর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকে । যিনি 
সর্বাংশে ও সর্বতোভাবে পূর্ণ, যার কোন তভাব নেই তার কোন করে 
প্রবৃত্তি হ'তে পারে না এবং তার পক্ষে কম-প্রবৃত্তি এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা 
ও চিস্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন থাকতে পারে না । অনন্ত, অর্ব- 
নিরপেক্ষ ঈশুর কি জন্যই ব! ক্রিয়া করবেন এবং কোন প্রয়োভনেই বা 
আপনাঁর চিন্তা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবেন? তার পক্ষে উদ্দেশ্য ব! 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কিছুই থাকতে পারে না। 

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সুখদূঃখানুভূতি, আনন্দ, বিছ্বেঘ, রাগ, দয়া, সহানু- 
ভূতি প্রভৃতি ভাবাবেগও থাকতে পারে না।' নিমুস্তরের সুখদুখোনুভূতি- 
গুলি (66017789) আমাদের জড়দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত | যে সব 
বস্তর সংস্পর্শে এলে আমাদের দৈহিক অভাবের পুরণ হয়, আমাদের জীবনী- 
শক্তি অন্তত সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় অথবা উত্তেজিত হয়, সেগুলি 
আমাদের মনে সুখানুভূতি উৎপন্ন করে, এবং যে সব বস্তুর সংস্পর্শে এলে 
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আমাদের জীবনী শক্তি, অন্তত সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয়, দেহের 
ক্ষতি হয় সেগুলি আঁমাদের মনে দুঃখানুভূতি উৎপন্ন করে । উচ্চস্তরের 
ভাবাবেগগুলি (21009610709), যেমন, হর্ধ, বিঘাদ, ক্রোধ, ঈর্ঘা ইত্যাদি, 
নিয়স্তরের দেহজ সুখ-দুঃখার্দির উপর নির্ভরশীল তো বটেই অধিকস্ত এদের 
উত্পন্তি আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপরও নির্তর করে । দয়া, 
মাযা, প্রীতি, স্ষেহ, ক্রোধ, অহচ্কার, ঈর্ঘা প্রভৃতি অন্য ব্যক্তিদের অনুকূল 
ব1 প্রতিকৃর ব্যবহারের ফলে জন্মায় । ঈশ্বর অসীম, ম্বয়ং-সম্পূণ হ'লে 
তাৰ কোনও অভাব বা অ-পূ্তা থাকতে পারে না ; সুতরাং তার অভাব- 
পূরণের চেষ্টা বা ইচ্ছার সঙ্গে অপর কোন ব্যজির অভাব-পৃরণের চেষ্টা ব 
ইচ্ছার বিরোধ থাকতে পারে না । তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই, তাঁর 
ইচ্ছায় বাধা দেবার ক্ষমতাও কারও নেই। যদিও কবি ও তাবুকেরা 
ঈশ্রের প্রেম। স্নেহ এমন কি লোভ, দ্বেঘ প্রভৃতি কল্পনা করে থাকেন, 
তার প্রিয় ব্যক্তি অথবা ঘৃণার পাত্র কেউ থাকতে পারে না; অর্থাৎ, যে 
অবস্থায় আমাদের মানসিক আলোড়ন ব৷ উত্তেজনার স্যট্টি হয়, ঈশুদরের 
পক্ষে সেই অবস্থার অভিজ্ঞতা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই৷ 

সুতরাং, অনেক দীর্নিকের মতে ঈশৃরের আত্ব-সচেতনতা, আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, ভাবাৰেগ প্রভৃতির অভাব থাকয়ি ঈশৃরকে ব্যক্তি বল! যায় 
না এবং তাব সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সন্বন্ধও (09150708] 16195600) স্থাপন 
করা যায় না। কবি, ভাবুক, ধমপ্রাণ ব্যক্তিরা ঈশুরে ব্যক্তিত্২ আরোপ 
করে থাকেন বটে, কিন্তু সেটা কল্পনা-বিলাসমাত্র । দাশনিক দৃষ্টিতে এসব 
কল্পনার কোনও মূল্য নেই৷ 


6০. পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর পৃথক না অ-ভিম্ম ? (্রে১ 9০৫ 1661676 [017 
076 4১0501066 91 180 1?) 


পরবুক্ষের (7176 £৮5০1৪০০) ধারণা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচন! 
করেছি । সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, “ঈশৃরের ব্যক্তিত্ব আছে 
কিনা?” এবং “ইশুর ও পরবুদন্ধ এক না ভিন্ন” এ দুটি প্রশ্ন পরস্পরের 
সঙ্গে জড়িত | যদি আমরা মনে করি যে, ঈশুর একজন ব্যক্তি এবং তার 
সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সশ্বন্ধ হ'তে পারে, তাহ'লে তিনি অনস্ত, স্বয়ং- 
নির্ভর, সবনিরপেক্ষ হ'তে পারেন না, অর্থাৎ, পরব্রন্গ হ'তে পারেন না । 
কিন্তু যদি ঈশৃর ও পরব্রন্ধ অ-তিন্ন হ'ন তাহ'লে ঈশুরকে ব্যজি বলে স্বীকার 
করা অযৌক্তিক হবে । এ সম্বন্ধে দাশনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত-বাদ 
প্রচলিত আছে। 
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একটি মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাপীর ঈশ্বর এবং তত্বজিজ্ঞাস্ুর পরবুন্ন, 
এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে । ঈশৃরের ধারণা ও পরব্রদ্নের ধারণা, 
এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সমঘৃর সম্ভব নয়। ঈশুরকে পরবন্দের সঙ্গে 
অ-ভিন্ন বলে মনে করার পথে প্রধান বাধা এই যে, পরব্রন্জের ধারণানুসারে 
তাঁকে ব্যক্তি বলা যায় না | যে সব গুণ বা ক্ষমতা ব্যভিখ্ের উপাদান সেগুলি 
পরবরয়ে থাকতে পারে না। এই মতের সমথনে যে যুক্তির অবতারণ। করা 
যেতে পারে তার ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক 
এই যুক্তির বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন | কিন্ত পরব্রদ্মের ধারণা ও 
ঈশ্বরের ধারণা পরস্পর-বিরোধী হ'লে প্রশ উঠবে, এই দুইয়ের 
মধ্যে কার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে একশ্রেণীর একত্ববাদী 
বা অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পরব্ৃদ্ধেবই অস্তিত্ব আছে, 
আমরা অজ্ঞজানবশতঃ ইঈশৃরের কল্পনা করে থাকি। অপর এক শ্রেণীর 
দার্শনিকদের মতে কেবল ঈশ্বরই আছেন, পরব্রন্না নাই । প্রাচীন গ্রীসে 
50900701191095+ 1১21:719101095 প্রভৃতি 15168610 সমপ্রদায়ের দাশনিকেরা প্রচার 
করেছিলেন যে, সত্তা (86176) এক ও অদ্বিতীয় “একমাত্র পতখই, আছেন, 
অ-সৎ্ নাই” । জগতে যা কিছু আছে সে সমস্তই এক সত্তার অস্তভুক্ত | 
আমাদের অজ্ঞানের জন্যই আমর। বিভিন্ন বস্তর ভেদ কল্পনা করি | ইশুর বা 
বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বের করনা'ও আমাদের অভ্ঞানের ফল । সুতরাং এই 
শত (যাকে আধুনিক পরিভাঘায় 49501966 বা 1,০1৩ বলা হয় )-এরই' 
প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। অল্প-বুদ্ধি লোকেরা যাকে ঈশ্বর বলে তার অস্তিত্ 
নেই | সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রসিদ্ধ দাশনিক ম্পিনোজা (9717022) 
জগৎ ও ঈশুর সম্বন্ধে তার নিজের যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন যুরোপীয় 
দর্শনে আজ পর্যন্ত তাকে একত্ববাদ বা অছৈতরাদ (10901507), বিশেঘ করে 
সবেশ্বরবাদের (7810171977), প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে গণ্য করা হয়। 
স্পিনোজা বলেন যে, চরমসত্তা একটি-ই । একেই তিনি দ্রব্য (5838০0) 
বলেছেন | দ্রব্য অসীম, অনস্ত, ন্বয়ং-সিন্ধ, ম্বয়ংনির্ভর, সব-নিরপেক্ষ 
শত্তা--জগগতের আরি-কারণ । ম্পিনোজার ব্যাখ্যানুসারে ৯6512009, 
[৩ 11010, 105 40501060, এই' শব্দগুলি সমাথক | কোনও সসীম 
বস্তরই দ্রব্য থেকে পৃথক্‌ স্বাধীন সত্তা নেই। তাদের সত্ত৷ দ্রব্যেরই 
সত্তা । আমাদের জ্ঞান যতর্দিন অ-পূর্ণ থাকে ততদিন আমরা এই সব বস্তর 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা আছে বলে মনে করি, কিন্ত আমাদের জ্ঞান যতই পূর্ণতার 
দিকে অগ্রসর হঃতে থাকে, ততই এইসব সসীম বস্তর সীমারেখাগুলি 
বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আমরা এক অনন্ত, পরিপূর্ণসত্তা উপলব্ধি করি । 
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দ্রব্যকে ম্পিনোজা ঈশ্বর (0০৫) নামেও অভিহিত্ত করেছেন, কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'ঈশ্বর' শব্দটি আমরা সাধারণত 
যে অর্থে ব্যবহার করি, দ্রব্যকে সে, অর্থে 'ঈশুর' বলা যায় না। সাধারণত, 
ঈশবর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মনুষ্যধর্মীশ্রয়ী (4১000100100101)10) | 
অর্থীৎ, আমরা মানুঘে যে সকল গুণ দেখি তাদের সর্বোত্তম আকারগুলিই 
ঈশৃরে আরোপ করি । কিন্ত আমাদের অক্ঞতাই এই অত্যাসের কারণ। 
বস্তত দ্রব্যে এই সকল গুণ থাকতে পারে না| “বৃহৎ খাক্ষ' (0179 
07০8 798) বলতে আমরা যেমন একটি প্রাণীবিশেঘকে বুঝি, তেমনই 
আবার একটি নক্ষত্রমগ্ুলীকেও বুঝি, যদিও এই প্রাণী ও এই নক্ষব্র- 
মণ্ডলীর মধ্যে কোনও মৌনিক সার্বশ্য নেই। ঠিক তেমনই 'ঈশ্বর' শব্দে 
আমরা এক সর্ব-মঙ্গলময়, অশেঘ গুণ-সম্পন্ন পরম পুরুষকেও বুঝি, আবার 
দ্রব্যকেও বৃঝি। কিন্তু ঈশ্বরে সাধারণত যে সব গুণ আরোপ কর৷ হয় 
সেগুলির দ্রব্যে" থাকার কোন সম্ভাবনা না থাকায় এই শব্দটি আক্ষরিক 
অর্থে দ্রব্যে প্রয়োগ করা সম্পূণ অযৌক্তিক । ঈশুব (দ্রব্য) মানুঘের 
মত বা মানুঘের ধর্মবিশিষ্ট কোনও পুরুঘ (76150) ন'ন। তিনি সত্তা 
(8০108)-মাত্র । তিনি চৈতন্য (1108101) এবং বিস্তৃতি (555791017)-র 
মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করেন, কিন্ত ম্বপত তিনি চৈতন্য-মাত্র বা বিস্তৃতি- 
মাত্র নন | সুতরাং দ্রব্য (016 4১৮5০10০)-কে স্পিনোজা ঈশ্বর বললেও 
দ্রব্য এবং প্রচলিত অর্থে ঈশৃর বলতে আমরা যা বুঝি, এই দুইটি পৃথক এবং 
ঈশুরের যথাথ্ধ অস্তিত্ব নেই। স্পষ্টই বৌঝ। যায় যে, দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের 
উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার 
প্রতিদান হিসাবে দ্রব্যের কাছ থেকে আমরা প্রীতি, সহানুভূতি বা ভালবাসা 
আশা করতে পারি না । ম্পিনোজা ঈশুরের ভালবাসার কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং ঈশুরকে তালবাসাই যে আমাদের পরম পুরুঘাথ এমন কথাও 
বলেছেন, কিন্ত তাঁর মতে এই ভালবাসা আমাদের বিচারবুদ্ধি থেকে 
উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক | ঈশৃরের (দ্রব্যের) স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের 
যথার্থ-্ঞান হ'লে তার প্রতি আমরা যে অদম্য আকর্ধণ অনুভব করি, সেই 
হ'ল বিচার-বৃদ্ধি বা প্রজ্ঞা-জনিত ভালবাসা (0%61190091 1:০৮ ০ 99৫)। 
সুতরাং ম্পিনোজার দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত ধরম-বিশ্বাস 
ও ধর্মীয় আচরণের অনুক্ল নয় | 

প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক ঝ্যাডূলে (8:9165)-র মতে 'ব্যক্তি' বলতে 
যদি আমরা “ব্যক্তিমাত্র? (261615 051501191) ব্‌ঝি তাহলে পরবল্প। কঃ 
ন'ন। কিন্তু তিনি 'অতি-ব্ক্তি' (98197-067509281) হ'তে পারেন । ব্যক্তি- 


ঈশ্বর ও পরবন্ 15? 


মাত্রই সসীম হ'তে বাধ্য: । পরব্রন্ (06 £৮5০181) সসীম ন'ন, 
স্বতরাং তিনি ব্যক্তি হ'তে পারেন না-এটাই প্রাথমিক দিদ্ধান্ত হওয়া 
উচিত | তাঁর মতে জর্গতের চরমসত্তা এক অবিভক্ত সর্ব-ব্যাপী, সর্বানুস্যৃত 
চৈতন্য | এটি সুসত্হত এবং সকল রকম অন্তবিরোধ-রহিত | জগতে 
যা কিছু আছে-_সমস্ত জড়বস্ত ও খণ্ু-চৈতন্য (জীব-চৈতন্য )--এই এক 
অদ্বিতীয় চৈতন্যের অংশ | এরা সমগ্রের মধ্যে একাঘ্ব হয়ে আছে, কিন্ত 
কোন রকম সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয় । এরকম বলার 
স্বপক্ষে যুক্তি এই' যে, ব্যাডুলের মতে সস্বন্ধমাত্রেই অস্তবিরোধ ([0002] 
00110201010) আছে, এবং অবভাসিক জগতে (0176 ডা01৫ ০1 /১0- 
0০8181706) অন্তবিরোধ থাকলেও সমগ্রে (119 17016) অথবা চরম সততায় 
(001017900 [২০৪1109) অন্তবিরোধ থাকতে পারে না। চরমসত্তাকে ঈশৃর 
অথব। ব্যক্তি বলে মনে করলে বিরোধের স্য্টি হয়। সুতরাং চরম সত্তা বা 
পরবন্গ ব্যক্তি হ'তে পারেন না। অবশ্য যদি আমর! চিন্তা বা কল্পনায় 
যা কিছুকে সবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, তাই আধারস্ববূপ কোনও কেন্দ্রীভূত 
চৈতন্যকে ব্যক্তি বলে বিবেচনা করি, তাহ'লে পরশ্রক্কে ব্যপ্তি (ঈশবর ) বলা 
সঙ্গত হঠবে | কিন্ত যারা পরবজ্ধে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে উৎসাহী, অর্থাৎ, 
যারা পরব্রক্ম ও ঈশুরকে অভিন্ন বলে মনে করেন, তারা সাধারণত এই 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পরবুদ্ধ[ (ব| ঈশৃর) নিজেকে অন্য ব্যক্তি থেকে 
পৃথকৃ্‌ করতে পারেন, বিভিন্ন ব্যক্িদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং 
তাঁদের ব্যবহারের তারতম্যানুসারে ছর্ঘ বা বিঘাদ ভোগ করেন | কিন্তু 
ব্যক্তিত্বকে এই সন্কীণ অর্থে নিলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে যে, 
পরব্রন্ন ব্যক্তি ( ঈশৃর ) হ'তে পারেন না 18 তবে, “পরত্রন্ধ ব্যক্তি ন'ন*-- 
এই বাক্যের যদি কেউ এমন অর্থ করেন যে, পরবন্ধ 'নিব্যাক্তিক (111065001) 
তাহ'লে তিনি ভুল করবেন; কারণ, দার্শনিক বিচারে এটাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, পরবন্ধ “অতি-ব্যর্তি' (90৩7 00507)91), অর্থাত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ট । 
ব্যাডলে পরবন্দধ ও তার অবভাঁস (428181০)গুলির সম্বন্ধ যেভীবে 
ব্যাখ্যা করেছেন তাই থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, ঈশুরও 
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পরব্য্নের অবভাসমাত্র, সুতরাং পরমাস্মার সঙ্গে অ-ভিন্ন নান। ঈশুরের সত্তা 
আপেক্ষিক (£61461%5) সত্তামাব্র, চরমসত্তা নয় । কেবলাছৈতবাদী শঙ্করের 
মতে এক, অদ্বিতীয়, নির্ডণ সকল প্রকার ভেদরহিত শুদ্ধচৈতন্যই পরমাত্বা | 
নানা ভেদঘুক্ত, বৈচিত্র্যময় জগ্রৎ মায় বা অবিদ্যা-জনিত ভ্রমমাত্র । রজ্ভরতে 
যেমন সপ্প-ত্রম হয়, অথবা, শুক্তিতে যেমন রজত-ত্রম হয়, সেইরকম পরব্রক্ষেও 
জগৎ ভ্রম হয়ে থাকে । এই জগতের ব্যাবহারিক সত্তা থাকলেও পারমাথিক 
সত্তা নেই। সকল সসীম বস্তর মত সগুণ বন্ধ বা ঈশ্বরও পরবয্ের 
অবভাসমাত্র ॥ মায়োপাঁধিক বন্ধই সগুণঝন্ধ বা ঈশৃর । অর্থাৎ, ঈশুর বলে 
আমরা বাব পূজা বা উপাসনা করি, প্রকৃতপক্ষে তার চরম সত্তা নেই । জীবাঘ্বা 
ও পরব্রন্ধ অভিন্ন । “জীবো ব্রদ্নেব নাপরঃ | পারমাথিক দৃষ্টিতে এই 
দইয়ের দ্বৈততাব মিথ্যা । অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে পরবুদ্ধ ঈশ্বরের রূপ 
ধারণ করেন, কিন্ত পরব্রজ্ধে কোনও ভেদ ন৷ থাকায় তাঁর সঙ্গে আমাদের 
উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। একমাত্র নির্ভণ, নিবিশেঘ পরতব্রঙ্গই 
সত্য, ঈশুর অবভাসমাত্র | 


1. ঈশ্বর আছেন পরব্রহ্ম নাই 


দ্বৈতবাদী বা বহছুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে ঈশৃরের অস্তিত 
স্বীকার করলেও ঈশৃরকে অনস্ত, নিপুণ, নিষিক্রয়, সর্ব-নিরপেক্ষ, সকল 
সম্বন্ধের অতীত সম্পগ্র-সত্তা বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে ঈশ্বর 
অন্যান্য সপীম্ম লীবদের অপেক্ষা জ্ঞানে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হ'লেও তার জ্ঞান 
বা ক্ষমতা সীমাহীন নয় | তিনি সমতুল্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 01০ 
[71151 21000 90101219, [১1108119 11766 08199), কিন্ত তিনি সমগ্র-সত্তা নন । 
পমস্ত বন্তকে নিজের অন্তর্ভভ্ত করতে পারে এমন কোনও একীভূত অদ্বৈত- 
সত্তা নেই। জগতের বিভিন্ন বস্তর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই 
বৈসাদৃশ্যও আছে, যেমন এঁক্য আছে তেমনই অনৈক্যও আছে, কিন্ত সমস্ত 
ভেদ, অনৈক্য বৈপাদৃশ্য ও বিদোধের আড়ালে এক অখও, সর্বব্যাপী সত্তা 
আছে, এরকম মনে করার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই |: এই জগৎ বছ বিচ্ছি্ন 
বস্তর সমষ্টমাত্র। ঈশুর একজন ব্যঞ্তি তার শক্তি সাধারণ মানুষের শক্তি 
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অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হ'লেও তাঁর শক্তিরও সীমা আছে । দেশ, কাল, 
জড়-জগতের অন্তিম উপাদানস্বর্ূপ পরমাণুগুলি ও জীবাত্বাদের ঈশৃর স্থা্ট 
করেন নি। তারাও ঈশুরের মত অনাদি ও অবিনশুর । সুতিরাং ঈশুরের 
পক্ষে আত্ম-সচেতন (5০17-০00901008) হ'তে কোন বাধা নেই । আমরা 
যেমন অনাস্া ও আত্মার মঞ্চধ্য পার্থক্য করতে পারি, ঈশৃরও সেই রকম 
অন্য বস্ত থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারেন | দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর যেহেতু 
সসীম, সেইহেতু তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন বিষয়ে অপূর্ণ এবং 
অপূর্ণতা জনিত অভাব তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেন এবং এখন যা 
তার নেই তাই পাবার ইচ্ছা করতে পারেন, অথবা, জগৎ কিংবা জগতের 
অংশবিশেষ এখন যে অবস্থায় আছে তার পরিবর্তন কামনা করতে পাবেন । 
(যেমন, সকল মানুঘই নৈতিক ও আধ্যাত্ত্বিক উন্নতিলাভ করুক এটা তাঁর 
কাম্য হ'তে পারে )। এই সব অভাব পূরণের জন্য তাকে সক্রিয় হ'তে 
হবে এবং নিজের চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে নিয়্রণ করতে হবে । তৃতীয়ত, 
ঈশুরভিন্ন অথচ তার উপর নির্ভরশীল বছ জীবের সংস্পর্শে আসার' 
ফলে তার যনে নানা রকম ভাবাবেগ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয় | সুতরাং 
ঈশুরের আত্ম , আত্-নিয়ন্্রণ ক্ষমতা এবং ভাব-প্রবণতা আছে 
এবং সেজন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে এই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে | ৬/. 781063, 
0. নল. ০15০০ প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য দাশনিক এই মতের 
সমর্থক | ভারতীয় ন্যায় দর্শনে যে ঈশুরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে 
তিনিও প্রকৃত পক্ষে সসীম ; কারণ, এই দর্শনে দেশ, কাল, পরমাণু জীবাত্ব। 
প্রভৃতিকে অনারি ও অবিনশৃর বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং সব কিছুকে 
নিজের অন্তরু্ত করতে পারে এমন কোনও অদ্বিতীয় চরম সদস্তর অন্তিত 
স্বীকার কর] হয়নি | 


৪. সসীম ঈশ্বরবাদের সপক্ষে যুক্তি 


সসীম ঈশুরবাদের আধুনিক সমর্থকেরা বলেন যে, পরিদূশঃমান 
জগতের অন্তরালে যে চরম সত্তা আছে সেটি এক, অদ্বিতীর এবং ভেদ- 
রহিত, অইৈতবাদদীদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে, বস্তত কোন প্রবল যুক্তি 
নেই। জগৎ বহু বিভিন্ন বস্তর এবং জীবাত্বার সমষ্টি, আমরা এইটেই প্রত্যক্ষ 
করি। এগুলি যে সবই এক অহ্িতীয় চরমসত্তার অংশ বা অঙ্গ এই ধারণ! 
আমাদের প্রত্যক্ষজ্ানের বিরোধী | অছৈতবাদীরা বলেন যে, জগতের 
প্রত্যেক বস্তই অন্য সকল বস্তর সঙ্গে নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ । এইসক 
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সম্বন্ধই অন্তর্বতী ([1061781), অর্থাৎ যে বস্তগুলির মধ্যে সম্বন্ধ আছে 
তাদের প্রকৃতি ও সত্তা এইসব যম্বন্ধের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু 
সমস্ত বস্তই কোন না কোন ভাবে জ্ঞান বা চৈতন্যের বিঘয়, সেহেতু প্রত্যেক 
বস্তই তার সত্তার জন্য জ্ঞান ব| চৈতন্যের সঙ্গে সন্বন্ধের উপর নির্ভরশীল | 
অগ্বৈতবাদীদের এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ সন্বন্ধগুলির মধ্যে কোন 
কোনটি অন্তর্বতী হ'লেও তাদের অধিকাংশই বাহ্য (10081) | যদি 
দই বা ততোধিক বস্তর মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহলে মেই 
সম্বন্ধের পরিবর্তন হ'লেও সেই বস্তগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় 
না। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়_এই দুইয়ের সম্বন্ধও বাহ্য সম্বন্ধ | জ্ঞানের 
সহিত সন্বদ্ধ না হ'লে কোন বস্ত্র অস্তিত্বই থাকতে পারে না, এই 
মতও অবিশ্বাস্য | দুইটি আত্ব-সচেতন মানবাত্বার মাব্য যে সম্বন্ধ তা-ও 
বাহ্যসম্বন্ধ | দুই বা ততোধিক আত্বা মিলিত হয়ে একটি আত্বায় পরিণত 
হ'তে পারে না । সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু ও মানবাত্বা পরম্পরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এক, অদ্ধিতীয় বিশ্ব-চৈতন্য বা বিশ্বাত্বায় পরিণত 
হ'তে পারে না| চরমসত্তা যি মাত্র একটি কেন্রে আবদ্ধ না থেকে বু 
কেন্দ্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য বস্তু ও জীবাত্বার 
সমাষ্ট হ'বে, কিন্তু সেই সমষ্টির অন্তর্গত কোন বস্তই প্রকৃতপক্ষে অসীম 
বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না! '“ঈশৃর' শব্দট যদি সমগ্র জগতের 
প্রতিশব্দমাত্র না হয়, তাহলে তিনিও অপীম বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে 
পারেন না । কেবলমাত্র তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেই যে 
কেবল ঈশুর সসীম এই সিদ্ধান্ত করতে হয় তা নয়, নৈতিক ও ধর্মীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেও এঁ একই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। ঈশুর 
সসীম না হ'লে তার বাক্তিত্ব থাকতে পারে না, এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব না 
থাকলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সন্বন্ধ হ'তে পারে না, তীকে পূজা 
বা উপাসনা করতে পারি না, বা তার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না। 
ঈশুর সসীম হ'লে তবেই আমাদের ইচ্ছার স্বাতন্বা থাকতে পারে এবং 
আমরা আমাদের পছন্দ অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা করতে পারি। 
আমাদের ইচ্ছার স্বাতি্্য থাকলে তবেই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব থাকতে 
পারে।. ঈশুর অসীম হ'লে আমর! বিশ্বান করতে বাধ্য হই যে, জগতের 
এবং মাঁনব-জাতির ভবিষ্যৎ পূর্ব হ'তেই নিয়সত্রিত এবং নিদিষ্ট হয়ে আছে; 
কারণ, সবন্র সর্বশক্তিমান পুরুঘের আয়ত্তের বাইরে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে 
কিছুই থাকতে পারে না, এবং এই বিশ্বাস থাকলে নৈতিক ও আবধ্যাঘ্িক 
উদ্নতির জন্য আমাদের আন্তিরিক চেষ্টা হ'তে পারে না। আমর! আমাদের 
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কর্মদারা ঈশৃরের সহযোগিতা করলে তবেই তিনি তাঁর উদ্েশ্য সিদ্ধ 
করতে পারেন এই বিশ্বাস নৈতিক ও ধমীায় চেতনার পক্ষে অপরিহাধ । 


9. এই ছুইটি মতবাদের সমালোচনা 


প্রথম মতান্সারে পরব্রন্গই চরমসতা এবং ঈশ্বর আমাদের মন:কল্লিত 
অথবা অবভাসমাত্র। দ্বিতীয় মতানুসারে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশুরেরই যথার্থ 
অস্তিত্ব আছে এবং কোনও এক অদ্ধিতীয় সর্বব্যাপী সত্তা নেই । ঈশ্বর 
জগতের অংশমাত্র। ঈশ্বর এবং অসংখ্য পরমাণু ও জীবাস্বার সমষ্টি হ'ল 
জগত। 

প্রথম মতাটর সমালোচনায় বলা যেতে পারে বে, আমাদের ধর্ম-চেতনা 
ধাঁকে ঈশুর বলে নির্দেশ করে তাঁর প্রকৃত সত্তা নেই, অথবা তিনি কল্পিতমাত্র 
এই মত যেমন আমর! বিশ্বাস করতে পারি না, তেমনই আবার ইশুরের 
ব্যক্তিত্ব আছে এবং সেইজন্যই তিনি সসীম, একথাও অবিশ্বাস্য বলে মনে 
হয়| ইঈশৃর যি আমাদের মনের কল্পনামাত্র হন এবং এক, অদ্ধিতীয়, 
নিগুঁণ, নিধিশেষ চৈতন্যই যদি চরমসত্তা হয়, তাহ'লে এই' চরমসত্তাকে 
আমর শ্রদ্ধা বা ভক্তি নিবেদন করতে পারি না, অর্থাৎ, এরাপ সত্তা আমাদের 
উপাস্য হ'তে পারে না । আবার, থে ঈশুরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমিত, 
তিনিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতই জীববিশেষ এবং তিনিও আমাদের উপাস্য 
হ'তে পারেন না। 


10. পরব্রহ্দ ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ) 


এমন অনেক দাঁশনিক আছেন যারা সবোচ্য দাশনিকতত্ব ও আমাদের 
ধর্ন-চেতনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ আছে বলে স্বীকার করেন না । 
তাদের মতে পরব্ন্ধ ও ঈশুর অ-ভিম । ঈশুর কোন কল্পিত বা মায়োপাধিক 
বস্ত্র (বা অবভাসমাত্র ) ন'ন, অথবা তিনি জীবের মত কোন সসীম বস্তও 
ন'ন। ঈশৃুর অমীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বব্যাপী, সবানুস্যত, অদ্বিতীয় 
হয়েও তিনি যে ব্যক্তিত্বগুণের অধিকারী হ'তে পারবেন না কেন, তার 
সমর্থনে কোন স্ুসঙ্গত যুক্তি নেই | 

প্রথমত, “অপর কোন বস্ত থেকে নিজেকে পৃথক বনে জানতে না 
পারলে আতঘ্ব-সচেনতা৷ সম্ভব নয়”*_ এই! যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, 
যে বস্ত থেকে আপনাকে পৃথকৃ্‌ করে জানতে হবে তা যে অবশ্যই বাহিরের 
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কোন স্বতন্ত্র বস্ত হবে তা সত্য নয়। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় সত্তা এবং 
বিশ্বের যাবতীয় বস্তই তার ধারণ] বা চিস্তামাত্র এবং সেজন্য তার উপর 
নির্ভরশীল, দার্শনিক বিচারের ফলে এরকম সিদ্ধান্ত হ'লে ঈশ্বর এইসব 
অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ধারণা বা চিন্তা থেকে নিজের এ্রক্যকে পৃথক্‌ বলে 
অনুভব করতে পারেন, এরপ চিন্তা করলে কোনও অসঙ্গতির স্যট্টি হয় না। 
অর্থা্, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অনাত্বা ও আত্মার পার্থক্য ঈশৃর থেকে স্বতন্ত্র কোন 
দ্রব্য বা শক্তি ও ঈশৃরের পার্থক্য নয়, এটা ঈশ্বরের ধারণা বা চিন্তাসমহের 
সমষ্টি ও তার এক্যের মধ্যে পার্থক্য এবং ঈশ্বর এই পার্থক্য অনুভব করেন 
বলেই তার পক্ষে আত্ব-সচেতন হ'তে কোনও বাধা নেই | সুতরাং ঈশুর 
আত্ব-সচেতন হলেই তিনি সসীম হ'বেন, এমন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। 

দ্বিতীয়ত, ঈশুরের সক্রিয়তা ও আত্ব-নিয়নত্রণের ক্ষমতা থাকতে পারে না 
বলে যে আপত্তি করা হয়েছে, তা-ও খণ্ডন করা৷ যেতে পারে । অভাব- 
বোধই' ক্রিয়ার একমাত্র উৎস--এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই । 
যিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ, যার নিজের কোনও প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ 
নেই, তার যাবতীয় ক্রিয়৷ তাঁর পুর্ণ তারই প্রকাশস্বরূপ হ'তে পারে । কৰি 
যেমন তার ভাবোন্মাদনাকে প্রকাশ করবার জন্যই স্বতঃস্কৃতভাবে কবিতার 
আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তেমনই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশৃর তার পরিপৃ্তাকে রূপ 
দেবার জন্যই জগৎ স্থ্টি করেন। এটা যদি তার অপূর্ণতার নিদর্শন হয় তাহ'লে 
বলতে হ'বে যে, সেই অপূর্ণতা তার পূর্ণতারই একটি অঙ্গ । 

অসীমতার অর্থ যদি কেবলমাত্র সীমাহীনতা বা অন্তহীনতা হয়, 
তাহ'লে ঈশুর বা পরবন্ধকে অসীম বললে তাঁর ত্বব্ূপের যথার্থ ধারণ। হয় 
না। ঈশ্বর সসীম বস্ত থেকে পৃথক, শুধু এই জন্যই তিনি অসীম নন, 
সমস্ত সসীম বস্ত্র ও জীব তাঁরই অন্তর্ভুক্ত বা তাঁরই প্রকাশ, এইজন্যই তিনি 
অসীম | প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টিতে সসীম বস্তব ও জীব ভিন্ন ঈশ্বরের পৃ্তা 
নেই | সীমার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবার প্রবণতা ঈশৃরের পূর্ণতার 
অঙ্গ । সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের আত্-প্রকাশের যে ব্যাকূলতা, এটাই তার 
প্রেম বা করুণা | সসীম জীবের দৃষ্টিতে এই তাঁর মাধুব গুণ! কবি ও 
ভাবুকের) জীবাস্বার প্রতি পরম।ত্বার মনোভাব--বিশেষ করে ভীবাত্বার সঙ্গে 
মিলনের জন্য ব্যাকুলতাকে কল্পনার রংশএ রপ্রিত করে থাকেন এবং 
মানুঘের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ঈশ্বরে আরোপ করে থাকেন এবং 
এবূপ করাই স্বাভাবিক | কিন্তু এইসব কবিত্ব-স্থলভ অত্যুক্তি বাদ দিয়েও 
আমরা বলতে পারি যে, জীব-চৈতন্য ও ঈশৃর-চৈতন্যের মধ্যে একটি মৌলিক 
সাদৃশ্য বা! এঁক্য আছে । সুতরাং ঈশৃর ও পর-্রন্ধ অভিন্ন এবং ঈশুরে, 
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বা পর-ঝন্নে ব্যক্তিত্ব আরোপ অযৌক্তিক নয়, এটাই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে । 
তাত্বিক দৃষ্টিতে যা অসীম, অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ চরম সত্তা বা পরব্রহ্ 
(017০ 4£950185), ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে তিনিই সকল কল্যাণগ্ুণের 
আধার, প্রেমময়, করুণাময়, ঈশুর | 

দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা বিশিগ্াছৈতবাদী ( যেমন 
[7956], রামানুজ ইত্যার্দি), তাদের মধ্যে অনেকেই উপরে উক্ত মত সমর্থন 
করেন | জীবাত্বায় যে সব গুণ থাকার জন্য আমরা জীবাত্বাকে বব্যক্তিঃ 
বলি, সেই সবগুণ পরবন্ধে থাকা অসম্ভব নয়, বরং, এইসব দারশনিকদের 
মতে, এইসব গুণ পূর্ণমাত্রার পরবন্নেই থাক সম্ভব । মানুঘের ব্যক্তিত্ব 
পরবন্ধ বা পরমাত্বার ব্যক্তিত্বের তুলনায় সঙ্কচিত ও সীমিত, ব্যক্তিত 
পর্ণমাত্রায় কেবলমাত্র পরব্রন্ন বা পরমাত্বাতেই থাকতে পারে! । পরবজ্ের 
ধারণায় পৌছলে আমাদের তত্ব-জিজ্ঞাসা যেমন পরিতৃপ্ত হয়, আমাদের 
ধর্ম-সাধনাও তেমনই' তার চরম লক্ষ্যবস্ত লাভ করে। 

এই মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় | 


নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা 


1. 2. 14002০--09611065 91 ও, 61211959101/5 ০1 ২611510910. 9601101. 2511. 
9. 21. [3৫21৭5--0111195019115 01 1২51151011. 


9. 021105595- -[১1)11099010115 01 ২61121017. 





2. 1002010156৩ 102:592015 ০৪০. 0015 1১6 20 00, 71111 €০ 121917 0212 
01925 ৮০৮ ৪. ছা. 800 £0110৮ 0005 6৫61506,1 1402--0020695 ০ &, 
3500119509015 ০ চ২6115192, 0. 72 


দশম অধ্যায় 


ঈশ্বর ও জগৎ-_ঈশ্বরের অতিবতিতা ও অন্তর্বতিতা 


(0০9 2100 076 ৬/0110--1191)5091061)09 2110 
[11108161006 01 61০ 12151119 739115) 


1. ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা (00186750 109 
০1 0)6 16126101) 096159610 000 200 (106 ৬/০116) 


ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে ধর্ম- 
নিষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে বিভিন্ন ধারণা আছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
ঈশুর ও জগতের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান আছে বলে মনে করেন। 
তাঁরা বলেন যে, জগণ্ড বহু সীম, দেশ ও কালে অবচ্ছিন্ন বস্ত ও ঘটনার 
সমষ্টি, ঈশুর এক, নিরংশ চৈতন্যময় পুকুঘ। জগৎ পরিবর্তনশীল, ঈশুর 
অপরিণামী, দেশ-কালের অতীত । জগতে মালিন্য ও কৃশ্রীতার প্রাচুর্য, 
ঈশুর পরম পবিত্র ও সুন্দর । সুতরাং এরকম জগতে ঈশুর থাকতে পারেন 
না, তাঁর অস্তিত্ব জগতের বাইরে | সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ্শ্বর 
স্বর্গে, আকাশের অপর পারে বহু দূরে কোথাও থাকেন। আমাদের থেকে 
তার দূরত্ব এত বেশী যে, অনেকের মতে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কোনও 
জ্ঞান হয় না। তিনি বাক্য ও মনের অতীত (অবাঙ্মনসগোচর )। সুতরাং 
তক্ত ঈশুরের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকল হ'ন, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য, 
তার সপ্গলাভের জন্য প্রার্থনা করেন। ঈশুর ভক্তের সামনে আবির্ভূত 
হয়ে তার মনের বাসন! পূরণ করুন এই' তার আকাঙ্াা | 

কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের ভিতরেই আছেন। 
ঈশুর সর্বত্রই বিরাজ করছেন | জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, আগুনে, 
নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষলতা সর্বত্রই তিনি আছেনঃ । যা কিছু অশুভ, 
মন্দ, কৃত্রী বা ঘৃণ্য, তাদের মধ্যেও তিনি আছেন । আবার, মানুঘের মন, 
বৃদ্ধি ও হৃদয়েও তিনি আছেন। তিনি সবজ্ঞ, সুতরাং প্রত্যেক মান্ুঘের 
সৃন্ম্াতিসূক্মা চিত্ত ও অন্তরের বেদনা, আশা আকাঙ্থার সঙ্গেই তিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত । তিনি অন্তরধামী, আমাদের প্রত্যেক চিস্তা ও 


1 “যো! দেবোহগ্রে৷ যোইগ্স যো বিশ্বং ভূবনং আবিবেশ যোহ্যধিধু যে। বনস্পতিষু তশ্মৈ 
দেবায় নমো নমঃ1” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২1১৭। 
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প্রচেষ্টার নিয়স্তা । তিনি আমাদের আম্মার আত্মা-_অস্তরাত্বা, সুতরাং তার 
কাছে যাওয়ার, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই । 
আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধির বিঘয় | নিশ্নলচিত্ত লোকের 
হৃদয়ে ঈশুরের উপস্থিতি অতি সহজেই প্রকাশিত হয় | ইঈশুর জড়-জগতের 
প্রত্যেক পরমাণুতে আর প্রত্যেক মানুঘের মনে আছেন । 

ঈশ্বর ও জগতের সম্পক সম্বন্ধে সকল তক্তের ধারণা ব৷ কল্পনা খুব স্পষ্ট 
বা সুনিদিষ্ট নয়। অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী-_অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরোধী--ধারণা ও কল্পনাও তাদের মনে স্থান পেয়ে থাকে ৷ 
আমাদের ধর্ম-জীবনের উপর এই সব ধারণা ও কল্পনার প্রতাৰ কি রকম 
ত৷ স্থির কর! এবং দাশনিক দৃষ্টিতে বিচার করে তাদের মূল্যায়ন করা ধর্ন- 
দর্শনের কাজ । 


2. ঈশ্বরের অতিবতিতা বা বিশ্বাতীতভাব (বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ ): 0০৫ 


৪9 (21050019061) (0 (10 011) 


ঈশুর জগৎ থেকে পৃথক ও তার স্থিতি জগতের বাইরে, এই বিশ্বাস 
আমাদের ধর্ম-বোধের একাট বিশিষ্ট অজ | দাঁশনিক পরিভাঘায় ঈশ্বর ও 
স্থষ্ট জগতের মধ্যে এই পাথক্য ও দৃরত্বকে ঈশ্বরের অতিবতিতা 
(0::9175091067109) বল! হয় । ঈশ্বর জগতের অতিবতাঁ এই মত সত্য 
হ'লেও ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা দেশিক সম্বন্ধ (58181 16186100) 
আছে, এটা মনে করা অযৌক্তিক হ'বে। কারণ, ঈশুর যদি চেতন্যময় 
পূরুঘ হ*ন তাহ'লে তার সঙ্গে কোনও জড়বস্তর দেশিক সন্বন্ধ থাকতে পারে 
না, অর্থাৎ, কোন একটি জড়বস্ত, যেমন, একটি চেয়ার, যে অথে একটি 
ঘরের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারে সেই অর্থে ঈশ্বর জগতের বাইরে 
বা ভিতরে থাকতে পারেন না, অথবা, জগৎ ঈশ্বরের বাইরে বা ভিতরে 
থাকতে পারে না । সুতরাং ঈশুরের অতিবতিতাকে জগৎ ও ঈশুরের 
গুণগত বা! প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসেবেই বুঝতে হবে | বিশ্বাতীতঈশ্বরবাদে'র 
সমর্থনে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, যে জগতের সঙ্গে আমর। পরিচিত 
তার প্রধান উপাদান হ'ল জড় পদার্থ । এখানে সচেতন জীবও আছে 
বটে, কিন্তু তাদের চৈতন্য সম্পূর্ণতাবেই জড়বস্ত ও জড়শক্তির উপর নির্ভর- 
শীল | ঈশ্বর চৈতন্যময় বা চৈতন্যস্বরূপ | তাঁর কোন জড়দেহের প্রয়োজন 





! ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্োপাধ্যায়_ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত) দশন-_-পৃঃ ৩৫০ | 


166 ধর্ম-দর্শন 


নেই | তার ইচ্ছাই জগতের যাবতীয় ঘটনার কারণ | জগৎ দেশ ও 
কালে বিস্তৃত! দেশ ও কাল ছাড়া আমরা জগৎকে কল্পনাই করতে পারি 
না, কিন্ত ঈশ্বর দেশ ও কালাতীত । জগৎ বা তার অংশ-বিশেঘের জ্ঞানলাভ 
করতে গেলে যেসব বৌদ্ধিক প্রকারের (০818501165 ০07 16 017001- 
521)08708) প্রয়োজন সেগুলিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ কর। যায় না। 
আমাদের ভাঘায় তার স্বরূপ বণন। কর! যায় না। সেইজন্য তাঁকে এঅজ্েয়ঃ 
বলা উচিত | 

দ্বিতীয়ত, ঈশৃরের অতিবতিতার সমর্থনে বল। যেতে পারে যে, ঈশৃর 
যদি জগতের ভিতরে থাকেন, তাহ'লে তিনি জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই 
থাকবেন-_অর্থীৎ, জড়, চেতন্য, স্থল, সৃক্ষ্ম, বিকারী, অবিকারী, কঠিন, 
তরল, বায়বীয়, শুভ, অশুভ, পৃণ্যাত্বা, পাপাত্বা সকলের মধ্যেই তার প্রকাশ 
দেখতে পাওয়। যাবে । কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হ'তে পারে £ ঈশুর 
যদি বিশ্বগত ব। বিশ্বের অন্তবরতী হ'ন তাহ'লে তিনি ক্ষুদ্রতা, নীচতা, 
কশ্রীতা, মালিন্য প্রভৃতি দোষে দূঘিত হ'বেন। বিত্ত ঈশ্বরকে আমরা 
কোনও মতেই ক্ষুদ্র, নীচ, কৃশ্রী, মলিন, কৃক্রিরাসভ্ত বলে ধারণা করতে 
পারি না । 

তৃতীয়ত, উশৃরকে আমরা ইচ্ছা-শক্তি বিশিষ্ট পুরুঘ এবং জগতের 
স্রষ্টা বলে মনে করি । কিন্তু যিনি সষ্টা বা নির্মাতা তিনি স্যষ্ট ব৷ 
নিমিত বস্ত্র ভিতরে থাকতে পারেন না, স্থৃতরাং ঈশ্বর জগতের বাহিরে 
আছেন । 

চতুর্থত, ঈশুরের অন্তর্বতিতা আমাদের নীতি ও ধর্ন-বোধের বিরোধী । 
ঈশ্বর জগতের ভিতরে থাকলে তিনি আমাদের মনের ভিতরে আছেন এটাও 
স্বীকার করতে হ'বে। কিন্ত ঈশ্বর যদি আমাদের মনের মধ্যে থাকেন 
তাহলে আমরা ধে ইচ্ছ]-শক্তিদ্বারা কাজ করে থাকি, সেট ঈশুরেরই ইচ্ছা- 
শক্তি বলে স্বীকার করতে হ'বে এবং তাহ'লে আমাদের ইচ্ছার কোনও স্বাতন্ত্র্য 
থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী সৎকর্ম ও 
অসৎ কর্মের মধ্যে পার্থক্য করে স্বাধীন ইচ্ছানুসারে তাদের একটিকে পছন্দ 
করতে ন! পারি তাহ'লে নৈতিক দায়িত্বের কোন অর্থ থাকেনা এবং মানুঘ 
ও জড়বস্তর মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না) ধম-বোধের দিক থেকে 





2 এখানে বিপরীত উদাহরণম্বরপ বল। যেতে পারে ষে, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী 
তৈরী করে তার ভিতরে থাকতে পারেন। কিন্তু এই উদাহরণ সম্বন্ধে আপত্তি এই 
যে, বাড়ীর নির্মাতা প্রকৃতপক্ষে শূশ্তস্থানে থাকতে পারেন কিন্তু বাড়ীর ভিতরে নয় । 
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ঈশুরের অন্তর্বতিতার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, আমাদের ও আমাদের উপাস্য 
দেবতার মধ্যে একটা দুরত্ব-বোৰ খাকলে তবেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও 
ভর্তির অধিকারী হ'তে পারেন এবং আমাদের মনে মহৎ প্রেরণার সঞ্চার 
করতে পারেন। রা ও জগতের মধ্যে একট! পার্থক্যবোধ বিশুদ্ধ, উচ্চ- 
স্তরের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অপরিহাধ। আমাদের উপাস্য দেবতা অসীম, 
অনন্ত, মহানৃ, পরম পবিত্র, আমাদের সাধারণ বৃদ্ধির অগম্য, চরম রহস্যের 
আধার, এমন একটা ধারণ! আমাদের না থাকলে প্রকৃত ধর্ম-ভাবের স্ফুরণ 
হয় না এবং আমরা তার কাছে সম্পূরভাবে আত্ব-সমর্পণ করতে পারি না। 
যে বস্ত আমাদের চিরপরিচিত, যাকে আমরা প্রতিদিন আমাদের চারদিকে 
দেখছি তা আমাদের প্রেরণা জোগায় না এবং যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরকম 
বস্ততেই সীমাবদ্ধ সেই ঈশ্বর আমাদের ধর্মবোধকে উদ্বদ্ধ করতে পারেন 
না 15 অুতরাং ধর্ম-চেতনার দিক থেকে বিশ্বাতীত-ঈশৃরবাদই গ্রহণীয় | 

মুরেপীর দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা 79615 ( বিশ্বাতীত-ঈশৃরবাদী ) বলে 
পরিচিত, যেমন 00101) 7:019100, ].910 67191 01 0101015), [১2 
1০019 1 £191069£ ইত্যাদি, তাদের মতে ঈশৃর জগতের স্থট্টিকতা | 
এমন এক সময় ছিলি যখন জগতের অস্তিত্ব ছিল না। ইঈশ্ুর তার বিশেষ 
ইচ্ছার বলে এক বিশেষ সময়ে এই জগৎকে স্থাষ্ট করেছেন । স্যট্রির সময়ে 
ঈশ্বর জগতে যে শক্তি সঞ্চারিত করেছেন সেই শক্তিই কতকগুলি নিয়মানুসারে 
এই জগতকে চালিত করছে । ঈশ্বর সাধারণত জগতের কোনও বিঘয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন না, তবে জগতের মধ্যে কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত হ'লে 
মাঝে মাঝে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, এবং তখন প্রাকৃতিক নিরমগুলির প্রিয়! 
স্থগিত থাকে । জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরের এইরকম হস্তক্ষেপকে অতি- 
প্রাকৃতি ঘটনা বা 7110195 বলা হয়। সুতরাং এই মতানুসারে ঈশৃর 
গাথকে অতিক্রম করে জাছেন । জগৎ ঈশুরের স্যষ্ট বা তার উদ্দেশ্য- 
সাধনের উপায়, কিন্ত ঈশুর জগতের মব্যে নেই । 


3. ঈশ্বরের অন্তর্বত্তিতা বা বিশ্বগতভাব ( বিশ্বগত-ঈশ্বরবাঁদ ) (0০৫ 
85 11111101761) 11 (11০ %/0119) | 


দ্বিতীয় মতানুসারে ঈশৃর জগতের ভিতরেই আছেন। এই মতে চরম 


॥ হীরা প্রতিমাপূজ। অথব। চন্দ্র, সুর্য প্রভৃতি প্র(কাঁতক বস্তুর পূজ। করেন তারাও 
এগুলিকে কোন অদৃষ্ঠ শক্তির প্রতীক অথবা বাহক বলে মনে করেন। 
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আকার হ'ল সর্বেশবরবাদ (চ81710761510)1| জীব ও জড় এই সমস্তই ঈশৃর 
(সর্বং খল্িদং বরন্ন)। যুরোপীয় দর্শনে স্পিনোজা (39170928) এই মতের 
প্রধান সমর্থক । ভারতেও উপনিঘদগুলির বহু স্থলে বলা হয়েছে যে, বন্ধ 
অগ্নি, বাযু, ক্ষিতি এই সকলের ভিতরে সবত্রহই আছেন। তিনি মানুঘের 
অন্তরাত্থা, তিনিই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন। এই মতের সমর্থনে 
বলা যেতে পারে যে, ঈশুর যদি প্রকৃতই অসীম ও অনন্ত হ'ন তাহ'লে তার 
বাহিরে কিছুই থাকতে পারে না | যদি কোন সসীম বস্ত তার সত্তার বাহিরে 
থাকে তাহ'লে সেই বস্ত তকে সীমিত করবে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ঈশুর এক 
ও অদ্ভিতীয়, তিনি ভিন্ন অপর কোনও বস্তু থাকতে পারে না। ঈশুর 
জগতের অন্তর্বতী, অথবা তিনি সর্ষভুতে আছেন--একথা বলার অর্থ এই 
নয় যে, বস্তগুলির বহিরংশ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন । এর অর্থ এই যে, আমরা 
যে বস্তকে ক্ষদ্র, সীমিত, দোঘযুক্ত বলে মনে করি, সেটিও ঈশুরেরই অংশ! 
প্রত্যেক বস্তর ভিতর এবং বাহির-দূৃইই ভগবৎ্সত্তার অংশ। আমাদের 
ক্ষুদ্র বুদ্ধির কাছে এই তত্ব প্রকাশিত হয় না। যে কোনও বস্তুর ভিতরে 
প্রবেশ করলে, অর্থাৎ তার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হ'লে প্রত্যেক জায়গাতেই 
আমাদের ঈশ্বর-সত্তার উপলব্ধি হয় | ঈশুর সবভূতে অবস্থান করলে ক্ষদ্রতা, 
নীচতা, কৃপ্রীতা, মালিন্য প্রভৃতি দোঘ ঈশ্বরকে দুঘিত করবে এ আপত্তিও 
অমূলক ; কারণ, আমাদের অন্তত বা অপূর্ণজ্ঞানের জন্যই আমরা জগতে 
এই সকল দোষ কল্পনা করি । উপযুক্ত সাধনার ফলে যখন আমরা পূর্ণ- 
জ্ঞান লাভ করব তখন সর্বত্রই এক, নিফলঙ্ক, মঙ্গলময় এশীসত্তা উপলব্ধি 
করতে সক্ষম, হ'ব এবং কোনও ক্ষুদ্রতা, কৃম্রীতা বা মালিন্যের সাক্ষাৎ 
পাব না। আমাদের পৃথক্‌ সস্তা বিসর্জন দিয়ে এক সর্বব্যাপী, সবানুস্যত 
ধশী সভার সঙ্গে আমাদের একাত্বতা উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের 
চরম সার্থকতা | 

কোন কোন দাশশনিকের মতে ঈশৃর জগতের সর্বভূতে আছেন, এই 
মতবাদের একমাত্র যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে কেবলাদ্বৈতবাদ (05050 
[7001510) | এই মতানুসারে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, এই বহু বস্ত- 
বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময় জগতের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ঈশুর যদি প্রত্যেক 
বস্তর ভিতরে থাকেন, অথচ এইসব বস্তুর দোঘগুণ তাকে স্পর্শ না করে 
তাহ'লে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধাস্ত কেবলমাত্র এই হ'তে পারে যে, এইসব সীমবিদ্ধ 
বস্তর কোনও যথার্থ বা পারমাথিক সত্তা নেই। সুতরাং সবেশুরবাদকে 
(91001751510) যদি বিশ্বগত-ঈশৃর-্বাণদ বলে গণ্য কর হয়, তাহ'লে 
কেবলাছৈতবাদকেও সর্বেশবরবাদের অন্তর্ভক্ত করা উচিত । 
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[শঙ্করের অ্বৈতবাদকে বিশুগত-ঈশ্বরবাদ, না বিশ্বাতীত-ঈশুরবাদ 
বলে গণ্য করা হ'বে, এটি একটি সমস্যা । কারণ, শঙ্কর নি ণ নিবিশেষ 
বন্ধ এবং সগুণ ব্রয্নের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং সগুণ বন্ধ যে মায়ার 
স্ষ্টি এমন কথাও বলেছেন । নিগঁণ, নিবিশেষ খক্ধ যদি ঈশৃর (0০৭) 
হ'ন তবে ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত বা বিশ্বের অতিবভ্তী (09050617091) বলতে 
হ'বে, কারণ এই ব্রক্মের সঙ্গে পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও সম্পর্কই 
নেই, এই জগৎ ভ্রমমাত্র, এর কোনও পারমাথিক সত্তা নেই | আর যদি 
সগুণ মায়োপাধিক ব্ন্নই ঈশ্বর হন তাহ'লে ঈশুরকে জগতের অন্তবর্তাঁ 
বলতে হ'বে, কারণ জগতের সকল বস্তই ঈশুরের প্রকাশ ] 

«আমাদের নৈতিক চেতনা ও ধম-সাধনার সঙ্গে সর্বেশুরবাদের আবশ্যিক 
বিরোধ আছে+-_দ্বৈতবাদীরা বা বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদীরা এই বলে সবেশুর- 
বাদ বা বিশ্গত-ঈশুরবাদের যে প্রতিকল সমালোচনা করে থাকেন, 
সর্বেশ্বরবাদীদের মতে তা যুক্তিযুক্ত নয় । এই সমালোচনা দ্বেতবাদীদের 
সঙ্কীণ্ণ দৃট্টিতঙ্গীর পরিচয় দেয় মাত্র | দ্বৈতবাদীরা সততা ও সাধুতার 
যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন সেট! প্রকৃতপক্ষে সবশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ বা পরমপরুঘার্থ নয় | সমাজে প্রচলিত সাধারণ নৈতিক মানদপ্ডানুযায়ী 
যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুঘ বলে মনে করি তার মনেও কৃতপ্রবৃত্তির প্রভাব 
আছে, প্রলোভনের আকর্ণ আছে। তিনি কপ্রবৃরত্তিকে দমন করেছেন, 
গ্রলোভনকে জয় করেছেন, কিন্তু কৃপ্রবৃত্তির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার 
করতে পারেন না, বা প্রলোভনকে দমন করার চেষ্টা থেকে নিরত থাকতে 
পারেন না । তাঁর মনে কর্তব্যবোধ আছে, সৎকর্ম করা উচিত; অসৎকম্ন 
করা উচিত নয়, এট তিনি উপলব্ধি করেন । অর্থাৎ, তার মনে এখনও 
দ্বেতভাব আছে, তিনি সসীমতার গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু 
সর্বেশুরবাদীদের মতে যে অবস্থায় পৌঁছলে জীব পরমপুরুঘাথথ লাভ করে, 
সেটা এমন একটা অবস্থা যা শুভ এবং অশুভ, এই দুইয়ের পার্থক্যের উর্ধে 
(365০070৪০০৫ 2130 6511), যে অবস্থায় কৃপ্রবৃত্তির কোনও প্রতাবই' 
নেই, কোনও অন্তর্থন্থ নেই, কর্তব্য-বৃদ্ধির চাপ নেই, কৃত পাপকর্মের 
জন্য অনুশোচনা নেই। তীর মন পরম শাস্তিতে পূর্ণ। আবার, ধর্ম- 
সাধনার যে আকার বা পদ্ধতিকে ছৈতবাদীরা প্রশংসা করে থাকেন 
সর্বেশুরবাদীদের দৃষ্টিতে তার মূল্য খুব বেশী নয়। যখন কোন ব্যক্তি উপাস্য- 
দেবতার কাছে ধন, সম্পত্তি, যশ, জয় ইত্যাপি প্রার্থনা করেন তখন বুঝতে 
হ'বে যে, তিনি তার জীবতাবের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেননি, সেইজন্যই' 
'অল্প* লাভের জন্যই তাঁর আকাঙ্খা, তিনি যে ভূমানন্দ ও অসীম অমৃত- 
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জীবনের অধিকারী এ উপলব্ধি তাঁর নেই। কিন্তু এই ভূমানন্দ, এই 
অমুত-জীবনই আমাদের প্রকৃতি লক্ষ্য হওয়া উচিত । বিশ্বাত্বার অছ্ৈত- 
পত্তার মধ্যে নিজের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করে দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম-সাধনা 
এবং সবেশুরবাদ বা অছৈতবাদ সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে | 


4. ঈশ্বর অতিবর্তাঁ এবং অন্তর্বর্তী ছুই-ই (বিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ ) 


(0০017016165 4৬101715110) 


অনেক দার্শনিকের মতে কিন্ত অতিবতিবাদ ও অন্তবতিবাদ, এই দুই-ই 
একদেশদশী । মবৌোচ্চ তাত্বিক দৃষ্টিতে এই দুটি মতবাদের সমণুয় 
বাঞ্চনীয় । দ্বৈতাদ্ধৈতবাদে ঈশ্বরকে জগতের অতিবতাঁ এবং অন্তবতীঁ দুইই 
বলা হয়েছেঃ | শ্রশুর যদি জগতের স্থাষ্টকর্তা হ'ন তাহ'লে তাকে জগৎ 
থেকে পৃথক্‌ এবং জগতের অতিবতীঁ বলে স্বীকার করতে হ'বে। এই 
পরিদৃশ্যমান ভগৎ স্বয়ংনিভর নয়, এর একটি কারণ বা শ্ষ্টিকতীা প্রয়োজন 
এবং ঈশৃরই নেই আদিকারণ বা স্ষ্টি-কতা । কিন্তু ঈশুর তার স্থষ্ট 
জগৎকে অতিক্রম করে আছেন এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিবু্ত বলে স্বীকার করলেও 
আমাদের মনে রাখতে হ'বে বে, দুটি সসীম জড়-বস্তর যে সম্বন্ধ ঈশ্বরও 
জগতের মধ্যে সে ধরনের সম্বন্ধ হ'তে পারে না। দুটি সসীম জড়-বস্ত 
হর ভিন্ন হ'বে নতুবা অ-ভিম্ন হ'বে, তাদের মধ্যে একটি হয় অপরটির 
বাহিরে থাকবে নতুবা ভিতরে থাকবে, কিন্তু ঈশ্বর ও জগৎ পরম্পর থেকে 
ভিন্ন এবং অ-ভিম্স দুই-ই, ঈশুর জগতের ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও 
আছেন । পূরবেই বলা হয়েছে যে, কোন এক জড়বস্ত যে অথ্ধে অন্য এক 
জড়-বস্তর ভিতরে খাকে ঈশুর সে অথে জগতের ভিতরে থাকেন না । 
ঈশুর জগ্গংকে স্থ্টি করলেও জগৎ তার সত্তার বাহিরে যেতে পারে না, 
অর্থাৎ ঈশুর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না, ঈশ্বরের সম্ভার অন্তভুক্ত 
হয়েই থাকে । জগৎ ঈশুরের প্রকাশ, এই অর্থেই ঈশৃর জগতের ভিতরে 
আছেন | ঈশুরের স্থট্টি জগৎকে মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে 
জড়জগৎ ও জীবজগৎ। জড়জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, শৌন্দধ, 
সুঘম। প্রভৃতি লক্ষ্য করি সে সমস্তই হ'ল ঈশ্বরের প্রকাশ । ঈশ্বরের প্রকৃতি 
জানতে হলে আমরা জড়জগতের মাধ্যমে তার খানিকটা ইঙ্গিত পেয়ে 
থাকি । ভক্ত ও ভাবুক জলে, স্থলে, সাগরে, পৰতে, ফুলে, ফলে, সর্বত্রই 


মা 
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ঈশুরের অস্তিত্ব অনুতব করেন। মানুঘের চৈতন্য, বিচার-বৃদ্ধি, বিবেক, 
আদর্শ-প্রীতি প্রভৃতিও ঈশ্বরের প্রকাশ | ঈশ্বরকে যে আমরা সবন্ঞ, ন্যায়- 
বান, করুণাময়, প্রেমময় বলে বর্ণনা করি তার ইঙ্গিত আমর] পাই মানুঘের 
সদৃগুণাবলীর মব্যে । জড়বস্ত ও আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে প্রধান ভেদ এই 
যে, জড়বস্তদের শিজেদের কোনও স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নেই, সচেতন 
জীবদের জ্ঞানের বিষয় বা ভোগ্য বস্তু হওয়াই যেন তাদের প্রয়োজন বা 
উদ্দেশ্য । কুতরাং এপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত হ'বে যে, জড়বস্তদের সঙ্গে 
ঈশ্বরের যে মশ্বন্ধ ভীবাত্বাদের সঙ্গে তাঁর ঠিক সে ধরনের অম্বন্ধ হ'তে 
পারে না । ঈশুরের উদ্দেশ্যসাঁধনে জড়বস্তগুনি কেবলমাত্র উপকরণ ব৷ 
উপায় স্ব্ূপ কাজ করে, কিন্তু আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাবীন 
ইচ্ছাবিশিইছ জীবেরা কেবলমাত্র অপরের প্রয়োজন মাধন করে না, তাদের 
নিজেদেরই স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আছে । সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন 
সাধনে তাদের সচেতন সহযোগিতা আবশ্যক । জড়জগৎ ও জীবজগৎ 
দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঈশুনের প্রয়োজন সাধন করে বলে এই দুই জগত্-ই 
ঈশ্বরের প্রকাশ । 

জগত ঈশুরের প্রকাশ বটে, কিন্তু আংশিক গ্রকাশ । জগৎ ঈশ্বরের 
পূণ প্রকাশ হ'লে জগতেব সর্বত্রই আমরা একই রকম শৃঙ্খলা, সঙ্গতি, 
সামজদ্য, সৌন্দর্য, ভুঘমা, সততা, সাধৃতা, প্রেম, করুণা ইত্যাদি দেখতাম | 
কিন্ত জগতে বিশৃঙ্খল, অসামঞস্য, কৃশ্রীতা, অমঙ্গল, অসাধৃতা, নীচতা 
পাপাসক্তত। প্রভৃতিও দেখে থাকি | কিন্তু এই থেকে ঈশুর জগতের কোনও 
কোনও স্থানে আছেন আার কোনও কোনও স্বানে নেই, এরকম সিদ্ধান্ত 
করা অযৌন্তিক হ'বে। ইশুরবাদীরা বলেন যে, অমক্ষলের মধ্যেই মঙ্গলের 
ইঙ্গিত আছে । স্ৃতরাং অমঙক্গলও মঙ্গলেরই প্রকাঁশ । ঈশ্বরকে যদি চরম- 
সত্তা বল! হয় তাহ'লে জগতে চরমসত্তার প্রকাশের বিভিন্ন মাত্রা (687663 
01 1২০9110) আছে | অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রকাশ কোথাও অল্প পরিমাণে 
কোথাও অধিক পরিমাণে । জগতে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ঈশুরের 
প্রকাশ নেই । 

কিন্ত জগতের অন্তর্গত কোন বস্তই সম্পূর্ণ নির্দোষ বা ক্রটাহীন নয়। 
জড়জগতে যে সব বৃহৎ বস্ত আছে তাদের অপেক্ষাও বৃহত্তর বস্তু আমরা কল্পনা 
করতে পারি, জগতে যে প্রবল শক্তির কাজ দেখি তার অপেক্ষাও প্রবলতর 
শর্তির কল্পনা করতে পারি। যা বাস্তব জগতে আছে এবং যা সন্তাবনামাত্র, 
সমস্তেরই আদিম উৎস ঈশুর | স্তরাং ঈশুর পরিদৃশ্যমান জড়জগতের 
ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও আছেন, আবার ঈশ্বর মানুঘের মনের 
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ভিতরে ধীশক্তি, বিবেক, নৈতিক বুদ্ধিরূপে আছেন | কিন্তু মান্ঘ জগতের 
অস্তভুক্ত হ'লেও অন্যান্য জড়বস্ত ও মানুষের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। 
মানুঘের স্বাধীন ইচ্হা আছে এবং সে একটি আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত 
করতে চার | কিন্তু এই আদর্শকে পূর্ণভাবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
কর! তার পক্ষে অসম্ভব | সত্য, শিব ও জরন্দরের একীভূত চরম আদশ 
চিরকালের জন্য এশীসত্তায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ; কারণ এই আদর্শ ও 
এ্রশীসত্তা অ-ভিন্ন । জীবাত্বা ও পরমাত্বা এক হয়েও ভিন্ন | পরমাত্মা 
জীবাত্বার অতিবরতী। ঈশুর ও জগতের সম্বন্ধের এই ব্যাখ্যাই সববাপেক্ষা 
সন্তোষজনক বলে মনে হয় । 


5, একেশ্বরবাদ (140100751570) 


ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে মতবাদকে তাত্বিক দৃষ্টিতে দ্বেতাদ্বেত- 
বাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (001001516 14021577) বলা হয়েছে ধর্মতত্বের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে তাকেই অনেক সময় একেশুরবাদ (2০101161570) বলা হয় । যে 
মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর দুই (দ্বিত্বমূলক ঈশৃরবাদ ) বা বন (বছ- 
দেববাদ) নন, এক, তাকেই একেশুরবাদ বলা উচিত ; কিন্তু কখনও 
কখনও “একেশুরবাদ+ শব্দটিকে সক্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যে 
মতবাদে ঈশ্বরকে বিপ্বাতীত ও বিশ্বগত দুই-ই বলা হয় তা+কেই একেশ্বরবাদ 
বলে গণ্য করা হয় | 


6. একেশ্বরবাদ, দ্বেতবাদ সর্বেশ্বরবাদের তুলনামূলক আলোচন! 


ছৈতবাদ', সর্বেশবরবাদ ও একেশুরবাদকে তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী এই দুই দিক থেকেই আলোচনা করা যেতে পারে । প্রথম দৃষ্টিতঙ্গী 
থেকে বিচার করনে প্রধান প্রশ্ব হ'বে-_নিরপেক্ষ দার্শনিক বিচারে এই 
মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি সব চাইতে যুক্তিযুক্ত, আর দ্বিতীয় দৃষ্টিতঙগী 
থেকে বিচার করলে প্রধান প্রশ হ'বে-এদের মধ্যে কোনটি উনতিক প্রচেষ্টা 
এবং ধর্মীয় সাধনার প্রতি সব চাইতে বেশী অনুকৃল ? 

দ্বৈতবাদ অনুসারে জগতে চরমসত্তা দুটি । এই মতবাদের দুটি রূপ। 
একটি মতানুসারে এই দুটি চরমসত্ত। হচ্ছে ঈশুর ও জড়দ্রব্য (1190067) | 
ঈশুর চৈতন্যময় পুরুঘ, জড়দ্রব্য অচেতন, ঈশৃর সক্রিয়, জড়দ্রব্য নিষিক্রয়। 
ঈশুর জড়দ্রব্যে গতি সঞ্চারিত করলে তবে জড়দ্রব্য গতিশীল হয় | এই 
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মতেরও দুটি রূপ আছে। প্রথম মতানুসানে ঈশ্বর এবং জড়দ্রব্য পরস্পর 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথথক্‌ পদার্থ এবং এরা অনন্তকাল ধরেই বর্তমান | দ্বিতীয় 
মতানুসারে এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বজগৎ কিছুই ছিল না-এমনকি 
জগতের উপাদান জড়দ্রব্যও ছিল না | এক বিশেষ সময়ে ঈশুর জড়পদার্থ 
অথবা জগৎকে নিছক শন্য থেকে স্থষ্টি করেছিলেন, অথবা জড়পদার্থকে 
জগতের রূপ দিয়েছিলেন ৷ দ্বেতবাদের দ্বিতীয় বূপানুসারে ঈশুরের সংখ্যা 
দই--একজন মঙ্গলময় এবং অপর একজন তাঁর বিরোধী, সকল অমজ্জলের 
আকর । আমর] পুর্বেই দেখেছি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দাশনিকেরা কেউই 
ঈশুর-দ্বিত্ববাদ সমথ্ধন করেন না। সুতরাং আমরা এখন দ্বৈতবাদের প্রথম 
রূপ নিয়েই আলোচনা করব | এই মতান্সারে ঈশ্বর এবং জড়জগৎ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌, স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ঈশ্বর ও জড়জগৎ সম্পূর্ণ 
পৃথক হ'লে জড়দ্রগৎ ইঈশৃরের এবং জীবাত্বাদের জ্ঞানের বিষয় কি করে 
হ'তে পারে, অথব। ঈশ্বব কি ভাবে এই জগতের উপর ক্রিয়া করেন, তা 
বোঝা যায় না| সুতরাং এই দৃটিই একটি যাধারণ সম্ভার দুটি রূপ, এইরূপ 
বলা উচিত । কিত্ত জড়দ্রব্য স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হ'তে পারে না| কারণ জড়দ্রব্যের 
চৈতন্য নেই এবং সে নিজেকে জানে না। কিন্ত ঈশুর চেতনাময় এবং আত্ম- 
সচেতন । সুতরাং ঈশুর ও জড়দ্রব্য, এ দুইয়ের মধ্যে এ্রশীসন্তার প্রাধান্যই 
স্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, ঈশ্বরই মূল সত্তা এবং জড়জগৎ ঈশুরের স্যটি, 
এটাই ক্বীকার করতে হ'বে। 


7. দৈতবাদ ও স্যষ্ঠিতত্ব 


কিন্ত, ঈশুর জড়জগৎ স্্টি করেছেন, একথার অর্থ কি? যদি আমরা 
মনে কবি যে, এমন এক সময় ছিল যখন কোন জড়পদার্থ অথবা বৈচিত্র্যময় 
নান। বস্তবিশিষ্ট জগৎ আদৌ ছিল না, কিন্তু এক বিশেঘ মৃহতে ঈশৃরের মনে 
স্থ্টি করবার ইচ্ছা হ'ল এবং তার ফলে এই' জগতের জন্ম হ'ল, তাহ'লে এই 
পরশ উঠবে যে, ঈশ্বরের মনে ততদিন পর্যন্ত এই ইচ্ছার উদয় হয় নি কেন? 
কোন বিশেঘ ঘটনা বা অবস্থার প্রভাবের ফলে এই' ইচ্ছার উদয় হ'ল? ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ! তাই থেকে এ প্রশ্ের সদৃত্তর দেওয়া সন্তব নয় । 
কিন্ত একেশ্বরবাদমতে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একটা শাশ্বত, অবিচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ আছে। ঈশ্ুরব্যতীত যেমন জগতের কোন সত্তা নেই, তেমনই জগৎ 
সথষ্টি না করলে ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ সক্রিয়, আত্ম-সচেতন পুরুষরূপ সম্পৃণ- 
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তাষে বিকশিত হ'তে পারে না।ঃ ঈশ্বর ভেদ-বিহীন নিবিশেঘ এ্রক্য ন'ন, 
বহুরূপ ধারণ করবার প্রবণতা৷ তার স্বতাবগত | সুতরাং এমন কোনও সময় 
ছিল না যখন জগৎ ছিল না, অথবা এমন সময়ও কখনও আসবে না যখন 
জগতের অস্তিত্ব থাকবে না। স্থষ্ট কোন ক্ষণিক ঘটনা নয়, ঈশ্বরের 
পক্ষে এটি একটি শাশুত ক্রিয়া | এইভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে, 
যাকে সাধারণত স্থা্টি বলা হয়, তা ঈশ্বরের পক্ষে আত্ব-গ্রকাশ । ঈশুর ও 
জগতের সম্বন্ধ কোনও কালিক সন্বন্ধ নয়, চিরন্তন সম্বন্ধ | 


৪. একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ 


ছৈতবাদ যেমন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে এ্রকান্তিক পার্থক্য দেখে, 
সর্বেশবরবাদ তেমনই এই দুইয়ের মধ্যে ভেদবভিত এক্য দেখে । জগৎ ও 
ঈশ্বর এক, এই মতবাদকে আক্ষরিক অথে গ্রহণ করনে হয় আমরা 
ঈগুরকে অসংখ্য সসীম বস্তুর সমাষ্ট বলতে বাধ্য হ'ব, নতুচ। ঈশুরের প্রক্যকে 
রক্ষা করবার জন্য সমস্ত সসীম বস্তুর, অর্থাৎ জগতের অস্তিস্থ অস্বীকার করতে 
বাধ্য হ'ব | প্রথম বিকল্প স্বীকার করলে সর্বেশুরবাদ (০2100186150) 
স্বভাববাদ (্ব2001811917) অথবা জড়বাদে (8%/61191151))এ পত্রিণত হবে, 
আর দ্বিতীয় বিকল্পটি স্বীকাঁন করলে সর্বেশরবাদ নিবিশেষ অইৈতবাদ 
(50806 10011570) অথবা মায়াবাদ বা জগন্মিখ্যাবাদে' (]119510101510] 01 
/৯095101510) পরিণত হয় | কিন্ত এই দূই প্রকার মতের বিরুদ্ধেই বহু আপন্তি 
উঠতে পারে | ছ্বৈেতমলক ঈশৃরবাদ ও সবেশুরবাঁদ' এই উভয়েরই বিরুদ্ধে 
একেশ্বরবাদীদেন প্রধান আপত্তি এই যে, এই' দুটি মতবাদ নিবিশেষ 
ধক্যের নিয়মে? (0176 19৮7 01 /890806 10911001%) বিশ্বাস করে। 
সাধারণ ন্যায়শাস্্রমতে “যে বস্ত যাহ তাহা বেবলমাত্র তাহাই?! (4 110106 
15 121 11 15. 4১554১)-এই সাধিক নিয়মই সকল ন্ঘিয়ে সকল ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য | এরই পরিপূরক নিয়ম হ'ল নিধিশেঘ বিরোব-বাবক নিয়ম” 
(00৩ 4১05080178৮ 01 001701801061010) । এই নিযমানুসাঁরে একই বস্ত 
সম্বন্ধে দটি বিরোধী ধারণা বা উক্তি সত্য হ'তে পাঁরে না । যদি একটি সত্য 
হয়, অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্যা হবে । যেমন, কোন কাগজ সাদা হলে 
সেটা কালো হ'তে পারে না । অথবা, “এই কাগজাট সাদা” এবং “এই 
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কাগজটি কালো ''-_এই দু'টি উক্তিই একই সময়ে সত্য হ'তে পারে না। 
একটি সত্য হ'লে অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্য। হ'বে। “এই কাগজটি সাঁদাঃ? 
এবং এই কাগজটি কালো”'-_-এই দুটি উক্তির মধ্যে প্রথমটি সত্য হ'লে 
দ্বিতীয়াট নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে এবং দ্বিতীয়টি সত্য হ'লে প্রথমটি নিশ্চয়ই 
মিথ্যা হ'বে। জগতের তত্বনির্য়ের ক্ষেত্রে এই দুটি নিযমকে একসঙ্গে 
প্রয়োগ করলে আমরা বলতে বাধ্য যে, যা এক তা কখনও দৃই বা অনেক 
হ'তে পারে না । একই জিনিষ একসঙ্গে স্থির এবং গতিশীল হ'তে পারে 
না, চৈতন্য কখনও জড়বস্ত হ'তে পারে না, জড়বস্ত কখনও চৈতন্য হ'তে 
পারে না, জগৎ ঈশৃর হ'তে পারে না, বা ঈশৃর জগৎ হ'তে পারেন না। 
একেশুরবাদীদের মতে কিন্তু “সবিশেষ এইক্যের নিয়ম” (0116 1:8৬ 0? 
00701516 1[06191165) এবং “সবিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়ম (07106 [9৬ ০1 
00701669 007012010002)ই সত্য এবং এই দুটি নিয়মানুসারেই প্রত্যেক 
বস্ত নিরপত্রিত হ'য়ে থাকে । একের মধ্যেই ভেদ নিহিত আছে এবং 
ভেদমাত্রেরই অন্তরালে এঁক্য আছে । কোন বস্ত্র সত্তাই তার সক্কীর্ণ 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ নেই, সেই গণ্ভী ছাড়িয়ে আছে, আবার, অন্য বস্তর অত্তা 
এর মধ্যে আছে । কোন পদার্থ এক হ'লেও দুই বা বছ, অথবা এটা 
এক' বলেই দুই বা বহু, আবার দুই বা ততোধিক পদার্থ দুই বা বহু হ'লেও 
এক, অথবা দুই বা বহু বলেই এক | ভেদরহিত এক্য বা! এঁক্যবজিত বহুর 
সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। নিবিশেষ এ্রক্য বা এক্যবজিত বিভেদ 
আমর। চিন্তাও করতে পারি না। আবার দূটি বাক্য পরস্পর বিরোধী বলেই 
যে তাঁদের মধ্যে একটি সত্য হ'লে অপরটি নিছক মিথ্য। হ'বে এমন নয়। 
দুটিই আংশিকভাবে সত্য হ'তে পারে, অথবা অবশ্যই হ'বে। এই দু'টি 
আংশিক সতোর (81011 (0109) সমনৃয় করলে আমরা এক উচ্চতর 
সত্যের সন্ধান পাই। দু'টি বস্তুর প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী হ'লেই যে তাদের 
মধ্যে কোনও এক্য থাকবে না এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে এক্য না 
থাকলে তাদের প্রকৃতিতে বিরোধিতা থাকতে পারত না। বছ আংশিক 
সত্যের সমনৃয় করলে যে সত্য পাওয়া যার তা-ই পূর্ণ সত্য (1801) 15 00০ 
/1০1৩)। সসীম মানুঘ তার জীবনে পূর্ণ সত্যে পৌছতে পারে না, কিন্ত 
পর্ণ সতে,র আদর্শ তাকে সত্যানুসন্ধানে প্রেরণা দিয়ে থাকে | পরশ্রন্গ- 
বাদীদের (4,65919055) মতে ছ্বৈতমূলক ঈশৃরবাদ (7958115010 10176150) 
সর্বেশবরবাদ (8:0791570) এবং কেবলাদবৈতবাদ বা নিবিশেষ ব্রদ্নবাদ 
(451090চ 7$011907) নিবিশেঘ এ্রক্য-নিয়ম এবং নিবিশেষ বিরোধ-বাধক 
নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রত্যেকটিই আংশিক সত্য | পূর্ণ সত্যে 


76 ধর্ম-দর্শন 


পৌছতে হ'লে এই তিনটি মতের সমনৃয়-সাধনের দরকার | ছবৈতাছৈতবাদে 
(0000196 11010151) সেই সমনয়-সাধন করা হয়েছে । জগৎ ঈশৃর থেকে 
ভিন্ন হয়েও অ-ভিন্ন। ঈশুর জগতের অন্তবতা হয়েও অতিবততী। 

সুতরাং, তত্ববিদ্যার দৃষ্টিতঙ্গী (0118005109] 0০010 ০৫ %16%) থেকে 
বিচার করলে গ্বৈতাদ্বৈতবাদী একেশুরবাদ 10101105190 07 79217606091510) 
কেই অপর মতবাদগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে সিদ্ধান্ত করতে হ'বে। নৈতিক 
উন্নতি ও ধর্ম-সাধনার দিক থেকেও একেশৃরবাদই শ্রেষ্ঠ । মানুষের ইচ্ছার 
স্বাতন্ত্র্য আর একেশ্বরবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই | সত্য, 
শিব ও সুন্দরের যে সব শ্রেষ্ঠ আদশ মান্ঘকে নৈতিক উন্নতির পথে প্রেরণ। 
দেয়, সেগুলি যে নিছক কাল্পনিক নয়, বরং ঈশুরে সেগুলি চিরকাল রাপায়িত 
হয়ে আছে, এই বিশ্বাস তার নৈতিক চেষ্টায় দৃঢ়তা আনে, মানসিক দূর্বলতা, 
বাহ্য পরিবেশের প্রতিক্লতা, সাময়িক বিফলতা তাকে নিরস্ত বা হতাঁশ 
করতে পারে না । আঁবার একেশ্বরবাদ' ধর্ম-জীবনেরও অনুকল | একেশুরবাদ- 
মতে পরব্রন্ধ ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন | উশুর ও মানবাত্বা ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন 
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হওয়ার জন্য আকাঙক্ষা। পূরণ করবার চেষ্টা করতে পারি, তেমনই আবার 
ঈশৃর আমাদের অন্তরাঘ্বা, আমরা ঈশ্রের সঙ্গে অ-ভিন্ন, এইকথা মনে রেখে 
আত্ব-বিশ্বাস লাভ করতে পারি | 
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একাদশ অধ্যায় 


পরমাত্ম! ও জীবাত্ব। 
(0০9৫ 800 606 15110166 5911) 


1. জড়বস্ত ও মানবাতা। (31951 9100 075 [0010210 5981) 


জড়বস্ত ও মানুষের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জড়বস্ত অচেতন 
আঁর মানুষ চৈতন্য-বিশিষ্ট | মানুঘের অহং-বোধ (9616-0003010791639) 
আছে, অর্থাৎ, যেকোন মানুঘ নিজেকে আমি বলে উল্লেখ করতে 
পারে আর অন্য বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে । জড়- 
বস্তর এ ক্ষমতা নেই । একটি জড়বস্্ব বহু অংশের সমষ্টিমাত্র--এর এক্য 
কোন দর্ধনকের কাছেই পরিস্ফট, এর নিজের কোন এঁক্য-বোধ নেই। 
অপরপক্ষে, প্রত্যেক মানুঘের এ্রক্য তার নিজের অনুভবগত, সে নিজেকে 
জ্লাতী, কর্তা ও তোল্তারূপে অনুভব করে। কোন মানুষের চৈতন্য বা 
ভ্ঞান একই সঙ্গে বাহ্য বস্তুকে এবং নিজেকে প্রকাশিত করে । আমাদের 
সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা, স্বল্প, সুখ দূঃখানুভূতি ও ভাবাবেগের সঙ্গে ওত:প্রোত- 
তাবে জড়িত আছে এই একটি অনুভব, “আমি আছি''। দার্শনিক দেকার্তের 
মতে “আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি আছি''_এই জ্ঞান থেকেই 
সমস্ত দার্শনিক আলোচনা আরন্ত করা সঙ্গত । আমরা প্রত্যেকেই “আমি”? 
বলতে যে বস্তকে বুঝি তাকেই আমরা 'আত্বা+ বলে থাকি। জ্ঞান বা 
চৈতন্যের মাধ্যমে আত্বা নিজেকে প্রকাশ কৰে । আত্মার যদি চৈতন্য 
না থাকত তাহ'লে আত্বার কোন প্রকাশ থাকত না ।£ 

আমর! প্রত্যেকেই এক একটি আলাদা আত্মা । একটি বিশেষ মনুষ্য- 
দেহের সঙ্গে যুক্ত একটি আত্মবকে জীবাত্বা বলা হয় । মানুষের মত ইতর- 
্রাণীদেরও আত্বা আছে কিনা, এ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে মততেদ 


পাশা শান শিট শীত পাশা শি ০ 4 


7? পাশ্টাত্য দ্ার্শনিকের!৷ সাধারণত মন ও আত্মার মুলগত প্রভেদ স্বীকার করেন নি। 
তাদের মধ্যে ধীরা আত্মার অশ্দিত্ব স্বীকার করেন তাদের মতে মন সংবেদন, ধারণ!, 
চিন্তা, ভাবাবেগ, ইচ্ছা, প্রত প্রভৃতি কতকগুলি চেতন ক্রিয়ার সমটি, এবং যে স্থায়ী 
দ্রব্য এদের পিছনে থেকে এদের এক্যবন্ধ করে স্লেইটি হ'ল আত্মা । আত্মা ও মন একই 
পদার্থের ছুটি রূপ। 

12 





178 ধর্ম-দশন 


আছে । আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইতর প্রাণীদের আত্মা আছে, 
একথা! স্বীকার করেন না। ভারতীয় দার্শনিকেরা ইতর প্রাণীদের আত্মা 
স্বীকার করেন এবং এটাও বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর 
পর সে, অর্থাৎ তার আত্মা, ইতর প্রার্ণীদেহেও জন্ম নিতে পারে । 
কিন্তু বস্তৃত যখন তীরা জীবাতম্বা সম্বন্ধে আলোচনা! করেন তখন তারা 
কেবলমাত্র মানুঘের আত্মা সম্বন্ধেই চিন্তা করেন । এই জীবাস্বার স্বরূপ 
কি? দেহের সঙ্গে এই আত্বার সম্বন্ধ কি? এই' সব প্রশ সম্বন্ধে বিভিন্ন 
দারশনিকের বিভিন্ন মত আছে । সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, 
আমর! বিশ্বাস করি যে, আমাদের আত্মা আমাদের দেহে বাসস্করে এবং একে 
চালিত করে । একটি আত্বার একই সময়ে একটি দেহ এবং একটি দেহের 
একটি আত্মা | যাঁরা ঈশৃরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের মতে ঈশুরও একটি 
আত্বা । তিনিও স্ব-চেতন ও সক্রিয় | তবে জীবাত্বার জ্ঞান, ক্রিয়া-ক্ষমতা 
প্রভৃতি সীমাবদ্ধ, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্রিয়াক্ষমতার কোন সীমা নেই। 
তিনি স্বয়ং-সৎ, সর্নজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দেশ-কাঁলের অতীত | সেই জন্যই 
ঈশুরকে পরমাত্বা বলা হয় | 


টা জীবাত্! ও পরমাত্ার সম্পর্কাঃ (0২6180107) ০০6৯/০০]) (09 00109 5611 
2100 00০9৫) 


জীবাত্ব৷ 'ও পরমাত্বার সম্বন্ধ কি? সহজ বৃদ্ধিতে মনে হয় যে, পরমাত্বা 
আমাদের বাহিরের কোন বস্তব এবং তার সহিত একটি জীবাত্বার সম্বন্ধ দুটি 
পৃথক্‌ স্বতপ্র সত্তার সম্বন্ধ | পরমাম্বা আমাদের সৃষ্টা, কিন্ত স্থ্টির পর আমর৷ 
পরমাত্বা থেকে পৃথক্‌॥ পরমাত্বা ও আমাদের মধ্যে উপাস্য-উপাসক, নিয়ন্তা- 
নিয়দ্বিত, শীসক-শাসিতের সম্বন্ধ । ভক্তেরা তাঁকে পিতা, মাতা, সখ, প্রেমিক 
ইত্যার্দি নানাভাবে কল্পনা করে তার উপাসনা বা সেবা করে শাস্তি ও 
আনন্দলাভ করে থাকেন এবং সকল রকম বিপদ, দুঃখ, দৃ্দশা, পাপতাপ থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্য তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন। কিন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
জীবাত্বা ও পরমাস্্রার সন্বন্ধকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন 
বোধ করেন । তাঁদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে জীবাত্বা ও পরমাত্বা 
উভয়েই যখন চৈতন্যবিশিষ্ট তখন এ দুইয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র বাহ্য সম্বন্ধ 
(8050091 1619801010) হ'তে পারে না । উভয়ের অস্তিতই যখন চৈতন্য- 


] অপর একটি অধ্যায়ে ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাতের আলোচন: 
কর হয়েছে। 
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মূলক তখন তাদের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আন্তরিক সন্বন্ধ (11):67091 15190102) 
হ'বে। পরমান্রা যদি অসীম হ'ন তাহ'লে জীবাত্ব। তীর বাহিরের কোন বস্তব 
হ*লে, অথ্থাৎ কোন পৃথক্‌ স্বতন্ত্র বস্ত হ'লে, পরমাত্থার জ্ঞান ও শক্তি সীমিত 
ব! সঙ্কচিত হ'বে। অর্থাৎ, পরমাত্বার 'অসীমত। এবং জীবাত্বার স্বাধীনতা 
ও স্বাতন্ত্র্য পরম্পর-বিরোধী । সুতরাং পরমাত্বাকে অসীম ও অনস্ত বলে 
স্বীকার করলে জীবাস্বার স্থান যে পরমাত্বার সত্তার মধ্যেই, অর্থাৎ জীবাত্বার 
প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক সঙ্কল্প যে পরমাস্্বার জ্ঞান ও ইচ্ছার 
অন্ত্ভজ্ত, এটা স্বীকার করতে হ'বে। কিন্ত অপরপক্ষে, জীবাস্বার স্বাতন্ব্য 
ব৷ স্বাধীন ইচ্ছা অন্তত কিছু পরিমাণে না থাকলে তার নৈতিক বা ধর্ম- 
জীবনের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং দাশনিকের দৃষ্টিতে জীবাস্বা 
ও পরমাত্বার সম্পর্কের স্বরূপ বিচার করে দেখতে হ'বে এবং সেই সম্বন্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে জীবাস্্ার ধর্ম-জীবন ও নৈতিকজীবনের মূল্য নির্ণয় করতে 
হ'বে। 


3. জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 


জীবাত্বা ও পরমাঁত্বার সম্পর্ক সম্বন্ধে করেকটি দারশনিক মতবাদ' প্রচলিত 
আছে । তারের মধ্যে ছৈতবাদ (190811517), কেবলাদ্বৈতবাদ (4১১9115০ 
[৬001517) ও ছ্বৈতাদ্বৈতবাদ ব। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (00001919 1৬ 01015] 01 
03892119650 110171577) প্রধান । 


(1) ছৈতবাদ 09991150) 


ন্বৈতবাদীরা বলেন, পরমাত্বা বা ঈশৃর অসীম, অনন্ত, দেশকালাতীত, 
চৈতন্যময় পুরুঘ (61501) | তিনি সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সকল কল্যাণ- 
গুণের আধার । তিনি জীবাত্বাগুলিকে তার কোন গুঢ় উদ্দেশ্য-সাধনের 
জন্য স্থাষ্ট করেছেন । সুতরাং জীবাত্বা পরমাত্বার মত স্বয়ং-সও বস্ত নয়, 
সে তার সত্তার জন্য পরমেশ্বরের উপর নির্ভরশীল স্থষ্ট জীব | কিন্ত 
স্ষ্ট হবার পর জীবাত্বা কিছু স্বাতন্ত্যেরে অধিকারী হয়। প্রত্যেক 
'ীবাত্বারই “আমি একজন সচেতন পুরুষ (ব্যক্তি )-_এইরকম অনুভব 
হয়ে থাকে | “আমার চৈতন্য অপর এক চৈতন্যের অংশ বা আমার 
ইচ্ছা অপর কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা”-এরকম কেউ অনুভব করে না।£ 





শীট শিট স্পাপশ্াশিশাশশি শি ক্িাশ্াশ শী পস্াীশীশশ নি ২ 


1 " "আমি অপরের জ্ঞান বাঁ চিন্তাকে অনুসরণ করছি, অথবা অন্থের ইচ্ছাদ্বারা আমার 
ইচ্ছা! চালিত হচ্ছে", এরকম অনুভব অবগ্ঠ সকলেরই হ'তে পারে। 
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রাম, যদু, হরি প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজেকে এক-একটি পৃথক্‌ ব্যক্তি 
বলে মনে করে। এইসব ব্যক্তির সংবেদন, চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতির মধ্যে 
সাদৃশ্য থাকতে পারে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির চিন্তার অর্থ বুঝতে পারে, 
একের সখ-দুঃখে অন্য এক ব্যক্তির সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্ত একের 
সংবেদন বা চিন্তা বা ভাবাবেগ অপরের সংবেদন বা চিন্তা বা ভাবাবেগের 
সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারে না। প্রত্যেক জীবাস্বারই একটা নিজস্ব দেহ 
আছে, এবং তার সমস্ত জ্ঞান-ক্রিয়াই এই' দেহের মাধ্যমে ঘটে । সুতরাং এক 
ব্যক্তির চেতনা অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেতন! থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য। 
আর ব্যক্তি-চৈতন্য যে পরমাত্বা-চৈতন্য থেকে অবশ্যই পৃথক হবে তা 
সহজেই বোঝা যায় | পরমাত্ব সর্বজ্ঞ | তার অজ্ঞতা বা শ্রমের সম্তাবনা- 
মাত্র নেই। অপরপক্ষে, জীবমাত্রেরই জ্ঞান সীমিত ও ত্রান্তিপূর্ণ। পরমাত্থা 
সর্ব-শক্তিমান, জীবের শক্তি অল্প, পরমাত্ব৷ নিত্যতুদ্ধ, পরমপবিভ্র, জীব রিপু, 
কামনা ও বাসনার দাস। স্থতরাং পরমাত্বা ও জীবাত্বা কখনও সর্বাংশে 
অথবা কোনও অংশেই অ-ভিন্ন হ'তে পারে না। আমাদের ধর্ম-চেতনাও 
এই পরমাস্থা-জীবাত্বার ছ্বৈতভাবের সমর্থক । কোন ব্যক্তি যখন দুঃখ-কষ্ট 
ভোপ করে, যখন তার কোন সহায় সম্বল থাকে না, তখন সে এক করুণাময় 
পুরুষের কাছে আত্ব-নিবেদন করে , যখন সে চরম বিপদের সন্ুখীন হয়, 
নিজের শক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন সে এক সর্ব-শক্তিমান 
পুরুষের আশ্রয় ভিক্ষা করে; পাপকর্মের অনুশোচনায় যখন তার অন্তর 
পীড়িত হয় তখন এক নিষ্পাপ পরমপবিত্র পুরুষের সান্নিধ্য একান্ত প্রার্থনীয় 
হয়ে ওঠে । তাই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবনের জন্য জীবাত্বা ও 
পরমাম্্ার ভেদ-বৃদ্ধি অপরিহার্য | 


(11) কেবলাদৈতবাদ (40510180 0017151)) 

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মতে কিন্তু জীবাত্্া ও পরমাত্বার ভেদ-বৃদ্ধি 
তাত্বিক দৃষ্টিতে চরম সত্যের পরিচয় দেয় না। জীবাত্ব। পরমাত্বা থেকে 
একান্ত ভিন্ন হ'লে জীবাত্বার পক্ষে পরমান্্ার জ্ঞানের কোনও লন্তাবন৷ 
থাকত না । যে জীব একান্তভাবে সীমাবদ্ধ তার পক্ষে কোন অসীম সম্ভার 
কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়াও সম্ভব নয়। সসীম জীবাত্বার সত্তা পরমাত্বার 
সত্তার মধ্যেই হ'তে পারে বাহিরে নয়। একমাত্র পর়মাত্বা বা ঈশ্বর 
ছাড়া অন্য কোনও বস্তর বা আত্মার স্বাধীন, স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না । 
এই অদ্বৈত-মত প্রধানত দুরকমের হয়ে থাকে | প্রথম মতানুসারে পরমাত্বা 
বা ঈশ্বরই একমাত্র সদ্বত্ত, জীবাত্বার কোন সত্তাই নেই। আমি যে 
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নিজেকে ঈশৃর থেকে পৃথক বলে বোধ করি, সে আমার ত্রমমাত্র | আর দ্বিতীয় 
মতে জীবাত্ব! ঈশুরের অংশমাত্র | সে সম্পৃণ স্বাধীম বা স্বতন্ত্র নয়, কিন্ত তার 
প্রকৃত সত্তা আছে। প্রথম মতাটকে সাধারণত কেবলাহৈতবাদ' (49৮৪০ 
01 00005811550 10111519) এবং দ্বিতীয় মতটিকে দ্বৈতাছৈতবাদ অথব। 
বিশিষ্টা্বৈতবাদ (001001616 1%1010197) 01 09811560 17/10111907) বলা হয়! 
কেবলাছ্বৈতবারদীদের মতে জীবাসম্বা ও পরমাত্বার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। 
প্রখ্যাত একত্ববাদী দার্শনিক ম্পিনোজ! বলেন যে, চরমসত্তা একটিই : একে 
তিনি দ্রব্য (90635191006) বলেছেন। এই দ্রব্যই ঈশ্বর। তিনি সত্তামাত্র | 
তিনি চৈতন্য (0)08800) এবং বিস্তৃতি (85%0615192)-র মাধ্যমে আত্ব- 
প্রকাশ করেন। সকল সসীম বস্তু ও জীব ঈশ্বরের বিকার বা পরিণাম 
(10995)-মাত্র । তাদের নিজেদের কোনও সত্তা নেই । ঈশ্বরের সত্তাই 
তাদের সত্তা। জীব-সত্তার দুটি দিক আছে-_মন বা আত্বা ও দেহ। 
মানুঘের মন বা আম্বা চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের বিকার বা পরিণাম এবং তার 
দেহ বিস্তৃতিরূপী ঈশৃরের পরিণাম । মান্ঘের জ্ঞান নিমস্তরে থাকলে সে 
নিজেকে সসীম, পরিবর্তনশীল বস্ত বলে মনে করে এবং জগতের সকল 
বাপারকে নিজের সঙ্কীণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে । মে নিজের ঈপ্সিতি 
বস্ত লাভ করে সুখে প্রফুল্ল হয় এবং দুঃখে বিপদে অভিভূত হয়। 
কিন্ত সে যখন চরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (100010159 10)9/1০9) লাভ করে 
তখন সে জগৎকে এক অসীম, অনন্ত কালাতীত সত্তার প্রকাশরূপে (9৮৮ 
১6016 /১০1610169615) দেখতে সক্ষম হয়, এবং প্রত্যেক বস্তর সঙ্গে প্রত্যেক 
বস্তরই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং প্রত্যেক বস্তই যে দ্রব্য বা ঈশ্বরের 
পরিণাম, এটা উপলব্ধি করে। তখন জীবাত্বা ও পরমাত্বার ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত 
হয়ে যায় । ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তে বল৷ হয়েছে যে, জগতের চরমসত্ত। এক 
ও অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূাপ। জীবাত্বা ও বুদ্ধে বাস্তবিক কোনও তেদ নেই। 
শঙ্কর তার কেবলাইৈতবাদ ব্যাখ্যা করে বলেন্ছন যে, এক, অদ্ধিতীয় শুদ্ধ- 
চৈতন্যই চরমসত্তা । এই শুদ্ধচৈতন্যই ব্রন্ন। ব্রন্ধ থেকে পৃথক্‌ বলে 
আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি সে সমস্তই' মায়ামাত্র জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা- 
প্রসূত। জীবাত্বা ও পরমাত্থার ভেদ কল্পিত । বেদান্তবাক্যের শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের ফলে যখন জীবাত্বার তত্বন্তীন হয় তখন সে নিজের স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে পারে । জীবাত্বা প্রকৃতপক্ষে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মক্ত, কিন্তু 
অবিদ্যার জন্য নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে । এই ভ্রমের সমাপ্তিতেই 
মুজ্ি। য়রোপীয়, দর্শনে ব্যাডুলে (চ- চা 8:21155), বোসাককোয়েট 
(8. 8০9981099৩1) প্রভৃতি অধ্যাত্ববাদ্দীদের মতবাদও অনেকটা এইরূপ । 
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[ শঙ্কর নিগুঁণ, নিবিশেষ বন্ধে 07৩ /১০5০19৪) এবং সগ্ুণ-বৃন্ধ_এই 
দ্টিকে পৃথক্‌ করেছেন এবং সগুণ-বদ্দকেই ঈশ্বর বলেছেন । ব্রন্ধ স্বরাপত 
নির্ণ, নিবিশেষ, অকর্তী হলেও আমরা অজ্ঞানবশত এই ব্রঙ্দকে জগতের 
সষ্টা ও পালনকর্তা বলে মনে করি | সগুণ-বক্ম বা ঈশর নিগুণ বনের 
প্রাতিভীসিক বূপমাত্র । তার সত্তা ব্যবহারিক সত্তা, পারমাথিক সত্ত৷ 
নয় | পরবন্ধ 017০ /£5০10)-কে ঈশ্বররূপে কল্পনা করে আমর] তার 
পূজা, উপাসনা ইত্যার্দি করি এবং এইজন্য ঈশুর ও জীবাত্বার ভেদবৃদ্ধি 
থাকা আবশ্যক | সুতরাং “শঙ্করের মতে ঈশুর ও জীবের সম্পক কি ?॥ 
_এই প্রশের উত্তরে বলতে হ'বে যে, অন্য ঈশুরবাদীদের মত শঙ্করও দ্বৈত 
বাদী, অর্থাৎ তিনি ঈশুর ও জীবাত্বার ভেদ মানেন, কিন্তু যদি একমাত্র 
পরবক্ষের চরমসত্তা আছে বলে তাঁকেই ঈশৃর বলা হয়, তাহ'লে বলতে হ'বে 
যে, ঈশুর ও জীবাত্বা অ-ভিন্ন, পারমাথিক দ্বার্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোনও 
ভেদ নেই |] 


(111) ছেতাদ্বৈতবাদ বা! বিশিষ্টাদৈতবাদ (05019016565 1৮01)19 01 
38911960 11071911) 


ছ্বৈতা্তবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা পরমাত্বা বা ঈশুর 
থেকে ভিন্ন এনং অ-ভিন্ন দৃই-ইী | এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ যেমন আছে, 
অভেদও তেমনই আছে । এদের মতে এক ভিন্ন যেমন বহর অস্তিস্থ অসম্ভব, 
ঠিক তেমনই বন ভিন্ন একের অস্তিত্ব অসম্ভব । অসীম চেতন্যময় সত্তার 
স্বভাীবই হ'ল বছরূপে আত্ম-প্রকাশ করা । এক অদ্বিতীয় চেতনসত্ভা নিজেকে 
বিভক্ত করে অসংখ্য কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হ'ন বা আত্ম-প্রকাশ 
করেন--এটাই হ'ল চরম সত্য । এই অসীম চেতন-সত্তাই পরমাঘ্বা বা 
ঈশ্বর | আর ঈশুরের এই সকল অসংখ্য অংশই সসীম জীবাত্বাসমূহ | 
কোন জড়বস্তব যেমন তার অংশগুলির যোগফল ব! গাণিতিক সমষ্টি, ঈশুর 
অবশ্য পে অর্থে জীবদের যোগফল বা সমষ্টি ন'ন। জীবাত্বাকে ঈশ্বরের 
অংশ বলার অর্থ এই যে, জীবাস্বা ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট প্রকাশভঙগী (02106 
80092181700 07 19006 ০1 £6-10100006107)। কোন জীববিশেষ পরমাত্বার 
পরিপূর্ণ প্রকাশ নয়--প্রত্যেক জীবই এশীশক্তি ও বিভূতিব আংশিক প্রকাশ। 
এইখানেই পরমান্বার সঙ্গে জীবাত্বার পার্ক্য । কিন্তু জীবাত্বার এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে বোঝ! যায় যে, জীবাত্বা ও পরমাত্বা 
মূলত এক। ঈশ্বর ও জীব দুইয়েরই চৈতন্য আছে । জীব নিজেকে 
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এক সীম ব্যক্তি হিসেবে জানে এবং অন্য জীব থেকে নিজের পার্থক্য 
অনুভব করে বটে, কিন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার নিজের জীবনের সঙ্কীর্ণ 
গণ্তী অতিক্রম করে অসীমের দিকে অগ্রঘর হওয়ার, পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা 
করার আকুল আগ্রহ দেখা যায়। মানুঘ নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্ত 
নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বিরাট, আশা স্ুদরপ্রসারী। তার জ্ঞান ও শক্তি 
সীমিত, কিন্ত প্রতিক্ষণেই সেই সীমিত জ্ঞান বা শক্তিকে অতিক্রম 
করার চেষ্টা দেখা যায় । সে পরে পদে ভ্রম করে, কিন্ত সেই 
ত্রম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে, সে দক্ষর্ম করে কিন্ত 
অনুশোচনাও করে আর তার নিজজীবনে এক চরম পরিপর্ণতার আদর্শ 
রূপায়িত করার চেষ্টা করে । মানুঘ তার সত্তার সসীম গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ 
নয়। সে বে মুহূর্তে তার সসীমতা উপলব্ধি করে ঠিক সেই সময়েই তার 
অসীমতাও উপলব্ধি করে । €( এইজন্যই কোন কোন দাঁশনিক বলেন 
“009. 1000%/ 2. 11101 19 10 (720509100 16--“সীমা সম্বন্ধে সচেতন 
হওয়ার অর্থই হ'ল সীমাকে অতিক্রম করা”) |) আত্ব-সচেতন জীব যে এক 
বিশ্বান্বার অংশ, তার এই বৈশিষ্ট্যই সেই ইঙ্গিত বহন করে । আবার, এক 
জীব অন্য জীব থেকে নিজেকে পৃথক্‌ বলে অনুভব করে, অন্যের সংবেদন, 
চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতি কখনও আত্মসাৎ করতে পারে না, এটা যেমন 
সত্য, আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবদের মধ্যে এক গভীর এ্রক্য 
আছে, এটাও ঠিক তেমনই সত্য | এক ব্যক্তি অপরের চিন্তার অর্থ 
বুঝতে পারে, একজনের ভাবাবেগ বহুজনের মনে ঠিক একরূপ ভাবাবেগ 
সৃষ্টি করতে পারে, একই আদর্শ বছলোককে একই রকম কর্মে প্রেরণা দিতে 
পারে । এইজন্যই বহুব্যক্তির পক্ষে একত্র হয়ে সমাজ-জীবন যাপন কর 
সম্ভব হয় । অর্থাৎ, আত্ব-সচেতন জীবের জীবনে কোন কোন বিষয়ে 
পার্থক্য থাকলেও তাদের মূলসত্তা যে একই এটাই বিশ্বাস করতে হ'বে। 
এই মূলসত্তাই ঈশবর বা পরমাত্বা। ঈশুর ও মানবাস্বার মধ্যে তেদাভেদ 
স্বদ্ধ | (উিপনিষদের বহু জায়গায় এই মত প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
বেষ্চব দাশনিক রামানুজ এক ও অদ্ধিতীয় বরন্নই চরমসত্তা, এই মত প্রচার 
করলেও, তিনি বন্ধে স্বগত ভেদ স্বীকার করেন । অর্থাৎ তার মতে 
বনের সমজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তর অস্তিত্ব ন 
থাকলেও তার অভ্যন্তরেই অচিৎ বা জড় দ্রব্যের এবং চিৎ বা জসীম 
জীবাত্বার যথার্থ সত্তা আছে | এইজন্যই রামানুজের মতবাদে বিশিষ্টা- 
দ্বেতবাদ বল হয়| বুদ্ধ ভেদযুক্ত হওয়। সত্বেও এক"-রামান্জ তাঁর এই 
মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্রন্গসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শঙ্করের 
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অগ্বৈতবাদ ও এ মতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মায়াবাদকে গ্রহণ করেন নি। 
আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হেগেল (05৮০1) ও তাঁর অনুবর্তীরা দ্বৈতাদ্ধৈত- 
বাদ ব৷ বিশিষ্টাদবৈতবাদের সমর্থক | 68০! বলেন যে, যে চরম স্বত্ব 
কেবলমাত্রই অ-সীম অর্থাৎ সীমা-হীন, সসীম বস্তর সঙ্গে যার কোনও, 
সম্পর্ক নেই ত৷ অ-পৃ্,. স্থতরাং চরম তত্ব নয়। সমস্ত সসীম বস্তকে আত্মস্থ 
করা৷ এবং তাদের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করাতেই অসীম সত্তার পরিপূর্ণতা । 
আত্ম-সচেতন জীব অর্থাৎ জীবাত্বারাই অসীমসত্তা বা পরমাত্বার আত্ম-প্রকাশের 
শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । পরমাঘ্বা নিজেকে বহু কেন্দ্রে বিভক্ত করে সেই সব কেন্দ্রের 
মাধ্যমে নিজের স্বরূপ পৃর্ণভাবে উপলব্ধি করেন | এই সব কেক্ত্রের প্রত্যেকটি 
জীবাত্বা | সুতরাং জীবাত্বা পরমাত্বারই অংশ | 

পরমাত্্ব নিজেকে এইভাবে অসংখ্য জীবাত্বায় বিভক্ত করে আত্ম-প্রকাশ 
করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সে প্রশ্ের সন্তোঘজনক উত্তর দেওয়। 
আমাদের পক্ষে দৃঃসাধ্য | হেগেলপস্থী দার্শনিকের। মনে করেন যে. 
পরমাত্বার পক্ষে এই আত্ববিভজনের (9০17-0166161)01211010) উদ্দেশ্য হ'ল 
তাঁর স্বরূপের পর্ণতা-সাধন (9০14681158007) | অসংখ/ জীবাস্বার মাধ্যমে 
আত্ম-প্রকাশ করার আগে চরম সত্তা বা পরমাত্বী নিবিশেষ, অমৃত ব! 
অবাস্তব খাকেন:, আর জীবাত্বাদের আবির্ভাবের ফলে তার পর্ণতার প্রকাশ 
হয়| এইসব জীবাম্বার পক্ষে নানা রকম অনুক্ল ও প্রতিক্ল অবস্থার মধ্য 
দিয়ে, নানা বৈচিত্র্যময় অবস্থা, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করে 
বিশেষ বিশেঘ ভাবে পরিপর্ণতা লাভ করাই জীবনের সাথকতা । এইসব 
ব্যক্তিদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরিপূর্ণতা যে পরিপূর্ণ তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই' 
পরিপর্ণতার বিকাশই পরমাত্বার প্রয়োজন বা ইষ্ট । কেবলাছৈতবাদে' যে বলা 
হয় পরমাত্বার পক্ষে জীরাত্বার জীবনের কোনও প্রয়োজনই নেই, দ্বৈতাছৈতবাদ 
তার বিপরীত মত পোষণ করে । আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন বে, 
পরমাত্্া যখন অনার্দিকাল থেকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণণ যখন তাঁর মধ্যে কোনও 
অভাব বা দৈন্য নেই, তখন তিনি কোন প্রয়োজন মিটাবার তাড়নায় কিছু 
করেন, একথ। বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা শুধু এটাই বলতেচপারি যে, এই 
অসংখ্য জীবাত্মার স্থ্টি তাঁর লীলামাত্র | কবি যেমন তাঁর প্রাণের উচ্ছাস 


1] এ কথার অর্থ এই নয় যে, এমন এক সময় ছিল যখন কেবলমাত্র নিধিশেষ পরমাস্ম 
ছিলেন আর কোনও জীবাত্মা ছিল না । পরমাস্মা চিরকালই পরিপূর্ণ । সৃতরাং জীবাত্মারাও- 
চিরকালই আছে । কেবলমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবাঁত্মা থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস করার: 
পক্ষে কোন যথেষ্ট হেতু নেই। 
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ব্যক্ত করতে কবিতার আশ্রয় নেন, তেমনই পরমাত্বা তাঁর পরিপূর্ণতা ব্যক্ত 
করার জন্য জীবাত্বার স্যষ্টি করেন | বস্ত্ত এক পরমাত্ব বু সীম জীব- 
রূপে প্রকট হ'লেন কেন, সে রহস্য সম্তোঘজনকরূপে সমাধান করার শক্তি: 
আমাদের নেই । 


4. মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্্য (5550010০110 ড/111) 


পরমাত্বা ও জীবাত্বার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় মনিঘেব ইচ্ছার স্বাতন্া 
সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ উঠবে । সাধারণত আমর মানুঘের ইচ্ছরি স্বাতিষ্তযে 
বিশ্বাস করি । অর্থাৎ, আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষেরই যে 
কোন অবস্থায় কোন বিশেষ ইচ্ছা করার অথবা না করার স্বাধীনতা 
আছে । এই স্বাধীনতা কোন কাজ করার স্বাধীনতা থেকে পৃথক্‌ 1৫কোন 
ব্যক্তি য্দি একটি ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহলে সন্মুখের রাস্তায় কোন 
বিপদাপন্ন লোককে সাহায্য করবার ইচ্ছ৷ থাকলে'ও সেই ইচ্ছা পরণের তার 
উপায় নেই | এক্ষেত্রে তার কর্মের স্বাধীনতা নেই, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনত। 
আছে ) অর্থাৎ, বহির্জগৎ্ বা অন্তর্জগতের প্রতিকল প্রভাব সত্বেও কোন একটি 
ইচ্ছাকে পোষণ করার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে । সুতিরাং “ইচ্ছার 
স্বাতস্ব্য বা স্বাধীনতা' বলতে আমরা বঝব কোন বিশেঘ ইচ্ছাকে মনে 
স্বান দেওয়া অথবা না দেওয়ার স্বাধীনতা | আমাদের দেছে যা কিছু ঘটে সে 
সমস্তই' জড-জগতের অন্তর্গত এবং এ রকম প্রত্যেক ঘটনাই এক বা একাধিক 
জগতিক কার্-কারণ নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে । জড়বাদীদের মতে 
মান্ঘের প্রত্যেক ইচ্ছাই এইভাবে জাগতিক নিয়মের অধীন। /প্রত্যেক 
ইচ্ছার বিশেঘ কারণ আছে এবং সেই কারণটি উপস্থিত থাকলে সেই 
ইচ্ছাও অবশ্যস্তাবী, তার উপর ব্যক্তির কোন কর্তৃত্ব নেই। অপবপক্ষে, 
যারা মনকে দেহের ক্রিয়া বা গুণ বলে স্বীকার করেন না, তাদের মতে 
আমাদের ইচ্ছা বা সঙ্কল্ল জাগতিক কার্ধ-কারণ নিয়মের অধীন নয় । কোন 
শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বা ঘটনা কোন ইচ্ছা বিশেষকে যতই প্রভাবিত 
করুক না কেন, শেঘ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজেই তার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকে নিয়ন্ত্রিত 
করে থাকে 1 কোন ব্যক্তির দেহের গঠন, অবস্থা, পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে, 
আমাদের যতই জ্ঞান থাকক না কেন, কোন এক বিশেষ মুহতে সে ঠিক 
কি ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করবে, সেই মৃহ্র্তের আগে কোন হিসাব করে সেট? 
নির্ভূলভাবে বলে দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব | 
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মান্ুঘের ইচ্ছার স্বাধীনত! বাস্তবিকই আছে, না এটা আমাদের একটা 
ভ্রান্তবিশ্বাসমাত্র, মনোবৈজ্ঞানিক (55011010951091), নৈতিক (201০) এবং 
তাত্বিক (45079175191) দ্ষ্টিতঙগী থেকে দে প্রশের অনেক আলোচনা 
হয়েছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র ঈশুর ও জীবাস্বার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই প্রশাটি আলোচনা করব । 


5. ঈশ্বর ও জীবাত্সার সম্পর্ক এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্য 


মান্ঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বদ্ধে আমাদের মনে যে সব প্রশ ওঠে 
তাদের মধ্যে একটি হ'ল, ঈশ্বর যদি যথার্ধই সর্বশক্তিমান ও সবজ্ঞ হ'ন 
তাহ'লে মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা কি করে থাকতে পারে'? জগতে 
যেখানে যা কিছু ঘটছে গে সমস্তই যদি' ঈশৃরীয় শক্তির প্রকাশ হয় তা 
হ'লে আমাদের দেহে এবং মনে যা কিছু ঘটে, সেগুলিও অনস্ত সবশক্তিমান 
ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ এবং তাঁর ইচ্ছাদ্বার নিয়ন্ত্রিত । ইচ্ছা বা সঙ্কর 
একটি মানসিক ঘটনা | সুতরাং মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা 
চালিত। আমাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন এব? আমাদের কর্ম-শভতি 
আমাদের স্বাবীন ইচ্ছানুনারে চালিত হয়, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। ঈশুরের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই । আবার ঈশৃর সর্বজ্ঞ। ভুত, 
ভবিঘ্যৎ বতমান সবই তার জ্ঞানের বিঘয় | ভবিধ্যতে প্রত্যেক মুহূর্তে 
কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা৷ পোঘণ করবে, তা ঈশুর জানেন, অর্থাৎ, 
এই ইচ্ছ। কি হ'বে, জগতের আদিকাল থেকেই সেটা স্থির হয়ে আছে, 
এবং কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে যে, সেই ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছানযায়ী কর্ম 
অন্য রকম হ'তে পারত তাহ'লে সেটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হ'বে। কিন্ত এটাও 
আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি প্রকৃতই 
না থাকে তাহ'লে মানুঘের কতব্যজ্ঞান, নৈতিক দায়িত্ববোধ, পাপ-কর্মের 
জন্য অনুশোচন1, শুভ-বুদ্ধি ও অশুভ-বুদ্ধির দ্বন্ঘ প্রভৃতির কোন অর্থই 
থাকে না, মানুঘের নৈতিক আদশ ও সেই আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চতর 
আধ্যাত্বিক জীবনের কোন স্থানই থাকতে পারে না। কিন্ত আমাদের 
নৈতিক ও আধ্যান্্িক জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, 
আমাদের ও জড়বস্তর মধ্যে মূলগত কোনও প্রভেদ নেই--এ চিন্তা আমাদের 
অসহ্য। এইভাবে আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় সেই সমস্যার 
সস্তোঘজনক সমাধান কর] একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয় । 
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যারা বিশ্বাতীত ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা এই সমস্যার সহজ একটি 
সমাধান দিয়ে থাকেন । তাদের মতে ঈশ্র নিশ্চয়ই সবজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, 
কিন্ত তিনি মানবাত্বাকে স্য্টি করলেও মানবাত্বার অন্তর্তী ন'ন। তিনি 
একটা নিদিষ্ট গণ্তীর মধ্যে মানবাত্বাকে চিন্তা, ক্রিয়া ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 
দিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্র থেকে নিজের শক্তিকে সঙ্কচিত করেছেন। মান্ঘ 
ঈশ্বর-স্ব্ই ও প্রতি মুহূর্তে ঈশুরচালিত জাগতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল 
হ'লেও একটা নিদিষ্ট ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন | ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে নিজের 
শক্তিকে পীমিত করেছেন, কিন্ত এর ফলে তার শক্তির যে সঙ্কোচন ঘটেছে 
সেট! স্বয়ং-কৃত সক্কোচন (99161109590 11771180191), সুতরাং এর জন্য 
তার অনন্ত শভ্ভিমত্তার কোন হানি হয়নি | মানুষ যখন তার স্বাধীন 
ইচ্ছ। প্রয়োগ করে কোন কৃ-কম করে তখন মে তার ফল ভোগ করে 
এবং সেজন্য ঈশুর দায়ী ন'ন। সুতরাং তার করুণা, ন্যায়পরায়ণতা ও 
জীবের প্রতি অনুকম্পা মন্বদ্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই | অরবজ্ঞ, সর্ব- 
শ্তিমান, করুণাময ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে মানবাত্বার 
স্বাধীন ইচ্ছায় ও স্বাধীন কম-ক্ষমতায় বিশ্বাসের কোনও বিরোধ নেই। 
কোন কোন ছেতবাদী আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, ঈশৃরের 
জ্ঞান ও শভ্তিও সসীম | মানবাস্বারা অনার্দিকাল থেকেই বর্তমান এবং 
ঈশুর তাদের স্থাষ্ট করেন নি । ক্ুতরাং তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছা 
প্রয়োগ করে তাদের নিজেদেয় ইচ্ছামত কাজ করে, একথা বিশ্বাস করতে 
কোনও বাধা নেই। আর, যেহেতু ঈশুরের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ, সেইহেতু 
কোন ব্যক্তি কোন বিশেঘ মুহূর্তে তার স্বাবীন ইচ্ছ! প্রয়োগ করে কি কাজ 
করবে, সে সম্বন্ধে ঈশুরেরও অভ্রান্ত জ্ঞান নেই | সুতরাং জীবদের ইচ্ছা এবং 
কর্ম বাস্তবিকই স্বাধীন, কিন্তু যেহেতু তারা জসীম বস্ত সেইহেতু তাদের 
স্বাধীনতা একেবারে অবাধ নয়, এই স্বাধীনতা সীমিত । 

যে সব ভারতীয় দার্শনিক ঈশুরবাদী অথচ কমবাদেও বিশ্বাসী তাদের 
মত এই যে, জীবের মুলত নিজেদের কর্মফলেই সুখদুঃখাদি ভোগ করে, 
কিন্তু জীবেরা তাদের কর্মের কর্তা হ'লেও ঈশ্বরই সকল কর্মের ফলদাতা । 
এই মতানুসারে জীবেরা তাদের কর্মের জন্য নিজেরাই দায়ী এবং 


(ঈশুর বিনা কারণে কোন জীবকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন না। 


সুতরাং ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্দোঘে অভিযুক্ত করা যায় না।)জীবকে তার 
কর্মের জন্য দায়ী করার অর্থই হচ্ছে যে, জীবের ইচ্ছা করার অস্তত 
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কিছুট। স্বাধীনতা আছে, সে একান্তভাবে ঈশৃরের উপর নির্ভরশীল নয় । 
কিন্ত কোন কোন দার্শনিক কর্ম-বাদ স্বীকার করেও এই মত প্রকাশ করেছেন 
যে, ঈশুরই সব কর্মের কারয়িতা ( অর্থাৎ, তিনিই জীবকে কর্ম করান ), 
এই' মত গ্রহণ করলে অবশ্য জীব যে তার ইচ্ছা ও কর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন, এট 
স্বীকার করা যায় না। 


(৮) সর্বেশ্বরবাদী ও অছৈতবাদীদের মত 


কিন্ত যারা বিশুগত-ঈশৃর বা সর্বেশুরবাদে (741710151571) বিশ্বাসী তাদের 
কাছে এই মত গ্রহণযোগ্য নয় ৷ তারা বলেন যে, জাগতিক সকল ক্রিয়ার উৎস, 
অনস্ত, সর্বশক্তিমান পুরুঘের পক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্র থেকে আপন শক্তির 
প্রভাব অপস।রণ করা অসম্ভব । ঈশুর যদি সসীম ব্যক্তিদের শ্ট্টি করে থাকেন 
তাহ'লে তাদের নিজের সত্তার বাইরে প্রক্ষেপ করতে পারেন না। এর জীবের 
স্ষ্ট হ'বার পরও ঈশ্বরের সত্তারই অন্তভক্ত হয়ে থাকবে, এবং তাদের সত্তার 
প্রত্যেক অংশ বা উপাদান এঁশী সত্তারই অঙ্গ হয়ে থাকবে । জীবাত্বারা 
যদি পরমাত্বা বা ঈশ্বরের মতই নিত্যপদাথ হয় তাহ'লে কোন কোন 
বিঘয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, কিন্ত সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে 
অনন্ত, বিশ্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি বল! যুক্তিযুক্ত হ'বে না। জীবের 
স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বয়ং-কৃত সঙ্কোচনের (99161070594 117711211017) ফল, 
এই কথাও অযৌক্তিক | ঈশুরকে সর্ব-শক্তিমান বলে বর্ণনা করলেও 
আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এমন অনেক কাজ আছে ( যেমন আত্মহত্যা ) 
য1 তাঁর প্রকৃতির বিরোধী, সুতরাং যা কর! তার পক্ষে অসম্ভব । কোন 
বিশেষ ক্ষেত্রে আপন শক্তি সঙ্কুচিত করা ঈশ্বরের এমনই একটি কাজ। 
জগতে যদি কোনও জীব সত্যই স্বাধীনভাবে ইচ্ছ! করতে পারে এবং তার 
ইচ্ছান্যায়ী কাজ করতে পারে, তাহ'লে তার কাজ এবং সেই কাজের 
ফল ঈশুরের ইচ্ছার বিরোধী হ'বে (কারণ, কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছান্যায়ী 
কাজ করলে তার ইচ্ছ। স্বাধীন হবে না )। কিন্তু কোন ব্যক্তির একটি 
কাজের ফল অসংখ্য হ'তে পারে, এবং তার বছ কাজের ফল এবং সেই 
ফলগুলির ফল সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে, অর্থাৎ, কোনও একজন ব্যক্তি 
স্বাধীন ইচ্ছ! প্রয়োগ করে কাজ করলে ক্রমাগত ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ঘটনা 
ঘটতে থাকবে এবং তার ফলে ঈশ্বরের ক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কচিত হ'তে থাকবে ।£ 
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এরকম কল্পনা ঈশৃরের সর্বব্যাপিত। ও সর্বশক্তিমত্তার বিরোধী | সুতরাং 
মানুঘের ইচ্ছা! ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বা করা অযৌক্তিক | 

দ্বিতীয়ত, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার বিরোধী | 
কোন ব্যক্তি যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কোন কাজ করে ব৷ 
করার সঙ্কল্প করে, তখন এ ঘটনা ঘটার পৃবে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে 
এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন অন্রান্ত ভবিথ্যদ্বাণী করা অসম্ভব, কারণ, এই ঘটনা 
সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ঈশ্বরের পক্ষেও এরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। 
কিন্ত এই যুক্তি স্বীকার করলে ঈশ্বরের সর্থজ্ঞতার হানি হয়, কারণ, আমরা 
স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, ভবিষ্যতের বছ ঘটনা সম্বন্ধেই ঈশুরের জ্ঞান 
নেই | অপরপক্ষে, যদি আমরা স্বীকার করি যে, প্রত্যেক মানুঘ ভবিষ্যতে 
কোন কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সঙ্কল্প করবে, ঈশ্বরের সে সম্বন্ধে যথার্থ 
জ্ঞান আছে, তাহ'লে তার অর্থ হবে এই যে, মানুঘের ইচ্ছা-কৃত প্রত্যেক 
কাজই পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অর্থাৎ, মানুঘের ইচ্ছার কোনও 
স্বাধীনতা নেই | কোন ব্যক্তি যদি মনে করে “এই বিশেষ ইচ্ছা না 
করে অন্য রকম ইচ্ছা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল**, তার এই বিশ্বাস 
ত্রম ছাড়া আর কিছুই নয় | সর্বেশবরবাদীদের এই যুক্তির উত্তরে কোন 
কোন দার্শনিক বলেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে বতমান, ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই | অনাদি অনন্তকালের প্রতি মুহ্ষ্তই তার কাছে বতমান। 
সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবেই তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সঙ্কল্প 
কৰে, কিন্তু সে কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই 
জান আন্হ। সে জ্ঞান কোনও ভবিধ্যৎ ঘটনার জ্ঞান নয়, ( ঈশ্বরের পক্ষে ) 
বর্তমান ঘটনার জ্ঞান: | সুতরাং এ ক্ষেত্রে মানুঘের ইচ্ছা পূর্ব থেকেই 
নিয়ন্ত্রিত, একথা বলা চলে না| মানুঘের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি ও ঈশ্বরের 
সর্বক্ততার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই | 

সর্বেশরবাদীরা মনে করেন যে, একমাত্র তাঁদের মতবাদই প্রকৃত ধর্ম- 
ভাবের পরিপোষক | ঈশ্বর-সত্তা ও জীব-সত্ত৷ যে প্রকৃতপক্ষে একই--এই 
বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন চিন্তা ও ভাবাবেগই ধর্ম-সাধনার প্রকৃত অঙ্গ | জীবের 
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অহংকার যখন বিলুপ্ত হয়, যখন সে সনত্ত ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করে ঈশ্বর- 
সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখনই তার ধর্ম-মাধনার চরম 
চরিতাথত। | ঘে মনোভাব থেকে আমরা ঈশ্বরকে রাজা বা শক্তিমান শাসক 
বলে কল্পনা করি এবং নানা রকম স্তবস্ততির সাহায্যে তার মনোরঞ্জন করে 
পাথিব সুখ-সমৃদ্ধি, সাফল্য, যুদ্ধে জয়, এই ধরনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, 
প্রকৃত ধর্ম-চেতনার দৃষ্টিতে তার মূল্য খুবই কম। এই রকম মনোভাব 
থেকেই বছ কুসংস্কারের জন্ম হয়ে থাকে | কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি 
ঈশ্বরকে সবভূতে ও সর্বজীবে দর্শন করে থাকেন এবং ঈশ্বর-সত্তার মধ্যে 
নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অসীম শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন | 

সর্বেশ্রবাদীদের মধ্যে যাঁরা কেবলাছৈতবাদী অথবা মায়াবাদী তাদের 
মতে তাত্বিক দৃষ্টিতে জীবের স্বাতন্থ্য বা স্বাধীনতা নেই । আমরা যে নিজেদের 
পরবুন্ন ব৷ পরমাত্বা থেকে পৃথক্‌ ও স্বাধীন বলে মনে করি অবিদ্য। বা অজ্ঞানই 
তার কারণ । একমাত্র পরব্বদ্ধ ব! পরমাস্্রই আছেন অ।র সীম, সান্ত যা কিছু 
সবই মিথ্যা | সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করনে জীব সংসারচক্রে 
বদ্ধ, তার শক্তি সীমিত, জরা-মরণ, ব্যাধি ও দুঃখের ভারে পীড়িত । বর্তমান 
জীবনে যে কোন সময়ে তার অবস্থা তার অতীতকালে কৃত কর্মের ফল। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে, অর্থাৎ তন্বদৃর্টিতে মানবাত্। ও পরমাত্বা এক (“জীবে বপ্নৈব 
নাপরঃ* ) 1 অদ্বৈতবেদান্তে পবমাত্ব। ও জীবাত্বার সম্পর্ক সন্বন্ধে এই মতই 
প্রচার করা হয়েছে । এই মতে জীবের যখন তত্বঙ্গান হয় তখন সে নিজের এবং 
পরমাত্বার একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারে এবং এই উপলব্ধির ফলেই মুক্তি। 
জীব প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র, পাপী বা বদ্ধ নয়, সে নিত্য-শুদ্ধ-বদ্ধ-মুভ্ত এবং এই 
তার স্বরূপ । আত্মোপলব্ধিই পরম পুরুঘার্থ বা নিঃশ্রেরস (যার অপেক্ষা শ্রেয়? 
আর কিছুই নাই ) এবং তত্বজ্ঞনই তার সহায়ক। পরমপুরুঘার্লাভই বদি ধর্ম- 
সাধনার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে আন্তোপলব্ধির সহায়ক ততন্বজ্ঞান-লাভের চেষ্টাকেই 
ধর্ম-সাধনা বলতে হ'বে। পরমাত্বা ও জীবাঘ্বার মধ্যে পার্থক্যবোধ না থাকলে 
নৈতিক বা ধ্ীয়ি জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে-_সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই 
বিশ্বাস অদ্বৈতবাদীদের মতে গ্রহণযোগ্য নয় | 


(০) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বেতাদতবাদ 


দ্বৈতাঁছৈতবাদ অথবা বিশিষ্টাদৈতবারদীদের মতবাদে উপরে আলোচিত 
দৃটি মতের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়| এই মতে ঈশ্বর ঝা পরমাত্বা এক 
হয়েও বহু আর বহু হয়েও এক | সুতরাং পরমাত্ব ও জীবাত্বার মধে; 
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এ্ক্য এবং পার্ক্য দুই-ই আছে। পরমাত্বা ও জীবাত্বার সন্বন্ধ কোন 
দৈশিক সম্বন্ধ নয়। সুতরাং দূই বা ততোঁধিক জড়বস্তর মধ্যে যে ধরনের 
সম্বন্ধ থাকে, (যেমন কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি ) পরমাত্বা ও জীবাত্বার মধ্যে 
সে ধরনের সম্বন্ধ থাকতে পারে না । আবার দু'জন মানুঘের মধ্যে যে সম্বন্ধ 
থাকা সম্ভব ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ পরমাত্বা ও জীবাম্বার মধ্যে থাকতে 
পারে না । সুতরাং এইসব সম্বন্ধের সাহায্যে পরমাত্বা ও জীবাত্বার সম্বন্ধ 
বোঝবার চেষ্টা করা নিহফল | 

পরমাত্বা অসংখ্য জীবাত্বাবপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, অথবা! 
'বনু"তে পরিণত হয়েছেন, সুতবাং পরমাস্্া ও জীবাস্া মূলত এক । আবার, 
যেহেতু জীবাস্বারপে পরমাস্্রার পরিণাম মিথ্যা বা কল্পিত নয়, যথার্থ, সেহেতু. 
জীবাত্বা স্বতন্বও বটে । জগৎ্-স্থ্টির মাধ্যমে পরমত্বা আপনার সত্তা ও 
প্রকৃতির পরিপূর্ণতা সম্পাদন করেন, বা নিজেকে অনস্তবিভূতিসম্পনন 
পুরুঘোত্তমরূপে প্রতিটিত করেন । এই হ'ল তার চরম উদ্দেশ) বা 
প্রয়োজন । জীবাত্রাদের ব্যক্তিগত ও সমাষ্টগত কল্যাণ এই উদ্দেশ্য বা 
প্রয়োজনের অপরিহাধ অঙ্গ | পরমায্মা একেকটি জীবাত্বার মাধ্যমে একেকটি 
বিশেষ উপায়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন | সুতরাং প্রত্যেক জীবাস্বারই 
একটি বৈশিষ্ট্য আছে । জগতে এক ব্যজির স্থান অন্য কোনও বাতি, 
অধিকার করতে পারে না । কোন ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরমাঘ্বর 
সন্তায় বিলুপ্ত হয় না । জীবাত্জাদের এই পৃথক্‌ সত্তা ও স্বকীয়তা পরমাত্বার 
চরম প্রয়োজনের একটি অঙ্গ | অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্বা প্রমাত্্া থেকে 
পৃথক্‌ হলে তবেই পরমাস্্ার চরম প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে । 
জীবাত্বা পরমান্বা থেকে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন হ'বে, অথবা জীবাত্ব! 
ও পরমাত্বার মধ্যে ভেদবজিত একা থাকবে, এ রকম ধারণ! অসঙ্গত, শ্রেষ্ঠ 
দার্নিক ধারণার বিরোবী | দৈতবাদীমতের অনুসরণ করে যি বালি বে, 
পরমাত্বা থেকে জীবাঘ্বা সম্পূর্ণ পৃথকৃ্‌ এবং জীবাস্বা এই অর্থেই স্বাধীন, 
তাহ'লে শ্রেঠ দার্শনিক চিন্তার বিরোধিতা করা হবে । আব যদি' সবেশ্বর- 
বাদী বা কেবলা্বৈতবাদীদের মত স্বীকার করে বলি যে, পরমাঘ্বা ও জীবাত্বার 
মব্যে ভেদ-বজি'ত এঁক্য আছে তাহ'লেও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার অনুমোদন 
পাওয়া যাবে না| ইঈশুরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশকিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্বার 
ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি না, সেই প্রশেরও এই ভাবেই মীমাংসা করতে 
হ'বে। জীবাত্বা সর্জ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমাত্বারই অংশ বা প্রকাশ | সুতরাং 
তার ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ যখন কোন কাজ 
করবার স্বল্প করে তখন তার মস্তি ও স্ায়ুমণ্ডলীর গঠন ও অবস্থা, তার 
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প্ৰাজিত অত্যাস, প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ প্রভৃতি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
"পরিবেশ এই সমস্তই তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে । এই সকলের মাধামে 
পরমাত্বাই তার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুঘ যর্দি কেবলমাত্র জড়- 
'দেহ হ'ত তাহ'লে এই সব বিবিধ শক্তির প্রতাবাধীন হওয়ার ফলে তার ইচ্ছার 
কোনও স্বাতন্ত্য থাকত না | কিন্ত পরমাত্বা আর এক ভাবেও মান্ঘের ইচ্ছাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি অন্তর্ধামী । তিনি মানুঘের মনে ধীশক্তি, বিচার- 
বুদ্ধি, বিবেক, আদর্শ-প্রীতি প্রভৃতিরপে আত্ম-প্রকাশ করেন এবং তার 
ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন । এ-ও একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ । কিন্তু পরমাস্তা 
জীবাত্বার ইচ্ছাকে যে ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করুন না কেন, কতকগুলি জড়বস্ত 
অপর একটি জড়বস্তকে যে তাবে নিয়ন্ত্রিত করে বা কোন ক্ষমতাশালী প্রভু 
বা শাসক যে ভাবে তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের আচরণ বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, এ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন | যখন কোন জীবাত্বার 
ইচ্ছ। তার বিচারবুদ্ধি, বিবেক, আদশ-প্রাতি প্রভৃতির প্রভাবে চালিত হয় 
তখম তার নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরমাত্বা | অর্থাৎ, পরমাস্বা কর্তৃক জীবাত্বার 
নিয়গ্্রণ প্রকৃতপক্ষে জীবাত্বার স্ব-নিয়ন্্রণ (5611-00167771008077) | এই 
নিয়ন্ত্রণ থাক] সত্বেও, অথবা এই নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মানবাত্ব। স্বাধীন | 
ঈশৃর ব! পরমাত্বীকে যদি জীবাত্বার বাহিরের কোন শক্তি বলে মনে করি, 
তবেই “যেহেতু সবজ্ঞ ঈশৃর প্রত্যেক ব্যক্তি ভবিঘ্যতে কোন কোন কর্ম 
করবে তা যথাযথভাবেই জানেন, সেহেতু প্রত্যেক মানুঘের প্রত্যেক কর্মই 
প্রথম থেকে নির্দি্ হয়ে আছে”__এই যুক্তিটিকে মানবাত্বার স্বাধীনতার 
বিষ্ষদ্ধে অতি প্রবল যুক্তি বলে মনে হা্কধঘ । কিন্ত যদি মানবাত্বার আত্ম- 
নিয়ন্তত্ব স্বীকার করি তাহ'লে এই আপন্তির বিশেষ মূল্য থাকবে না । 
স্বতরাং, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা এই মত পৌোঘণ করেন যে, কেবলমাত্র তাঁদের 
মতবাদ অনুসারেই মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের সন্তোঘজনক ব্যাখ্যা দেওয়। 
যেত্তে পারে | 


7. জীবাত্বার অমরত্‌ (10090181105 01 015 5601) 


জীবের, বিশেষত মানুঘের, দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই যে তার আত্মার 
ধ্বংস হয় না, দেহ ধবংসশীল হ*লেও আত্মা অবিনশ্বর, এই বিশ্বাস সাধারণত 
সকল সেশুর ধর্মের অঙ্গ | প্রতি মুহ্‌তে ম।নুঘ তার সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম 
করে এক বৃহত্তর জীবনের অংশ গ্রহণ করতে সচেষ্ট । দৈহিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
তাক্কক চরম তৃপ্তি দিতে পারে না। তার এই চেষ্টা তার মধ্যে যে এক 
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গৌরবময় সম্ভাবনা আছে তারই ইঙ্গিত দেয় । সম্ভাবনাময় জীবন যে মান্ঘের 
জড়দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেপ হ'য়ে যাবে, এ চিন্তা মানুঘের পক্ষে 
অসহ্য । সেজন্য মানুঘ এক অনন্তজীবন কল্পনা করে, যে জীবনে তার সসস্ত 
অতৃপ্ত কামনা ও আকাঙওক্ষ। তৃপ্ত হবে এবং সে তার জীবনের চরম 
চরিতার্তা খজে পাবে। 

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমরা যদি সর্বশক্তিমান, সর্ব-মঙ্গলময়, 
পরমকারুণিক বিশ্ব-নিয়স্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহ'লে আত্বার অমরতে 
বিশ্বাসিও আমাদের পক্ষে অপরিছারধ। ঈশ্বরের অস্তিত্ে যে ব্যক্তির আন্তরিক 
বিশাস আছে, ঈশুরের কপালাভি করাই জীবনের চরম চরিতার্থত৷ বলে যাব 
বিশ্বাস, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ পালন করবার জন্য সচেষ্ট হ'বেন। 
ঈশৃরের কৃপালাভ করতে হ'লে সাধনা ও শুদ্ধ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী 
হওর! বা এক কথায় আধ,।ঘ্বিক উন্নতিসাধন 'আবশ্যক। কিন্ত মানুষের 
স্বল্প-পরিসর জীবনের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌছনে৷ অসন্তব | কিন্ত ঈশ্বরের 
কপালাভ করবার জন্য এই ব্যাক্লতা থাকা সত্বেও যদি তারই ব্যবস্থার 
ফলে মানুঘের জীবন তার দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ত৷ 
হ'লে ঈশুরের করুণাময়ত্বে সন্দেহ এসে পড়ে । ঈশ্বরের করণাময়ত্বে সন্দেহ 
হলে তাঁকে ভক্তি করা অসম্ভব এবং ঈশৃরকে ভন্তি করা সম্ভব না হ'লে 
ধর্মবিশুসের মূলে আঘাত পড়ে । 

(আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের মনে সৎকর্ম করার প্রেরণা জোগায়। 
এই প্রেরণার বশে আমরা জীবনে যে সব সৎকর্ম করি তার ফলভোগ করার 
কামনা করি । নিক্ষামতাবে কর্ম করার জন্য অনেক উপদেশ শুনলেও আমরা 
যখন দরিদ্রকে দান করি, সমাজ-সেবা করি, দেশের উন্নতির জন্য রাজনীতির 
চ্চা করি, এমনকি, বিদেশী শক্রর আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য 
প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হই, তখন এই সব শুভকর্মের ফল যে কখন না 
কখন ভোগ করব, সে আশ! রাখি! কিন্তু যদি আমাদের দেহের ধ্বংস 
হওয়ার সঙ্গেই আমাদের জীবনের সমাপ্তি হয় তাহ'লে আমরা বতমান 
জীবনে যে সব সৎকর্ম করেছি তাদের ফলভোগ করার আশা ন& হ'য়ে যায় 
এবং ধর্মে আস্বা শিথিল হ'য়ে পড়ে। 

দেহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্বারও ধ্বংস হয় তাহ'লে তার অর্থ হবে 
এই যে, আত্বা ও দেহ অ-ভিন্ন । আমাদের সমস্ত কামনা, বাসনা, আশা, 
আকাঙক্ষা। দেহের সঙ্গে জড়িত | ইন্ড্রিয়জ সুুখই একমাত্র সুখ এবং যে সব 
বস্ত থেকে ইন্ছিয়স্ুখ পাওয়া যায় সেগুলিই একমাত্র কাম্য । কোন কল্পিত 
আদর্শের পিছনে ছুটাছুটি না করে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ইন্ট্রিয়নুখ 
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লাত করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ । (ভারতীয় চার্বাকদর্শনের মূল- 
নীতি “যাবজ্জীবেও স্বুখং জীবেৎ, খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*--এই মনোভাবের 
প্রিচয় দেয় । এই মনোভাব থেকেই সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, সমাজ- 
ফ্রোহিতা প্রভৃতির জন্ম | ধর্মে যাঁদের দৃঢবিশ্বাস আছে তাঁরা ইন্দ্রির-স্থখকে 
চরম মূল্য দিতে পারেন না। সুতরাং আত্মা দেহ হ'তে পারে না ।--এই 
বিশাস আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
€ জড়বাদীদের মতে আত্বার অমরত্বে বিশ্বাস কসংস্কারমাত্র | আমরা 
দীঘ জীবন চাই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য | দেহ ধ্বংস হ*বার 
পর দৈহিক লুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের আশ! নিরর্ক | সেইজন্য আমরা এক 
অপাথিব জীবন কল্পনা করে আধ্যাত্বিক আনন্দ, পরিপৃণৃত৷ প্রভৃতির কথা 
বলে আমাদের মনকে সাত্বন! দিয়ে থাকি। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে দৈহিক মৃত্যুর 
পরও যে আত্মার অস্তিতবক্জণ্থাকে, এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিঃ 
নেই । দেহ ছাড়া চৈতন্যসবস্ব আত্বার কোনও অস্তিত্ব নেই। বহুসংখ্যক 
জড়-পরমাণূর সমাবেশে এই দেহ তৈরী হয় এবং চৈতন্য-রূ্প গুণের 
আবির্ভাব হয় | চৈতন্য দেহেরই ধর্ম | সুতিরাং, যেমন কোন বাদ্য-যন্্ 
ধ্বংস হ'লে এ যন্ত্র থেকে নি-স্থত স্থুর স্তব্ধ হ'য়ে যায়, ঠিক সেই রকম দেহের 
ধ্বংসের সঙ্গে তার চৈতন্য-গুণও লুপ্ত হ'য়ে যায় । সুতরাং মৃত্যুর পর 
কোন অপাথিব জীবনের চিন্তা অলীক কঙ্পনামাত্র | অল্পবৃদ্ধি মানুঘদের 
ভোলাবার জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি কল্পনা করা হয়েছে । যথাসাধ্য দৈহিক 
সুখভোগই মানুঘের পরম পুরুঘাথ । ঈশৃরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং ইঈশুর 
কর্তৃক আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ধারণার মূলেও আমাদের অজ্ঞতা 1) 
(জড়বাদীদের মতের সমর্থনে প্রধান যুক্তি এই যে, যে সব স্থানে 
মস্তি ও স্রাৃতন্ত্র দেখা যায়, কেবলমাত্র সেই সব স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব 
লক্ষ্য করা যাঁয় | দেহহীন চৈতন্যের সন্ধান কোথাও মেলে না। আমাদের 
সঙ্কল্প কাজে পরিণত করার চেষ্টা মস্তি, গ্ায়ুমণ্ডলী ও পেশীর সাহায্য ভিন 
সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের ক্ষীণতম চিস্তা পর্যন্ত মস্তিক্ধের ভিতরের 
প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল | গভীর নিদ্রায় যখন মস্তিক্ষের ক্রিয়। স্তব্ধ 
তখন চেতন্যের লোপ হয়। সুতরাং চৈতন্য মস্তিষফষেরই ক্রিয়া | মন্তিক 
ধ্বংস হ'লে চৈতন্যের লোপও অবশ্যন্তাবী । আত্মার অমরত্ব কল্পনা-ধিলাস" 
মাত্র |) 
জড়বাদীদের মতবাদে আপত্তি করে অধ্যাত্ববাদী ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যভিরা 
বলেন যে, আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যা জানি তাই থেকে আমাদের এই 
ধারণাই হয় যে, আত্ম। দেহ থেকে পৃথক্‌ ও স্বতত্ত। আমাদের সাক্ষাৎ 
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অনুতব এই ইঙ্গিত দেয় যে, আত্মা অর্থাৎ, যাকে আমরা “আমি! বলে নির্দেশ 
করি তা হ'ল চৈতন্য-সর্বস্ব, এবং দেশে বিস্তৃত কোন পদার্থ নয়। সুতরাং 
দে মস্তিক ও স্রাযূমণ্ডলী দেশে বিস্তৃত, আত্মা তাদের সঙ্গে অ-ভিন্ন হ'তে 
পারে না| আর্/আমাদের মনের বে সব উচ্চস্তরের চিন্তা, ধারণা, আকাঙক্ষ।, 
প্রবণত।, ইষ্টাথ-বোধ প্রভৃতিকে আমরা অধ্যাত্রজীবনের অঙ্গ বলে মনে 
করি, সেগুলি কোন জড়বস্তর ধর্ম হ'তে পারে না। অনন্ত, অপাথিব 
শীবনের জন্য মানুষের যে অদম্য আকাঙক্ষা সেই আকাঙক্ষাই আত্মা যে দেহ 
খেকে ভিন্ন তা প্রমাণ করে । যাঁরা শাস্বে বিশ্বাসী তার। বলেন যে, যখন 
সকল ধর্মের শাস্ত্রেই আত্বাকে দেহ থেকে পৃথকৃ বলা হ'য়েছে তখন এই' মত 
কখন'ও মিথ্যা হ'তে পারে না । আর আত্মা যদি দেহ থেকে ভিন্ন হয় 
তাহ'লে দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্বাও যে ধ্বংসঞ্'বেই, একথা নিশ্চয় করে 
বল! বায় না 0) ? 


8. আত্মার অমরত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা 


( অব্যাত্ববাদী দার্শনিকেরা আত্বার অমরত্বের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি 
দিয়ে থাকেন | সেই যুক্তিগুলি আলোচনা করার জাগে “আত্বা অমর* একথা 
বলতে কি বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার । “আত্মা 
অমর* বলতে আমরা অন্তত এইটুকু বুঝি যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং 
দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হয় না। কিন্ত এটাই সব নয়। আমনা 
আরও বুঝি যে, আত্মার কখনই ধ্বংস হয় না, মৃত্যু আত্বাকে কখনই স্পর্শ 
করতে পারে না। এ বিশ্বাস যদি সত্য হয় তাহ'লে প্রশব উঠবে বে, কোন 
আত্বা একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আগেও কি ছিল? অর্থাৎ, 
আত্বা কি শুধুই মৃতুহীন না জন্ম-রহিতও বটে? হিন্দুধর্মে সাধারণ প্রচলিত 
বিশ্বাস এই যে, আত্মার মৃতু;ও নেই, জন্মও নেই | আত্বার যে মৃত্যুও নেই, 
জন্মও নেই-হিন্দুদের এই বিশ্বাস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত । 
অর্থাৎ, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, একটি আত্বা এক দেহ ধ্বংস হ'লে অপর 
এক দেহ আশ্রয় করে | “মানুঘ যেমন জীর্ণবস্ত্, ত্যাগ করে নৃতিন বস্ত্র 
পরিধান করে, তেমনই আত্ম একটি দেহ ত্যাগ, করে অপর এক দেহ গ্রহণ 
করে” গীতার এই উক্তিতে অধিকাংশ ধর্শ-প্রাণ হিন্দুই বিশ্বাস করেন । 
প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস না করলেও, জড়দেহ 
ধারণ করার জাগেও আত্বার অস্তিত্ব থাকে, একথা বিশ্বাস করতেন | জড়- 
জগতে বাস করার সময় মানুঘ যে জড়বস্তগুলির মধ্যে কখনও কখনও অলৌকিক 
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সামগ্রস্য, শৃঙ্খলা ও সুষম! অনুতব করে, সেই অনুভব পূর্ব-্মৃতি ছাড়া আর 
কিছু নয়। অর্থাৎ, যে সামঞ্রস্য, শৃঙ্খলা, সুষম ইন্্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে 
পারে না, সেগুলি স্মৃতির ফলে অতীন্ড্রিয় অনুভূতির বিষয় হয় | এই 
স্মৃতি-মূলক অনুভূতিই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার বর্তমান জীবনের আগে 
এমন এক রাজ্যে বাস করত যেখানে কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ভীবরাজি 
(17661118101 10595) আছে । এই ভাবগুলির স্মৃতি মাঝে মাঝে বর্তমান 
জীবনে মানুষের মনে উদিত হয় এবং সে অচেতন জড়জগতে অপর্ব শৃঙ্খলা, 
সামঞ্রীস্য, সৌন্দয, সুষমা অনুতব করে |: যাঁর! খীষ্টধর্মে বিশ্বাসী তীরা 
তাদের শাস্্রোক্ত মতানুসারে বিশ্বাস করেন যে, মানবাত্বার জন্ম আছে কিন্ত 
মৃত্যু নেই । কোন বিশেঘ দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ মানবাসত্বার 
স্থষ্টি হয়, দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্বাও বিকশিত হয় এবং কালক্রমে 
দেহের ধ্বংস হ'লেও আত্মার মৃত্যু হয় না । এই সব মতবাদ সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন। হয়েছে, এবং এগুলির মধ্যে কোনটি সত্য তা নির্ণয় কর। অতীব 
কঠিন । 

অনেকের মনে এই ধারণা আছে বে, "আত্মা এক রকম সক্ষম জড়পদার্থ 
দিয়ে গঠিত। দেহের ধ্বংসের পরও এর মানুষের আকৃতি থাকে এবং কখন 
কখন জীবন্ত মানুঘদের দৃ'্টিগোচরও হয়ে থাকে । এই প্রেতাত্বারা যে 
এই' পৃথিবীতেই বাস করে এবং নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি 
প্রকাশ করে এটাও অনেকের বিশ্বাস। বতমান যুগের বছ চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই কিন্ত এ বিষয়ে প্রধানত দার্শনিক দেকার্তের (0095০081663) মতের 
অনুসরণ করেন। দেকাতে প্রচার করেছিলেন যে, আত্বা এবং দেহ সম্পর্ণ 
বিপরীতধমী । আত্মার সারধর্ম (3956০5) হ'ল চিন্তা বা চৈতন্য, আর 
দেহের সারধর্ম হ'ল বিস্তৃতি । আত্মা কখনও স্থান অধিকার করতে পারে 
না, এর কোনও ইন্দ্রিযগ্রাহ্য আকার নেই | ক্ুতরাং দেহের মৃত্যুর পর 
যি আত্বার অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে তাকে ইঞ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা 
বাবে না । এই মত সত্য হ'লে আমাদের বিশ্বাস করতে হ'বে যে, দেহের 
মৃত্যুর পর আত্বার কোনও প্রত্যক্ষ গোচর আকার না থাকলেও চৈতন্য থাকে । 
কিন্ত এখানে প্রশব ওঠে যে, মৃত্যুর পর আত্মার চৈতন্যের কতটা অবশিষ্ট 
থাকে? চৈতন্যের যে সব ক্রিয়া একান্ততাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, 
যেমন, সংবেদন (59759002) প্রভৃতি, সেগুলি যে বিদেহ আত্মায় থাকতে 
পারে না, এরূপ মনে করাই যৃভিসঙ্গত | যে সব উচ্চ-স্তরের চিস্তন-ক্রিয়া 
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দেহের কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, কেবলমাত্র সেইগুলিই বিদেহ 
আত্বার মনে ঘটতে পারে (যদিও কোন চিস্তন-ক্রিয়৷ দৈহিক প্রক্রিয়ার 
সহযোগিতা ভিন্ন আদৌ ঘটতে পারে কিনা সে বিঘয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে)। কিন্তু বিদেহ আত্মার যদি দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি ইত্যাদি না থাকে 
তাহঃলে উচ্চস্তরের চিন্তা বিষয়-বস্তুর অভাবে ক্রমশ: ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে 
এবং কালক্রমে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, আম্মার 
যদি মরণোত্তর জীবন থাকে তাহলে সেই জীবন এবং ব্যান জীবনের মধ্যে 
কোন ধারাবাহিকত! থাকা সম্ভব নয়। যে জীবনে ইক্দ্রিয়জ্ঞানের কোন 
স্থান নেই, ভাবাবেগ নেই, সামাজিক পরিবেশ নেই, সে রকম জীবন কারও 
পক্ষে কাম্য বা লোভনীয় হ'তে পারে না 1) 

অনেকে মনে করেন যে, কোন মানুঘ মর্ত;) জীবনে বে সব কাজ করে 
থাকেন তাদের ফল যদি স্থায়ী হয়, এবং বিশেষ করে পরবতী কালের 
লোকেদের পক্ষে উপকারী ও আনন্দদায়ক হয়, তাহ'লে দৈহিক মৃত্যুর পরও 
তিনি জীবিত আছেন, এরূপ মনে করা উচিত (“কীতির্ষস্য স জীবতি* )। 
সম়্াট অশোক সমস্ত ভারতে বছ স্থানে যে সব শিলালিপি ক্ষোরিতি করে 
গিয়েছেন তাদের মধ্যেই তিনি জীবিত আছেন | কবি কালিদাস তার কাব্যের 
মধ্যেই জীবিত থেকে কাব্যামোদী পাঠকদের আজও আনন্দ দিচ্ছেন । যাঁর 
কীতি যতদিন টিকে থাকবে তিনিও ততদিন জীবিত থাকবেন। কিন্তু এ: 
ধরনের অমরতা বা মরণোত্তর জীবন অল্প কয়েকজনের পক্ষে লোভনীয় ' 
হ*লেও মর্ত্য জীবনে যে অহং-্ঞান আমাদের নিত্য-সহচর সেই অহং-জ্ঞান 
বা ব্যক্তিত্ব-হীন জীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কাম্য বা লোতনীয় নয় । 

কোন কোন দাশনিক বলেন যে, বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্ড্রিয়- 
সংস্পর্শের ফলে আমাদের মনে যে সব সংবেদন উৎপন্ন হয় সেগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে গ্রথিত না হ'লে জ্ঞান উৎপন্ন হ'তে পারে না। আমাদেয় অহংজ্ঞানের 
এঁক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলেই সংবেদনগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত 
হয়ে একীভূত হয়। বস্তত অহংস্ানই এই গ্রন্থনার কাজ (৫০ ০? 
9%1001)6519) করে থাকে এবং এই কাজে দেশ (9৪8০9) ও কাল (11106), 
এই দু'টি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের আকার (£০01093 906 1176010097) এবং দ্রব্য, 
কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধিক প্রকার (60919807165 ০? 075 
000919181)0178) ব্যবহার করে থাকে । সুতরাং দেশ ও কাল অহং-জ্ঞান 
কতৃক সংবেদনগুনির উপর আরোপিত । অহং-জ্ঞান যদি আত্বা হয় তাহ'লে 
বলতে হ'বে যে, আত্মা দেশ বা কালে নেই, পরন্ত দেশ ও কাল আত্বায় 
আছে। দেশ ও কাল যদি আত্মার ক্রিয়ার দুটি প্রকার হয় তাহ'লে আত্ম 
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দেশ ও কালাতীত হ'বে। দেশে না থাকার জন্য আত্বা কখনও বিভিন্ন অংশে 
বিচ্ছিন্ন হ'বে না, আর কালে ন৷ থাকার জন্য কোন এক বিশেষ মৃহতে 
এর সত্তা লুপ্ত হ'তে পারে না। অর্থাৎ, আত্মার ধ্বংস নেই, আত্মা অমর । 
কিন্ত এই আত্মাও একান্তই বিমর্ত (96201) ও নৈব্যক্তিক ([009150- 
191) | সংবেদনগুলির এঁক্য-বিধায়ক শক্তি ভিন্ন যে আত্মার অন) কোনও 
পরিচয় নেই, সেই আত্বার অমরত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও 
ওঁৎস্ুক্য নেই | 

অদ্বৈত-বেদান্তমতে জীবাত্বা ও বন্ধের মধ্যে পারমাথিক দৃষ্টিতে কোন 
ভেদ নেই। জীবাত্বা স্বরূপত ব্রক্ম : অজ্ঞান বা অবিদ্যার বশেই নিজেকে 
বদ্ধ থেকে ভিন্ন, জন্ম-মৃত্যুর বশীভত, সংসার-চক্রে বদ্ধ বলে কল্পনা করে। 
কিন্ত জীবাত্বা যখন স্ববন্ধপত ব্রন্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয় তখন সে স্বভাবতই 
অজর, অমর | মৃত্যু তাকে স্পশ করতে পারে না। কিন্ত আত্বার অমরত্বের 
এই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও সাবারণ মান্ঘকে তৃপ্তি বা আাত্বনা দিতে 
পারে না । 

কোন কোন দাশনিক আবার সত-সাপেক্ষ অমরত্বে (09016909] 
10117019111) বিশ্বাসী | সকল মানবাত্বাই অমর নয়। যে আত্বার 
অন্তানিহিত শক্তি পূর্ভাবে বা আংশ্িকভাবে বিকশিত হয় শি, যে আত্মা 
পাপের কালিমালিপ্ত, মে আত্বা অমর নয়। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
তারও মৃত্যু ঘটে | যে সব আত্মার অন্তনিহিত শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত 
হ'তে পারে, যাদের মত্য জীবন পবিত্র-তাদেরই ভবিঘ্যৎ্ৎ সম্ভাবনাময়, 
তারাই অমরত্বলাভ করতে পারে । এই মত আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টায় 
এবং আধ্যান্ত্বিক সাধনায় প্রেরণা যোগায় সন্দেহ নেই, কিন্তু অমরত্ব লাভের 
উপযুক্ততা। সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড পাওয়া সন্তব নয়, অর্থাৎ, যে 
সব আত্বা অমরত্ব লাভের অধিকারী এবং যে সব আত্মা অধিকারী নয় তাদের 
মধ্যে কোন নিদিষ্ট ভেদরেখা টানা অসম্ভব । 

আত্বার অমরত্বের এই সব বিভিন্ন ব্যাখ্যার দিকে আপাতত দৃষ্টি ন৷ 
দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আত্মার অমরত্ব বলতে কি বোঝেন ও কোন 
ধরনের অমরত্ব তাদের মতে কাম্য, আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব । 
সাধারণত আমাদের মরণোত্তর জীবনের ধারণা আমাদের বর্তমান মত্ত্য 
জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা এ জীবনে যে 
সব দুঃখকষ্ট ভোগ করি-_-যথা, রোগ, দারিদ্র্য, স্বজন-বিয়োগ, প্রবলের 
অত্যাচার, অন্যায়ের পীড়ন ইত্যাি-_এই সকল থেকে মুক্ত, সুখী ও শাস্তি- 
পূর্ণ জীবনই আমাদের কাম্য | বর্তমান জীবনে আমাদের যে সব আকাঙ্‌ ক্ষা 
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অতৃপ্ত থেকে গিয়েছে, আমরা আশ! করি যে, মরণোত্তর জীবনে মেগুলি তৃপ্ত 
হ'বে। মরণৌন্তর জীবন যদি মত্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'ত বা 
এই দূইয়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য না থাকত, তাহ'লে আমাদের এ আশা 
পূর্ণ হ'বার কোনও জন্তাবনা থাকত না | সুতরাং আমরা চাই যে, মৃত্যু 
আমাদের জীবনে একটা খুব গুরুত্বপৃণণ ঘটনা হ'লে'ও আমাদের জীবনে যেন 
একটা পৃ্ণচ্ছেদ না টানে, যেন মৃত্যুর পূৰবর্তী ও পরবর্তী জীবনের মধ্যে একটা 
ধারাবাহিকতা (0০90081) খাকে । এই ধারাবাহিকত। রক্ষার জন্য 
যা অপরিহাধ সেটি হচ্ছে স্মৃতি-শক্তিবিশিষ্ট চৈতন্য ] দেহের ধ্বংসের পর 
আত্মার যর্দি চৈতন্য না থাকে এবং পৃৰজন্মের কোনও স্মৃতি না থাকে, তাহ*লে 
আত্মার ক্রমিক (অবিরাম) অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না। যুক্তিতর্কের 
খাতিরে যদি আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, মরণৌত্তর জীবনে 
আত্মার চৈতন্য থাকে না তাহ'লে আত্মার অমরত্ব আমাদের কাছে আর 
বিন্দুমাত্র লোভনীয় বলে মনে হ'বে না। অমরত্বের আর একটি অপরিহাষ 
উপাদান হ'ল ব্যক্তিত্ব (0১০75008115) । দেহের মৃত্যুর পরও আত্মার 
আত্রচেতনা, ভাবাবেগ ও ইচ্ছাশক্তি থাক প্রয়োজন । ইহজীবনে আমরা 
বেমন নিজেকে অন্য বস্ত এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক করে জানি, প্রতিকূল 
অবস্থায় দূঃখ এবং অনুকুল অবস্থায় আনন্দ অনুতব করি, কোন কাজ 
করবার সঙ্কল্প করি, পরজীবনেও মেইরকম করব, অন্তত করবার সন্তাবনা 
থাকবে, এটা আমরা আশা করি । ইহজীবনে আমাদের যে সব অভাব 
ছিল সেগুলি পরজীবনে দূর করতে গেলে আত্বার ব্যক্তিত্ব থাক। একান্ত 
প্রয়োজন। আত্মার নৈতিক উন্নতি বা সবাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভের জন)ও আত্মার 
ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন | আমরা বিশ্বাস করি যে, ইহজীবনে এমন কাজ 
করতে হ'বে যাঁর ফলে মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে গিয়ে নানা রকম সুখভোগ 
করতে পারি, যে সব গ্রিয়জন আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছে তাদের সঙ্গে 
আবার মিলিত হ'তে পারি, সকল রকম পীড়াদায়ক সমস্যা থেকে মুভি পেয়ে 
শাস্তিলাত করতে পারি । ইহজীবনে আমাদের সুখ, স্বাচ্ছন্য 'ও নৈতিক 
উন্নতির পথে যে জব বাধ৷ ছিল পরজীবনে সেগুলি থাকবে না, অথচ ইহ- 
জীবনের সঙ্গে পরজীবনের একটা ধারবাহিকতা অক্ষণ্ণ থাকবে, আমর! 
সাধারণত এইটিই কামনা করি । 


9, আত্মার অমরত্বের সপক্ষে যুক্তি 


এখন আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা 
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যে অর্থে আত্বার অমরত্ব কামনা করেন অথবা অমরতে বিশ্বাস করেন, সেই 
অর্থে আম্মার অমরত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে কিনা ॥ 
অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, এপ যুক্তি দেওয়৷ সম্ভব । এই সব 
যুক্তির মধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হ'ল। 

( (1) দেহকে আমরা যে ভাবে অনুভব করি আর আত্মাকে যে ভাবে অনুভব. 
করি তা থেকে স্পষ্টই বোঝা৷ যায় যে, এ হুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের পদার্।) 
দেহ ইন্ডরিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, আত্মা ইক্ড্রিয়-্রাহ্য নয়, দেহের দৈশিক বিস্তার 
আছে, আত্বার নেই। দেহের ভিতরে যেসকল ক্রিয়া ঘটে সেগুলি প্রাকৃতিক 
নিয়মের অধীন, কিন্তু আত্মা এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয় । আমরা 
নানা অবস্থার এবং নান! পরিবততেনের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মার এঁক্য 
অনুর্তব করি, কিন্তু জড়দেহের এরূপ কোন এ্রক্য নেই। যাদের স্বভাবের 
মধ্যে এত পার্থক্য সেই দেহ আর আত্মা কখনও এক হ'তে পারে না এবং 
তাদের পরিণতিও কখনও এক হ'তে পারে না । (প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হ'লে 
দেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায়, 
কিন্ত আত্মার অংশ না থাকায় আত্বা এতাবে ধ্বংস হ'তে পারে না।) 

(1) দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এই মত প্রমাণ 
করবার জন্য জড়বাদীরা বলেন যে, চৈতন্য মস্তিক্ষের অন্তবতী ক্রিরা থেকে 
নিঃসৃত হয়ে থাকে | কিন্ত এক পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধমী অপর একটি 
পদার্থ কি করে উৎপন্ন হ'তে পারে, সেটা আমাদের বৃদ্ধির অগম্য | মত্তিদ্ধের 
প্রক্রিয়াগুলি একটা বিশেঘ স্থানে ঘটে, কিন্তু চিন্তা বা চৈতন্যের ক্রিয়াগুলি 
কোন স্থানেই ঘটে না। মস্তিষ্ষের ভিতরের ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়া, জড়ের 
গতির বিভিন্ন বাপ, কিন্ত চিত্ত বা চৈতিন্যের ক্রিয়াগুলির অধিকাংশই 
উদ্দেশ্যমূলক (0০1০91021091) | দুই আর দুইয়ে চার হয়” এই সত্যের 
জ্ঞান কোন স্বানবিশেঘে সীমিত নয়, হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে বৃদ্ধির গতি 
জড়-পদার্থের গতি(চ155108]  779571611)-র জঙ্গে তুলনীয় নয় | 
অআুতরাং (এদ্প্ধ থেকে যেমন দধি নিঃসৃত হয়, বা ধকৃৎ থেকে, যেমন পিত্ত 
নিঃসৃত হয়, ঠিক সেইজপ মস্তিক্ধের ক্রিয়া থেকে চিন্তা বা চৈতন্য নিঃসৃত হয়!” 
জড়বাদীদের এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর |) 

কোন কোন জড়বাদী বলেন যে, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিক্ষের ক্রিয়া থেকে 
নিঃসৃত না হলেও মস্তিঞ্ষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল | উপযুক্ত খাদ্যের 
অভাবে বা রোগের প্রভাবে কোন ব্যন্তির মন্তিফ দুর্বল হয়ে পড়লে তার 
পক্ষে চিস্তা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মস্তিক বা স্বায়ুমণ্ডলীর 
ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কোন মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক- 
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ক্রিয়া ছাড়া ঘটতে পারে না | স্ায়ুমণ্ুলীসমেত মন্তিক একটি স্বয়ং-সম্পৃর্ণ 
যন্ত্রবিশেষ । এটি নিজের নিয়মান্সারেই চলে, চিন্তা বা চৈতন্যের কোনও 
শক্তি এর উপর ক্রিয়া করতে পারে না। মন মন্তিক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর- 
শীল একটি উপবস্ত (871-018500106101)-মাত্র | এই মত কিন্ত বক্তিসহ 
বলে মনে হয় না। এমন বহু চিন্তন-ক্রিয়া আছে যাদের অনুরূপ কোন 
ক্রিয়া বা গতি মস্তিষ্কের মধ্যে আবিফ্ষার কর! যায় না । কোন ব্যক্তি যখন কোন 
পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবার জন্য চেষ্টা 
করেন, ব! বৈজ্ঞানিক গবেঘণা করেন, বা সৌন্দয উপভোগ করেন, ব৷ দার্শনিক 
তত্ব আলোচনা করেন, তখন তার মনে যে সব চিন্তার উদয় হয় তাদের 
প্রত্যেকটির অনুরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়া মস্তিষ্ষে বা দেহে খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। স্ুতরাং আমাদের চিন্তা যে প্রত্যেক বিষয়েই মস্তিফেষ 
ক্রিয়াদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই । চিন্তা বা চৈতন্য 
যে আত্বার সার-ধম্ম সেই আত্মা মস্তিষ্কের ছায়া বা ক্ষণিক কার্য বা উপ-বস্ত 
হ'তে পারে না। মস্তিফ্ষের ত্বংসের সঙ্গেই যে আত্বার বিনাশ হবে, সে 
সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে | বরং উচ্চ স্তরের মননক্রিয়ার জন্য 
আত্বা দেহের উপর নিভরশীল নয়, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

আত্মার, প্রত্যেক মনন-ক্রিয়ার অনুরূপ কোন না কোন দৈহিক ক্রিয়া! 
আছে. ভথবা দেহ ভিন্ন চৈতন্যের স্বতস্ত্র অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না, এ 
দৃটিকে তথ্য হিসাবে স্বীকার করলেও আত্বা যে দেহ থেকে উৎপন্ন হয়, 
এ রকম সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'বে না। কাঁরণ,(দেহ আত্মার যন্ত্র বা প্রকাশের 
মাধ্যমও হ'তে পারে । সুতরাং দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস 
অনিবার্ধ নয়।)% 

(111) কিত্ত দেহের ধ্বংসের সঙ্গেই আত্মার ধ্বংস হয় না এটা স্বীকার 
করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, আত্মার জীবন যে অনন্ত কাল স্থায়ী হ'বে 
তার প্রমাণ কি? এই প্রশের উত্তরে অধ্যাত্ববাদীরা বলেন যে, আত্মার 
স্বতাবের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে । আত্বা এক ও নিরংশ, অর্থাৎ কতক- 
গুলি বিভিন্ন বস্তুর সমষ্টিমাত্র নয়, সুতরাং কোনও সময়েই এর এক্যের 
হবংস হ'বার সম্ভাবনা নেই । 

(1) চৈতন্য যদি আত্মার সার-ধর্ম হয় তাহ'লে দেহের মৃত্যুর পর 
অবশ্যই আত্মায় চৈতন্য থাকবে এবং যে সকল উচ্চস্তরের চিন্তা ও তাবা- 
বেগের জন্য আত্মা দেহের উপর নিভর করে না, সেগুলিও থাকবে | 
সুতরাং আমরা যাঁকে ব্যক্তিত্ব বনি তা-ও থাকবে । দৈহিক সম্ভোগ 
সম্বন্ধে ইহজীবনে আমর! যে সকল আকাঙক্ষা পোষণ করি সেগুলি তৃপ্ত 
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হ'বার সম্ভাবনা অবশ্য বিদেহ জীবনে থাকতে পারে না, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর 
ইষ্ট বস্তর জন্য যে সব আকাঙ্ক্ষা সেগুলি তৃপ্ত হ'তে পারে। 

(৬) দার্শনিক চিন্তার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য যে, জীবাত্ব৷ 
পরমাত্বার অংশ ব! প্রকাশ । পরমপুরুঘ পরমান্থা বিশব-স্থাষ্টির মাধ্যমে যে 
চরম প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চান, প্রতেঃক জীবাত্বা সেই প্রয়োজনের কোন 
না কোন অংশের পিদ্ধির সহায়ক | সুতরাং তত্ব-দৃষ্টিতে প্রত্যেক 
জীবাম্বারই জগতে একটি বিশেষস্থান ও মূল্য আছে । সেই মুল্য অংরক্ষণের 
জন্য প্রত্যেক আত্মারই অনন্ত জীবন থাঁকা আবশ্যক | সুতরাং আত্ম অমর | 

(%) (অনেকে বাস্তব তখ্যের সাহায্যে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করবার 
চেষ্টা করেন 1) তাদের ধারণা এই যে, মানুঘের আতর! দেহের ধ্বংসের 
পরেও আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে এবং নানা উপায়ে তার জীবিত আত্বীয়- 
বন্ধুগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্বাপনের চেষ্টা করে। নান! দ্রব্যের মাধ্যমে 
প্রেতাস্বাদের সঙ্গে কথা বলা বা ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব, এটাও 
অনেকে বিশ্বাস করেন। |/এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে 
দেখার উদ্দেশ্যে [758121)4-এ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 91 01196 
[.০2০ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পরিচালনায় 7১55০171091] 
8২৪59810 ০০1০1 নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সমিতির 
সত্যের! মানবাত্বার অমরত্বের সনে অনেক বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 
কিন্ত তাদের সিদ্ধান্তগুলি এখন'ও পর্যন্ত সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক বা 
দাশনিকদের, চূড়ান্ত মমর্থন পায়নি | ) 

(৬1) কোন কোন দার্শনিক এই সব যুক্তির চাইতে নৈতিক যুক্তির 
উপরই' অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তাদের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক 
বিচারের (11100166107 -[২69%5017) দৃষ্টিতে যে সব সত্য প্রতিভাত হয় ন! 
ব্যবহারিক বিচারের (7১7800008] [২68507) দৃষ্টিতে তাদের আভাম পাওয়া 
যায়। আত্বার অমরত্ব সেইরূপ একটি সত্য । এই সত্য প্রমাণ করার জন্য 
ন্যায়শাম্সম্মত কোন নিভ,ল যুক্তি নেই, কিন্তু সার্ক নৈতিক জীবনের 
প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে একে একটি অবশ্যস্বীকাধ সত্য 
€ব299551% 17995071126) বলে বিশ্বাস করতে হ'বে | বিখ্যাত দাশনিক 
[11102170091 7211 এই প্রপঙ্গে বলেন যে, ইন্দ্রিরজ স্ুখভোগের প্রলোভনে 
বিচলিত না হ*য়ে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (901৩ 7:800192] 
[০৪5০7)-প্রসূত নিঃসর্ত আদেশ (08৩ 0269531102] [110918615): পালন 


॥ “যখনই কোন কাঁজ করতে যাচ্ছ তখনই বিচার করে দেখবে যে, যে নীতি অনুসান্ে 
এ কাজটি করবে তর্দনুসারে সকলেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই কাজ করুক, এটা বাঞ্চনীয় কি না।"” 
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করে যাওয়াই মানুঘের প্রধান কর্তব্য । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কতব্যের 
জন্য কর্তব্য করা 0৯19 109: 8155 5৪1০)-তেই মাক্ুঘের চরম চরিতার্থতা | 
কিন্ত মানুঘের পক্ষে ইক্টরিয়-স্থখের আকধণ এত প্রবল যে, তাঁর প্রকৃতিকে 
সম্পূর্ণভাবে বিঢারবৃদ্ধির বশে আনা অতি দুরূহ । এই কাজ মত্য জীবনের 
অল্প-পরিসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নর । কিন্তু এই কততব্যের আহ্বান 
থেকে মানুঘের মু নেই । সুতরাং মানুষ দৈহিক মৃতু/র পরও তার চরম 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করার সুযোগ পাবে--এটা স্বীকার করে নিতে 
হবে । কিন্ত এই উদ্দেশ্য পুরাপুরি সাধন করবার জন্য অনস্তকালের 
প্রয়েেজন | সুতরাং মানবাত্বা অমর, এটাও স্বীকার করতে হ'বে। বলা বাহুল্য 
যে, এ রকম যুভিকে বিশুদ্ধ বিচার-বৃদ্ধি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। 
মানবাত্বার অমরত্বের স্বপক্ষে সাধারণত যে সব যুক্তি দেওরা হয়ে থাকে 
সেগুরির উল্লেখ করা হ'ল । এইসব যুক্তির কোনটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক 
বলে মনে হয় শা । এ সম্বন্ধে আর একটি মতের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গে 
উপসংহার করা যেতে পারে । (এটা আমরা নই স্বীকার করতে বাধ্য 
বে, দেছের ধ্বংসের সঙ্গে মানুঘের জীবনে যে পরিবর্তন আসে সেটা এতই 
গুরুত্বপুর্ণ যে, মরণোত্তর জীবন বলে যদি কিছু থাকেও, তাহ'লে সেই জীবন 
আর বতমান ভীবনের মধ্যে কোন এ্রক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন ) যে 
জীবন একান্তরূপেই দেহ-নিভর, দেহের ধ্বংসের পর সে জীবনে কোন 
ভোগ্যবস্ত বা ক্রিয়ার উপকরণ না থাকারই সম্ভাবনা । অপরপক্ে, যে ব্যক্তি 
ইহজীবনেই ভার চিন্তাকে নিছক দেহেব প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিঘন করতে 
সক্ষম হয়েছেন, তার মানসিক গঠন এমন এক স্তরে পৌছতে পারে যার 
ফলে মরণোত্তর জীবনেও ইহজীবনের এক্যসৃত্র অটুট থাকে । অর্থাৎ মানুঘের 
মন কিছুট।! পরিণত হ'লে তবেই অমরত্ব একটা সাক কূপ নিতে পারে। 
সেইজন্য কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, অমরত্বলাত করার 
জন্য সাধনার প্রয়োজন । এই সাধনার যিনি যত অগ্রসর হ'তে পারবেন 
শমবত্বলাভ করবার সম্তাবনা তাঁর পক্ষে তত বেশী হ'বে 


10. পরা গতি 


মানুঘের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্ত কি? কোন অবস্থায় পৌছলে 
মানঘ তার জীবনের চরম চরিতার্থতা বা পরিপূর্ণতা পায় এবং অনুতব করে 


কাণ্টের মতে আমাদের প্রতি আমাদের বিচার বুদ্ধির এইটাই আদেশ । এই আদেশ 
'কোন পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভর করে ন|। 
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যে, তার আর কিছু কাম্য নেই, সে সম্বন্ধে সকল ধর্মেই কোন না কোন 
ধারণা আছে। এই চরম পূর্ণতা বা পরিতৃপ্তির অবস্থাকে কখন অক্ষয় 
স্বর্গলাভ কখন বা মুক্তি, অপবর্গ, নির্বাণ, মোক্ষ প্রভৃতি বলা হয়েছে । 
এইসব ধাবণার মধ্যে কিন্তু অন্্বিস্তর প্রভেদ আছে। (জড়বাদী দর্শনের 
মতে অবশ্য দেহের ধ্বংস অথব৷ ম্বৃত্যুই মুক্তি । মানুঘ জীবিত থাকতে যে 
সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার মৃত্যু হ'লেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি । খাঁষ্ট- 
ধর্মে বলা হয় যে, মানুঘের চরম কাম্য 414197-_পাপ থেকে যুক্তি | 
মানুঘের সব দুঃখ-ছুর্দশার মলে আছে পাপকর্ম। নানুঘ যতদিন পর্বস্ত না 
পাপপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারছে ততদিন পর্যস্ত দূঃখ-দুর্দশা থেকে 
তার মুক্তি নেই। করুণাময় ঈশুরই মু্িদাতা (9১৬191) যীশুখীষ্ট ঈশ্বরের 
পুত্র অথচ তাঁর সঙ্গে অ-ভিন্ন | ঈশুরই বীশুখীষ্টরাপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন )এবং কি ভাবে মানুঘ পবিত্র আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে 
তা-ই শিক্ষা দিয়েছিলেন 7] মানুঘ যীশুখীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার 
বলে স্বীকার করে তার শরণাগত হ'লে এবং তার শিক্ষা অনুসারে জীবন- 
যাপন করলে পরিণামে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে । ভারতীয় 
দর্শনে মুক্তি সম্বন্ধে নানা রকম মত আছে । (চার্বাক ভি অন্য সকল দর্শনেই 
বল হয়েছে যে, নিজের স্ববাপ সম্বন্ধে এবং জগতের চরম তত্ব সম্বদ্ধে অজ্ঞতাই 
মানুষের সকল দুঃখদুর্দশার মূল | মানুষ অজ্ঞতার বশে নিজেকে দেহের 
সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং দেহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় নানা রকম কুকম 
করে থাকে । কামনা বা বাসনার তাড়নায় কাজ করার ফলে মানুঘকে 
বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয় । এই হ'ল সংসার-চক্র । এই সংসার-চক্র 
থেকে মুক্তি পাওয়াই প্রকৃত মুক্তি।) ন্যারদর্শনে বলা হর যে, মানুঘের 
দেহাত্ব-বোবধই তার দুর্দশার কারণ । ন্যায়-দর্শনে জীবাত্বা, পরমাত্বা, আত্বার সঙ্গে 
দেহের সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব ত্ৃত্বকথা বল। হরেছে সেগুলির যথা 
মর্ম গ্রহণ করতে পারলে এই দেহাত্ববোধ দ্র হয়ে মান্ঘ তার আত্বার 
স্বরূপ জানতে পারে, এবং তার ফলে মুক্তি বা অপবর্গ-লাভত করে । 
মুক্ত আত্বায় চৈতন্য থাকে না, সুতরাং দুঃখবোধ অথবা সুখবোৰ কিছুই 
থাকে না। সাংখ্যমতে পুরুঘ ব! জীবাস্বা চৈতন্যস্বরূপ, নিষিক্রয়, নিবিকার, 
সকল দুঃখরহিত 'ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে প্রকৃতিতে 
বৃদ্ধি, মন প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং মনে সুখ-দুঃখানুভূতির উত্তব হয়, 
এবং বৃদ্ধি স্ুখ-দঃখান্ভূতিকে “আমার” বলে নিশ্চয় করে । বুদ্ধিতে 
চৈতন্যের প্রতিবিষ্ব পড়ে বলে বুদ্ধিও চেতন লে প্রতীয়মান হয় । পুরুষ 
নিজেকে বুদ্ধির ( অর্থাৎ প্রকৃতির ) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে । এট 
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অবশ্য ভ্রম, কিন্ত এই ভ্রম হয় বলেই পুরুষ নিক্তেকে সুখদূঃখ-ভোগী, বদ্ধ 
বলে মনে করে । যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে পুরুঘের এই ভ্রম দুর 
হয়ে যায় এবং সে বন্ধন থেকে, অর্থাৎ যে অবস্থাকে বন্ধন বলে কল্পনা 
করছিল তা-ই থেকে, মুক্ত হয়। এই মুক্তির অবস্থার নাম কৈবল্য। 
মুক্তিতে সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিব্ত্তি ঘটে, কিন্ত কোন সুখানুভূতি 
থাকে না ।(বৌদ্ধমতে মানব-জীবন দুঃখময়। জন্মই সকল দুঃখ-দুর্শশার 
কারণ। জীবের অবিদ্যার জন্যই সে বারবার জন্মগ্রহণ করে। এই অবিদ্যা 
দুর হ*লেই পুনর্জন্ম নিবারিত হয় এবং জীব নির্বাণলাভ করে ) এই নিবাণ 
সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকল রকম অনুভূতিহীন এক চরম শান্তির অবস্থা | পর্ব- 
মীমাংসায়তে বেদবিহিত কর্ম স্ুসম্পন্ন করতে পারলে জীবের অক্ষয় স্বর্গবাস 
হয়। (অদ্বৈতবেদাস্তমতে জীবাত্বা ও পরমাত্বা এক। জীবাত্বা অবিদ্যার জন্য 
নিজেকে ব্রন্ধ হ'তে ভিন্ন, জুখ-দূঃ£খভোগী বদ্ধ জীব বলে মনে করে| ব্রঙ্গ 
ও জীবের এঁক্যের জ্ঞান হ'লে জীব বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয় । এই অবস্থার 
নাম মোক্ষ 1) মোক্ষদশায় কেবলমাত্র সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয় না-_-এটা একটা 
দিব্য আনন্দের অনুভূতির অবস্থা | ব্রন্দধ ও জীবাত্বা যে পরমার্ধত এক 
এই যখারধজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে তবেই ভাবের যুক্তি হ'তে পারে, মুক্তির আর 
অন্য কোনও পথ নেই। বিশিষ্টাদবতমতেও (রামানুজমতে ) বযনের স্বরূপের 
জ্ঞান জীবাত্বার মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য কর্মের 
এবং ভগবদৃভক্তিরও প্রয়োজনীয়তা আঁছে। মুক্তাবস্থায় জীব অনন্ত আনন্দের 
অধিকারী হয়, কিন্ত ব্রন্ন ও জীবের ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হয় না। 
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দ্বাদশ অধ্যায় 


ঈশ্বর ও অমঙ্গলের সমস্য। 
(93০9৫ ৪14 076 7190190॥ 01 12৬11) 


1. ভূমিকা 


“পবমকারুণিক পরমেশ্বরের শস্য জগতে এত অমঙ্গন কেন ? --এই' 
প্রশ চিরকালই ধর্শ-প্রাণ মান্ঘদের মনকে পীড়িত করেছে । যে সব 
এ্ীতিহাসিক ধর্মে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি হয়েছে সেই সকল ধর্মের 
শান্ত্রগুলিতে ঈশুরকে জগতের স্থ্ট-কতা, সর্বশক্তিমান, সকল কল্যাণগুণের 
আধার, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, ন্যায়বান বলে বর্ণনা করা হয়েছে । অথচ, 
ঈশ্বরের স্হট প্রাণীদের দুঃখ ও ক্লেশের অন্ত নেই | প্রত্যেক প্রাণীকেই 
জন্মের পরমুহ্ত থেকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় | ক্ষধা- 
তৃষ্ণাজনিত কণ্ট, রোগ-যন্ত্রণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি প্রাণীমাত্রেরই' প্রায় 
নিত্যসঙ্গী | মান্ঘের দূঃখ-কষ্টের তালিক।৷ আবার আরও দীর্ঘ ; রোগ-যন্ত্রণা, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিত আছেই, তাছাড়া তাদের নানা রকম মানসিক 
যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয় । আত্বীয়-স্বজনদের মৃত্যু, জীবন-যুদ্ধে অসাফল্য, 
আঘথিক ক্ষতি, বন্ধুদের কৃতঘ্বতা, দূরবলেব উপর প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি 
এই তালিকার মধ্যে পড়ে । রিপুর তাড়নায় দৃক্ম করার জন্য মানুঘের 
প্রবৃত্তি, দুকর্মের কৃফল, পাপ-বোধ, পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা আর এক- 
শ্রেণীর অমক্ষল | মানুঘের স্বাবীন ইচ্ছ৷ প্রয়োগের ফলে এইসব অমজলের 
উৎপত্তি । পবম্পবেৰ মধ্যে কলুহ, বিবাদ, নিষ্ঠুর হিংসাত্বক কাজ, বিভিন্ন 
শ্রেণী, জাতি ও দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এই সবই মানুঘের স্বাবীন ইচ্ছা 
প্রয়োগের ফল | সাধারণ মানুষ অবশ্য এই সব অমঙ্গল সম্বন্ধে বিখেঘ কোন 
চিন্তা করা আবশ্যক মনে করে না, কিন্ত প্রাণীদের এই' সব দুঃখ কষ্ট যাঁদের 
গভীরভাবে বিচলিত করে, তাদের অনেকের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্বন্ধে 
সন্দেহ উপস্থিত হয় । তাঁরা হতাশভাবে পরশ করেন--“ন্যাঘ্িবান সর্ব- 
শক্তিমান করুণামর ঈশ্বরের রাজ্যে এত অমঙ্গল কেন? তবে কি ঈশুর 
নেই, অথবা তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভক্তের যে সব কথ! বলে থাকেন সে সবই 
মিথ্যা ? শান্ত্রবাক্যে ও মহাপুরুঘদের উপদেশে যাঁদের বিশ্বাদ আছে 
তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, “হা, জগতে অনেক অমঙ্গল আছে সত্য, 
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কিন্ত তাহ'লেও ইঈশুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত 
নয় | আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অমঙ্গলের সমস্যা সমাধান করা অসম্ভব 
বলে বোধ হ'লেও ইঈশ্ুরের প্রতি অবিচলিত ভি থাকলে কখনও ন৷ 
কখনও এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, কিন্ত যতদিন না ঈশ্বর করুণা করে 
আমাদের জ্ঞানদান করেন ততদিন পযন্ত ঈশুরে বিশ্বাস করা এবং তার 
কাছে পরিপর্নভাবে আত্ব-সমর্পণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই 1” 

মানুঘের বিচার-বৃদ্ধির ক্ষমতায় যাঁদের আস্থা আছে, তারা বলবেন যে, 
বিচার-বৃদ্ধিদ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করা যায় না, এটাই বা আমরা স্বীকার 
করব কেন? সমস্যাটি দুরূহ বটে, কিন্ত নিবিষ্টভাবে চিন্তা করলে এই 
সমস্যার সম্পূণ সন্তোঘজনক কোনও সমাধান না পাওয়া গেলেও সেই 
সমাধানের দিকে হয়ত কিছুটা অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । 


2, অমঙ্গল-সমস্তার বিভিন্ন সমাধান 


অমঙ্গজলের সমস্যাটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে । 
“জগতে নানা অমঙ্গল আছে | ঈশুর যদি এই সব অমঙ্গল নিবারণ করতে 
না পারেন তাহ'লে তিনি মবশক্তিমান ন'ন। আর যদি অমজল নিবারণ 
করতে সক্ষম হয়েও এটা না করেন তাহ'লে তিনি করুণাময় হ'তে পারেন 
না|? ঈশুর যদি সবশক্তিমান অথবা! করুণাযয় না হন তাহ'লে তিনি 
আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভর্তির পাত্র হ'তে পারেন না । এমন কি 
তার অস্তিত্ব সন্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয় । উঈশৃর যদি' বন্যাকবলিত নিরীহ 
লোকেদের উদ্ধার না করেন তাহ'লে বুঝতে হ'বে বে, তার দয়া নেই, আর 
যদি তাঁর তাদের উদ্ধার করবার ইচ্ছা থাকে, অথচ করেন না, তাহ'লে তার 
ক্ষমতার অভাব আছে বুঝতে হ'বে। অথবা, যদি এ রকম লোকেরা বার- 
বার ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমর। এও সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে সব 
প্রাকৃতিক নিয়মের কবলে পড়ে জীবের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেই সব 
নিয়মের কাধকারিতা কিছু সময়ের জন্য নষ্ট করে সেই জীবদের রক্ষা কবার 
ইচ্ছা৷ বা ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই | ' 

এট! স্পষ্ট যে যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যারা মনে 
করেন যে জগতে যা কিছু ঘটছে, সে সমস্তই অসংখ্য প্রাকৃতিক 
নিয়মের অধীনে চালিত অসংখ্য অচেতন পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল,. 
তাঁদের পক্ষে অমঙ্গল সম্বন্ধে এ ধরনের কোন সমস্যাই নেই । তাঁদের 
মতে এ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে, যে সমস্ত জাগতিক কারণের 
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জন্য জীবের এবং বিশেঘত মানুষেরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেগুলি সম্বন্ধে 
স্থুনিয়মিতভাবে অনুসন্ধান করা এবং সেগুলি যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করা । জগতে অমঙ্গল কোথা থেকে এল, কেন এল, এর 
উদ্দেশ্য কি? --এসব প্রশের সাধারণভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা সময় 
ও শ্রমের অপব্যবহারমাত্র | যাঁরা বহুদেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাসী এবং 
বারা মনে করেন যে, এই সমস্ত দেবতা ও অপদেবতারাই বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে আমাদের সৌভাগ্য ও দতাগ্যের কারণ, তাদের সম্বন্ধেও বল৷ চলে 
যে, তাঁদের পক্ষে অমঙ্গলের প্রশ সাধারণভাবে সমগ্র জগৎ্খ সম্বন্ধে কোন 
সমস্যার স্বষ্টি করে না । কোন কোন দেবতার অনুগ্রহে আমরা সুখ- 
সমৃদ্ধি ভোগ করি ; আবার কোন কোন অপদেবতার বিদ্বেঘের ফলে আমরা 
দূুখ-ক্ ভোগ করি । কোনও দেবতা বা অপদেবতা যখন সর্বশক্তিমান 
ন'ন এবং যখন তাদের মধ্যেই ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্িতা রয়েছে, 
তখন আমর] কোন বিশেষ দেবতা বা অপদেবতাকে আমাদের সুখ-দুঃখের 
জন্য দায়ী করতে পারি না। স্তব, স্তৃতি, মন্ত্র, পৃজার্চন! প্রভৃতি দিয়ে এই 
সব দেবতা ও অপ-দেবতাকে সন্তষ্ট রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক | সাধারণ- 
ভাবে অমঙ্গল-সমস্য। সমাধানের চেষ্টার কোনও সার্বকতীা৷ নেই । 

যারা অমঙগল-সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহী ন'ন তাদের 
মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিকদের উল্লেখ করা যেতে পারে । এদের মতে 
তথাকথিত অশমঙ্জল-সমস্যা প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যাই নয়; কারণ, 
অমঙ্জলের কোন প্রকৃত সত্তা নেই | জগতে যে অমঙ্গল আছে, এই ধারণ! 
আমাদের অজ্ঞানপ্রসূত। বিখ্যাত পাশ্চাত্য দাশনিক ম্পিনোজার মতে জগতের 
সকল বস্তই ঈশুরের বিকার (4০069) | ঈশুর স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বোঘ-বজিত, 
স্ব-ব্যাপী, অদ্বিতীয় সত্তা । এই জগৎ তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং তাঁতেই 
স্থিত। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আর জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । 
স্থতরাং জগতে কোনও দোঘ-ক্রটা থাকতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের 
অপূর্ণতার জন্যই আমরা জগতে দোঘ-ক্রটী দুঃখ, কষ্ট, অমজল ইত্যাদি 
কল্পনা করে থাকি । কিন্তু যখন সমস্ত বস্ত ও ঘটনাকে পবম্পর থেকে 
বিচ্ছিন্নভাবে ন। দেখে একই সত্তার প্রকার বলে উপলব্ধি করি, অর্থাৎ যখন 
আমর! জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে উঠি, তখন জগৎকে সম্পূর্ণভাবেই সুশৃঙ্খল, 
সুসমগ্জস, শ্রী ও মাধূর্য-মগ্ডিত বলে মনে হয় । সুতরাং অমঙ্গল যখন নেই 
তখন অমঙ্গলঘটিত সমস্যাও নেই । 

অছৈতবেদান্তে বলা হয়েছে যে, পরবন্ধ সচ্চিদানন্দম্বরূপ, কিন্তু মায় 
বা অবিদ্যার প্রভাবে বন্ধের স্বরূপ প্রকাশিত হ'তে পাকে না, সেই জন্যই 
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অবতাসিক জগতে দুঃখ, কষ্ট, পাপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। মানুঘ 
যখন পর্ণজ্ঞান লাভ করে তখন সে সমগ্র জগৎকেই ঝন্ধমময় বলে উপলব্ধি 
করে| সুতরাং অমঙ্গলের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই । 

অমঙ্গল সমস্যার এই প্রকার সমাধানকে কিন্তু প্রকৃত সমাধান বলা চলে 
না। সমস্যাটিকে এক ক্ষেত্র থেকে অপর এক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা৷ 
হয় মাত্র । যদি আমরা স্বীকার করি যে, জগতে যে সব দোষ-ক্রটা, দুঃখ- 
কষ্ট প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়, সে সব অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত, তাহ'লে 
আমাদের অজ্ঞতাও ত একটি দৌঘ, এবং এই দোঘের উদ্ভব বা উপস্থিতি 
কি করে সম্ভব হ'ল? কেবলাদ্বৈতবাদীরা এই প্রশের সদৃত্তর দিতে সক্ষম 
হয়েছেন বলে মনে হয় না। ম্পিনোজা আমাদের জ্ঞানের তিনটি স্তরের 
কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান যখন সবনি্ুস্তরে 
থাকে তখন প্রত্যেক বস্তর স্বরাপ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় | 
কিন্ত জ্ঞানের এই যে স্তরবিভাগ এটি ত চরমতত্ব (০১০1৮/৩ 067), এবং 
নির্দোঘ, নিফলঙ্ক পূর্ণসত্তায় বছ অনর্থের জনক নিম্বস্তরের জ্ঞান স্থান পেল 
কেন? ভারতে কেবলাছ্বৈতবাদদীরা৷ বলেন যে, আমরা ভ্রমবশত বে দূঃখ- 
কষ্ট ইত্যাদি আরোপ করি । বস্তত পারমাথিক দৃষ্টিতে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি 
কিছু নেই। কিন্তু এই ভ্রমবশত আরোপকার্য, এটাও প্রকৃত তত্ব, এবং এক, 
অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ বন্ধসত্তার সঙ্গে ভ্রমের সঙ্গতি কি তাবে হ'তে পারে ? 
সুতরাং মনে হয় যেন কেবলাছ্বৈতবাদীরা সমস্যাটির প্রকৃত সমাধানের চেষ্ট। 
করেন নি । 

যার সমগ্র জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং এক সব- 
শক্তিমান করুণাময় ত্ষ্টিকর্তা বিধাতা পুরুঘের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাদের 
কাছেই আমাদের প্রশ একটি সাধারণ সমস্যার আকারে দেখা দেয় এবং 
তাঁরাই এই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী | বনু চিন্তাশীল ব্যক্তি, ধর্ম-প্রাণ 
ভাবুক ও দারশশনিক এই দলের অন্তর্গত | 


3. ঘেৈতমূলক ঈশ্বক্রবাদ 


কেউ কেউ, এমন কি কোন কোন দার্শনিকও মনে করেন যে, 

ঈশ্বরকে এক অদ্ধিতীয় চরমসত্তা বলে স্বীকার করলেই অমল সমস্যার 

উত্তব হয়, কিন্ত ঈশৃর থেকে পৃথক্‌ ও স্ব-তন্ত্র অন্য কোন দ্রব্য, শক্তি বা 

ব্যক্তির অন্তিত্থ স্বীকার করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। 

যেমন, ঈশ্বর থেকে পৃথক্‌» ঈশবর-নিরপেক্ষ এবং ঈশ্বরের ন্যায়ই চিরস্থায়ী 
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জড়পদার্ধের (8006) অস্তিত্ব স্বীকার করলে এই সিদ্ধান্ত করতে 
পারা যায় যে, জগতে যা কিছু দোঘ-ক্রটী আছে সেই সমস্তের জন্য এই 
জড়পদীার্থই দায়ী, আর যা কিছু শুভ, মঙ্গলময় ও সুন্দর তা-ই ঈশৃরের 
স্য্ট | ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা বা মঙ্গলময় প্রচেষ্টা জড়পদার্থের কাছে বাধা 
পেয়ে বিফল হয়ে যায় এবং সেই জন্যই আমর] সর্বত্র অপূর্ণতা, অ-শুভ, 
অ-মঙ্গলের পরিচয় পাই । 

ধারণা-বাদী ([0591151) প্রাচীন গ্রীকৃ দার্শনিক প্রেটো 0919০)-র মতে 
ধারণা-সমূহ (10583 ০0£ 17977005) শুদ্ধসত্তার আধার হ'লেও এগুলি থেকে 
পৃথক্‌ একটি পদার্থ আছে | এটিকে তিনি কখনও জড় (49665. বা [751০) 
কখনও দেশ (১৪০5), কখনও শুন্য (০-99108) বলেছেন | জগতে যে 
এক্য, শৃঙ্খলা. সামগ্রস্য ও স্ুুঘম! আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, বিচার-বুদ্ধি 0২০%5০)র 
দৃষ্টিতে তাদের উৎস হ'ল এই ধারণাসমূহ, আর জগতে একই শ্রেণীভুক্ত 
বিভিন্ন বস্তর পার্থক্য ও বিরোধ থেকে উদ্ভূত অসামঞ্জস্য, বিশৃঙ্খলা, কশ্রীতা 
প্রভৃতির জন্য দাঁয়ী এঁ দ্বিতীয় পদার্থ । চরম মঙ্গলের বারণা (7196 106৪ 
০£ 199 0০০), যাকে প্লেটো কখনও ঈশুর থেকে ভিন্ন এবং কখনও 
ঈশ্বরের সঙ্ষে অ-তিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন, ধারণা-সমষ্টির মাধ্যমে আত্ম 
প্রকাশ করে থাকে । এই ধারণাগুলি ইন্ররিয়-জ্ঞানের বিষয় নয়। বিশুদ্ধ 
প্রজ্ঞা 0২58$07)-র সাছায্যেই আমরা এদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি । 
ধারণাজগতে কেবল ত্ুদ্ধ-সত্ত1, শৃঙ্খলা ও সৌনর্য, ইন্ছ্রিয়গ্রাহ্য জগতে 
সর্বব্রই অ-ভাব, অসত্য, বিশৃঙ্খল। ও কশ্রীতা । এই জড়পদার্থ থেকে বাধা 
পায় বলেই বিশুদ্ধ ধারণাগুলি বহির্জগতে সম্পূর্ভাবে প্রকাশলাভ করতে 
পারে না । বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলে কিছু নেই । 

সাংখ্য-্দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ শ্বীকার করা হয়েছে। পুরু 
নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চৈতন্যস্বরাপ সত্তা, আর প্রকৃতি অচেতন, ব্রিগুণাস্বিকা 
সদা পরিবতনশীল শক্তি, জগদৃবৈচিত্র্ের মূল কারণ । দুঃখ-কষ্ট, ব্রিতাপ 
অমল প্রভৃতির আবাস প্রকৃতি | শুদ্ধচৈতন্য পুরুষকে কোনও দৃঃখ-কট্ই 
স্পর্শ করে না। পুরুঘ যে প্রকৃতি থেকে পৃথক, এই জ্ঞানের অভাবই 
পুরুঘের দুঃখ-কষ্টের কারণ | প্রকৃতি আছে বলেই পুরুঘ নিজেকে প্রকৃতির 
সঙ্গে অভিন্ন মনে করে দুঃখাদিদ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে । প্রকৃতি দ্বারা 
বাধা পায় বলেই পুরুষ দৃশ্যমান জগতে নিত্যস্বরূপে প্রকাশিত হ'তে 
পারে না ।£ 





॥ সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ অবনত ঈশ্বর ন'ন, ত| সত্ত্বেও কোন কোন ধৈতবাদী দর্শনে কি 
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কোন কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, জগতে দুটি বিরোধী 
শক্তির সংগ্রাম চলছে । এদের মধ্যে একটি শুভ-শক্তি, অপরটি অস্তুত-শক্তি । 
শুভ-শক্তিই ঈশুর | তিনি ন্যায়বান এবং করুণাময়, আর তাঁর বিরোধী' 
শক্তি ক্র, হিংসাপরায়ণ এবং জীবের অনিষ্টকারী । বাইবেলে এই' দ্বিতীয় 
শক্তিকে শয়তান (58৫91) বলা হয়েছে । শয়তানের কাজ হচ্ছে প্রতি পদে 
ঈশ্রের শুভেচ্ছা ব্যাহত করা, তার স্য্ট জীবদের নানা রকম প্রলোভন 
দেখিয়ে পাপের পথে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের অশেঘ ক্ষতিসাধন করা । 
পারসীকদের প্রাচীন ধর্মশান্্র জেন্দাতেস্তায় “অনুর! মজ্দ1' এবং “অহিমান' 
নামে দুই বিরোধী শক্তির কথা আছে। অহুরা মজ্দা সবগুণান্বিত 
করুণাময় ঈশ্বর আর অহিমান্‌ ঠিক তার বিপরীত | জগতে যা কিছু 
ভাল তা এসেছে ঈশ্বর বা অনুর] মজ্দার কাছ থেকে, আর যা! কিছু মন্দ 
তার জন্য দায়ী শয়তান ব। অহিমান্‌ | যে মতবাদে এরপ দুটি বিরোধী 
শক্তির কল্পনা করা হয় তাকে ঈশ্বর-দ্বিত্বাদ' (101-71)9150) বা 112101- 
0186151) বলা হয় | যাঁরা এই দ্বিত্ব-বাদে বিশ্বাস করেন তারা অমঙ্গল- 
সমস্যা সমাধানের একটি সহজ সূত্র পেয়েছেন বলে দাখী করতে পারেন । 
ঈশুর অনন্ত শক্তিমান হ'লেও সবশক্তিমান ন'ন | তীর উদ্দেশ্য-সাধনের 
পথে অনেক বাধা আছে; সুতরাং তার স্থষ্ট জগতে যদি কিছু অমঙ্গল 
থাকে তা-তে তাঁর করুণাময়ত্বের কোন হানি হয় না। 

ছৈত-মূলক ঈশৃরবাদ অথবা! ঈশৃর-দ্বিত্ববাদ স্বীকার করলে হয়ত অমঙগল- 
সমস্যার একটা সহজ সমাধান হ'তে পারে, কিন্ত তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
বিচার করলে এই ধরনের মতবাদকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় 
না। তাল এবং মন্দ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল, উপকারী এবং ক্ষতিকর 
জগতের সর্বত্রই পরম্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে, কোনও বস্তুর 
কতট৷ অংশ ঈশ্বরের স্য্টি ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কতটা অংশের জন্য 
ঈশ্বর থেকে পৃথক কোন বস্ত (যেমন অচেতন জড়বস্ত ), অথবা ঈশ্বর- 
বিদ্বেধী অপর কোন শক্তিমান ব্যক্তি (যেমন শয়তান অথবা অহিমান্‌) 
দায়ী, তা! নির্ণয় করার কোন উপায় নেই । অচেতন জডবস্তব যে স্বরূপত 
মন্দ বা অমজলের উৎস, এ রকম মনে করার সপক্ষে কোন প্রবল 
যুক্তি নেই । আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বু উপাদান যখন আমরা জড়- 
স্তর মধ্যেই পেয়ে থাকি তখন আমাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের জন্য জড়- 
বস্তকেই একান্তভাবে দায়ী করা৷ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশৃর-দ্বিত্ববাদকেও 


ভাবে অমঙ্গল-সমগ্ভার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, তার উদ্দাহরণম্বরূপ সাংখ্যদর্শনের মত- 
বাদের উল্লেখ কর! হ'ল। 


এটি 


912 ধর্ম-দর্শন 


এইভাবে সমালোচনা করা যেতে পারে । ঈশ্বর গোলাপ-ফুল স্যষ্টি 
করেছেন কিন্ত শয়তান গোলাপ-ফুলের কাট। স্থষ্টি করেছে, এটা বিশ্বাস করা 
কঠিন । একই বস্ত বিশেষ অবস্থায় বিষ এবং অপর এক অবস্থায় উপকারী 
ওঘধ। যে আগুনভিন্ন আমাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে প্রড়ে, সেই আগুনই' 
আবার সময়বিশেঘে আমাদের সবস্ব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়; সুতরাং এই' 
সব বস্তুর কতটা অংশ ঈশুরের স্াষ্ট আর কতটা অংশ ঈশ্বর-বিরোধী কোন 
শক্তির স্থাষ্ট, তা জানবার কোন উপায় নেই। শয়তান আমাদের পাপকাধ 
করতে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনে পাপকাধ করবার প্রব্বত্তি 
স্থষ্টি না করলে মানুঘকে প্রলুন্দ করবার জন্য শয়তানের চেষ্টা বিফল হ'ত। 
সুতরাং আমাদের দুঃখযস্ত্রণা এবং আমাদের কৃত পাপকার্ষের কুফল প্রভৃতির 
জন্য জড়বস্ত, শয়তান বা অহিমান্কে দাঁয়ী করলে সেটা দারশনিক বিচারে 
যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না । সুতরাং দ্বৈতমূলক ঈশৃর-বাদ ব1 ঈশুর- 
দ্বিত্ববাদ সাধারণ লোকের কাছে চিত্তাকধক বলে মনে হলেও দার্শনিক দৃষ্টিতে 
এসব মতবাদের বিশেষ মূল্য নেই । 


4. একেশ্বরবাদ 


যারা এক অদ্ভিতীয় সর্বশক্তিমান প্রেমময়, করুণাময় ঈশৃরের অস্তিতে 
বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অমঙ্গল এই জগতের পূর্ণতা 
(991500192)-র একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । অমজলের মাধ্যমেই আমরা 
মঙ্গলের প্রকৃত ূপের সন্ধান পাই। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণ। প্রভৃতি আছে বলেই 
সুখ, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কাছে এত মনোরম বলে বোধ হয় | রিপুর 
দূর্বার প্রলোভন আছে বলেই আত্মসংযম, সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদি'তা প্রভৃতি 
সদৃগ্ডণের আমরা প্রশংসা করে থাকি | দুঃখযন্ত্রণাবিহীন, সরল, নিষ্পাপ 
জীবনের বিশেষ মূল্য আমরা দিই না। নানারূপ দুঃখ, কষ্ট, অভাব, 
দারিদ্র্য, রিপুর তাড়ন! প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার ফলেই আমাদের প্রকৃত 
মনুদ্যত্ব বিকশিত হ'তে পারে | বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট, বিবেকবান, আদর্শনিষ্ঠ 
জীবই' ঈশবরকর্তৃক স্থষ্ট সমস্ত বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জগতের বহু বিরোধী- 
শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুঘ যাতে তার মনুঘ্যত্কে বিকশিত করবার 
সুযোগ পায় এবং সবাঙ্গীণ পৃণতালাভ করতে পারে, সেই জন্য ঈশৃর নিজেই 
নানারূপ অমঙ্গলের স্যষ্টি করেছেন । আমরা যে সব বস্তকে অশুত বা 
অবাঞ্চনীয় বলে মনে করি, সেগুলিকে জগৎ স্যাষ্টর চরম উদ্দেশ্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখি বলেই তাদের এত ভয়াবহ বলে মনে হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
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জগতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য . তাদেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং 
মানব-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই যদি জগৎ-সষ্টার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে 
অমঙ্গলকে মঙ্গল বা শ্রেয়ের উপায় বলে বুঝতে হ'বে এবং তাহলে ঈশ্বরের 
সর্বশক্তিমত্তা এবং করুণাময়তাঁয় অবিশ্বাস করবার কোন হেতু থাকবে না । 
অর্থাৎ, জগতে প্রচুর অমঙ্গলের অস্তিত্ব থাকলেও ঈশুরকে সর্বশক্তিমান ও 
করুণাময় বলতে কোন বাধা নেই; বরং অমঙলের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ 
দেখতে পাওয়া যায় | 


সমগ্র জগৎকে আমরা দুই অংশে ভাগ করতে পারি--প্রাকৃতিক 
জগৎ ও মনুঘ্য-জগৎ। প্রাকৃতিক জগৎ মানুঘের ইচ্ছার পরিচালনাধীন 
নয় ; এখানে যা কিছু ঘটে সে সমস্তই কতকগুলি অমোধ প্রাকৃতিক নিয়মানূ- 
সারেই ঘটে । এই জগতে মানুঘের সুখ, দূঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, 
সাফল্য, নৈরাশ্য প্রভৃতির কোন স্থান নেই। অন্ষ্যেতর প্রাণীরা এই 
প্রাকৃতিক জগতের অন্তভস্ত। তাদের অতি নিমস্তরের জ্ঞান বা চৈতন্য, 
স্থখ-দুঃখবোধ ইত্যার্দি থাকলেও প্রাকৃতিক জগতের উপর তাদের কোন 
স্থায়ী প্রভাব নেই । কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের একাংশের উপর মানুঘ তার 
নিজ বৃদ্ধির বলে প্রভাব বিস্তার করেছে। দে আপন বৃদ্ধিবলে এমন সব 
বস্ত নিমীণ করতে পারে যারা মানুঘের ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, এবং 
মানুষের কর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং মানুষের নিয়মানুসারে কাজ করতে বাধ্য | 
বু মানুঘ একত্র মিলে সমাজ ও রাষ্ট গঠন করে এবং এদের মাধ্যমে নানা 
অভাব দুর করে নিজেদের আকাড্ক্ষা পূরণ করবার জন্য চেষ্টা করে । 
জড়জগতের একাংশ মানুষ আত্মসাৎ করেছে এবং এই জগতে যে সব শক্তি 
কাজ করে তাদের যথাসাধ্য নিজের বশীভূত করে নানাভাবে ব্যবহার করে। 
জগতের যে অংশের সঙ্গে মানুষ এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট সেই অংশের 
পরিধির মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ধের ফলে মানুষের বৃদ্ধি তীক্ষ 
হয়ে ওঠে, চরিন্ত্র গঠিত হয়, কর্ম-ক্ষমতা বাড়ে । কিন্তু এই সংঘধের ফলে 
মানুঘের বহু দুঃখকট্টভোগও অনিবাধধ । আবার মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, মানসিক 
অশীস্তি প্রভৃতির একটা বড় অংশ তার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যাবহারের ফল। 
মানুঘ যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-শক্তিকে শুত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য 
চালনা করত তাহ'লে এই সব দুঃখ-কষ্ট, মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত 
থাকত । কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষমতাঁতেই মানুঘের 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব । এই ক্ষমতার অভাবে মানুষ ও ইতর প্রাণীর ব্যবধান 
অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যায় । মানুঘের ইচ্ছার স্থাতন্থ্য থাকলেই তার 
অপব্যবহারের সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু এই অপব্যবহারের 
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সম্ভবনা রোধ করার আন্তরিক চেষ্টাই সকল রকম নৈতিক ও আধ্যান্ত্িক 
উন্নতির মূল। 

একেশুরবাদীরা মনে করেন যে, এই সব তথ্যের সাহায্যে অমঙ্গল- 
সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান কর! সম্ভব । জগতে যে সব বস্ত্র আছে এবং 
যে সব ঘটন! ঘটে সেগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা না করে তাদের মধ্যে যে 
নানা রকম সন্বন্ধ আছে সেগুলির দিকে ঘ্ৃষ্ট রেখে বিবেচনা করলে 
স্পটই' বুঝতে পারা যায় যে, জগতে যা কিছু ঘটে সকলেরই মূলে কোন না 
কোন উদ্দেশ্য আছে । কিন্তু কোন ইষ্টসিদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহ"লে 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব উপাদান, সামগ্রী ব৷ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন 
সেগুলিও শুভ বা বাঞ্চনীয় হ'বে। উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়গুলিকে সেই 
উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সেগুলি সবন্ধে ভ্রাস্ত ধারণা হওয়ার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে | সুতরাং ঈশুরের স্ষ্ট জগৎকে বিচার করতে 
হ'লে এই স্থ্টির উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখতে হবে । সুখদুঃখবোধ বা! 
ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানযুক্ত জীবের অস্তিত্ব না থাকলে, শুভ-অস্তত মঙ্গল-অমঙ্গলের 
কোন ভেদ থাকত না । বিচারবৃদ্ধিবিশিষ্ট বিবেকবান জীব অর্থাৎ মানুষই 
স্ব্ট পদার্থগুলির মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ, আর যিনি সত্য, শিব ও সুন্নরের সবোচ্চ 
আদর্শকে নিজের জীবনে বূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনিই' শ্রেষ্ঠ 
মানব । আদর্শ মানবস্থাষ্ট বা জগতে মনুষ্যত্বের পরম বিকাশকেই করুণাময় 
পরমেশ্বরের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করতে ঈশ্বর যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সেগুলির 
প্রত্যেকটিকে জীবের পক্ষে সুখকর অথবা মঙ্গলজনক বলে মনে নাও হ'তে 
পারে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হ'লে সেগুলিকেও শুভ 
বা মক্জলজনক' বলে স্বীকার করতে হ'বে। এস্বলে আরও মনে রাখতে 
হ'বে যে, অমিশ্র স্গখভোগই মানুঘের পক্ষে পরম ইষ্ট নয়৷ সুতরাং শ্রেষ্ঠ, 
আদর্শ জীবন লাভ করার জন্য চেষ্টার পথে যদি নানা রকম দূ:খকষ্ট ভোগ 
করতে হয় তাহ'লে এটাকে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলে মনে করা 
সঙ্গত হ'বে না । রুক্ষ ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কঠোর 
সংঘর্ধের ফলে মানুঘের শারীরিক শক্তি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ বাড়ে এবং 
অন্তরের কুপ্রবৃত্তির তাড়ন৷ প্রতিরোধের চেষ্টায় নৈতিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি 
হয়। সুতরাং এই' দৃষ্টিতে বিচার করলে জগতে যে সব ব্যবস্থার ফলে 
মানুঘের দুঃখযন্ত্রণা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি ভোগ করে সেগুলিকে বিশুদ্ধ 
অমঙ্গল বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। প্রতিকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সঙ্গে মানুঘের সংঘধ যদি না থাকত তাহ'লে হয়ত সে দুঃখযন্ত্রণার কবল থেকে 
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মুক্ত থাকত, আর যদি তার ইচ্ছার স্বাতন্ব্য না থাকত তাহ'লে তার পক্ষে পাপ 
ও পুণ্যের কোন প্রভেদ থাকত না ; কিন্ত তার মানুঘ্যত্বের মহিমা বা মর্যাদ। 
থাকত না, মানুঘ আর ইতরপ্রাণী বা জড়বস্তর মধ্যে কোন প্রভেদ 
থাকত না। নানা প্রতিকূল অবস্থার সন্মুখীন হয়ে, নানা বাধা-বিপদ 
অতিক্রম করে, নানা প্রনোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে মানুঘ 
অস্ৃতত্বের অধিকারী হ'বে, দিব্যজীবন লাভ করবে-_এই যদি ঈশুরের 
উদ্দেশ্য হয় এবং জগতের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
উপযোগী হয় তাহ'লে কারুণিকতায় অথবা সর্বশক্তিমত্তায় সন্দেহ করা 
অযৌক্তিক হ'বে। 


5. একেশ্বরবাদীদের মতের সমালোচন৷ 


এই মতটি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'লেও অনেক চিন্তাশীল 
দার্শনিক এই মতের প্রতিক্ল সমালোচনা করেছেন । এই মতের বিরুদ্ধে 
প্রথম আপত্তি এই যে, এই বিশাল, বৈচিত্র্যময় জগতের তুরনায় অতি অল্প 
সংখ্যক তথ্যের উপরই এই মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে । 
যে সকল তথ্য এই মতের অনুকুল কেবলমাত্র সেইগুলিকেই বিবেচনা কর৷ 
হয়েছে, আর প্রতিকল তথ্যগুলিকে পরিহার কর! হয়েছে । এর ফলে 
যুক্তিটির শক্তি অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে । ইতর-প্রাণীজগতের দিকে 
তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ইতরপ্রাণীরা অসংখ্য ক্ষেত্রে যে সব 
শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেগুলি থেকে তাদের কি উপকার হয়, 
অথবা তারা কি শিক্ষালাত করে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য । এক 
নিরীহ দুল প্রাণী যখন একটি হিং মাংসাশী পশুর আক্রমণে জর্জরিত 
হয়ে প্রাণত্যাগ করে তখন এই যন্ত্রণীভোগের ফলে যে গ্র প্রাণীটির কোন 
উপকার হয় একথা কেউ স্বীকার করবেন না, অথচ প্রকৃতির অমোঘ 
নিয়মে হিংস্র পশুদের পক্ষে অন্য প্রাণীদের হত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। 
জলগ্লাবনের ফলে যখন দলে দলে গবাদি পশু প্রাণ হারায় তখন এই 
প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার ফলে তাদের কি উপকার বা শিক্ষালাত হয়, তা-ও আমরা 
বঝতে পারি না| বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে 'জীবন-সংগ্রামণ (91188816 [01 2319061090০), “যোগ্যতমের 
উদ্বতন+ (91521 0101১ 91০56) প্রভৃতি নিয়মের কথ! বলে থাকেন, কিন্তু 
এই সব নিয়মানুসারে এক একটি প্রাণি-জাতির ক্রমবিকাশ ঘটলেও যে সব 
প্রাণী নান! যন্ত্রণা সহ্য করে জীবনযাত্রায় পরাজিত হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে 
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তাদের সাত্বনার কি হেতু থাকতে পারে? কোন কোন দার্শনিক এই মত 
প্রকাশ করেছেন যে, ইতর-প্রাণীরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে না, তারা চলমান 
যন্্রমাত্র | কিন্ত ইতর প্রাণীদের মস্তিফষ ও ম্বাযুমগুলীর গঠন এবং বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যবহার পরীক্ষা করলে এ মতৃকে যুক্তিযুক্ত বলে 
মনে হয় না । মানুষের ক্ষেত্রেও দেখ! যায় যে, মানুঘকে এমন অনেক কষ্ট 
ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় যার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত লোকের কোন উপকার ব৷ 
চারিত্রিক উন্নতি হওয়৷ সম্ভব নয় বলেই মনে হয় | যে সব শি বিকলাঙ্গ 
হয়ে জন্মগ্রহণ করে বা বংশগত রোগযন্ত্রণা। ভোগ করে বা অসৎ লোকেদের 
পাপকারের ফলে যে সব অমঙ্গলের স্থাষ্ট হয়, তাদের প্রত্যেকাটই যে আদর্শ 
মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই মতের সমর্থন 
নেই । কোন ব্যক্তির দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে বা অকালমৃত্যু ঘটলে ব! 
অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পেলে মনুষ্যসমাজ এগুলি থেকে শিক্ষা পেতে পারে, 
ভবিষ্যতে যাতে এই সব দুর্দশা রোধ করতে পারা যায় সেজন্য ব্যবস্ব। 
করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্দশা ভোগ করে তার দুর্দশা যে প্রতি 
ক্ষেত্রেই তার ভবিঘ্যৎ উন্নতির কারণ হ'বে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। 
এ রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া! যেতে পারে । এই সব তথ্য বিবেচনা না 
করলে পৃৰোক্ত মতবাদকে চিত্তাকর্ক বলে মনে হ'বে, কিন্ত যিনি সত্যান্বেধী 
তার পক্ষে এগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় | 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এর সমর্থকেরা ঈশুর 
কতৃক জগৎ হ্যট্টি ও প্রতিপালনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেন সে 
সম্বন্ধে আমাদের সকলের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার সন্তাবনা খুবই কম। 
সকল রকম চারিত্রিক ও আধ্যাস্ত্বিক সদৃগ্ডণে ভূঘিত, দিব্যজীবনের অধিকারী 
আদর্শ মানব স্থাষ্টি করাই যে সমস্ত জাগতিক ব্যবস্থার চরম উদ্দেশ্য, এট। 
জানা গেল কি উপায়ে ? এইটিকেই যথার্থ উদ্দেশ্য বলে প্রথমে স্বীকার 
করে নিলে অবশ্য জগতের বহু ঘটনার স্থসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়৷ যায়, কিন্তু 
প্রকৃত ঘটনাগুলির গতিবিধি পধবেক্ষণ করলে আমাদের অন্য সিদ্ধান্ত করতে 
হয় | মানুঘের মঙ্গল, সততা, ধর্ন-ভাব প্রভৃতির সঙ্গে জাগতিক নিয়মগ্ডলির 
যেন কোনও সংস্পশই নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা আছে । 
নদীর খরমোত সাধব্যক্তির নৌকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না, ধামিক 
বাক্তিকে রক্ষা করার জন্য বজপাতের গতিপথ বদলায় না, ঝঞ্কাবাত চরিত্রবান, 
ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এমনও দেখা যায় নাঃ। জগতের ভবিঘ্যৎ, 
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সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, জ্যোতিষ্ষগুলি থেকে ক্রমাগত তাপ 
বিকীরণের ফলে কালক্রমে জগতের এমন একটা হিমশীতল অবস্থা আঁসবে 
যখন প্রাণী বলে জগতে কিছুই থাকবে না, মানুঘ তার অক্লান্ত চেষ্টায় যা 
কিছু গঠন করেছে--তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, আধ্যান্বিকতা, সমস্তই 
মহাশন্যে বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং প্রকৃত তথ্যের উপর যদি কোন 
মতবাদ প্রতিষিত করতে হয় তাহ'লে আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশকে জগতের 
উদ্দেশ্য বলে স্বীকার কর! যায় না। স্থতরাং জগতের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা৷ যে 
আদর্শ মন্ষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে উপযোগী, এটি যেমন সন্দেহের বিষয়, জগৎ- 
স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। 
স্থতরাং একেশ্বরবাদীরা যে যুক্তির সাহায্যে অমঙ্গল সমস্যার সমাধান করার 
চেষ্টা করেন সেটি অত্যন্ত দূবল । 


6, কর্মবাদ 


এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মে প্রচলিত কর্ণবাদের উল্লেখ কর! যেতে পারে । এই 
যতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কম্মানুসারে ফলভোগ করে থাকে । কোন 
জীব কোন বিশেষ কর্মের ফলভোগ করবে তার জন্য ঈশ্বর দায়ী ন'ন | 
তিনি করুণাময় । সব জীব স্ুখলাভ করুক, এটাই তার ইচ্ছা | কিন্তু 
কোন ব্যক্তিবিশেঘ সৎ কাজ করবে অথবা অসৎ কাজ করবে এটা তার 
নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং তার নিজের সুখদুঃখের জন্য সে 
নিজেই দায়ী | কর্মবাদের সঙ্গে সাধারণত জন্মাস্তরবাদও জড়িত। আমরা 
এ জন্মে যে জুখদূঃখ ভোগ করি সেগুলি কেবলমাত্র আমাদের এ জন্মের 
কর্মফল নয়, আমাদের পর্বজন্মের কমেরও ফল এবং আমরা এ জন্মে যে 
সকল কর্স করি তার ফলভোগ এ জন্মে অথব! পরজন্মে অবশ্যন্তাবী । 
স্থতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে নানা বিষয়ে প্রভেদ আছে-__যেমন কেউ 
বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ, কেউ কর্মদক্ষ, কেউ সর্বকর্মে অপটু, কেউ বিদ্বান, কেউ 
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মুখ, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ জুখী, কেউ দুঃখী--তার জন্য ঈশবরে 
পক্ষপাতিত্ব দোষ দেওয় যুক্তিসঙ্গত নয় | সুতরাং ঈশুরের সর্ব-শক্তিমত্তা ও 
করুণাময়ত্বের সঙ্গে অমঙ্গলের কোন বিরোধ নেই । 

কিন্ত আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কর্মবাদকে (ও তার সঙ্গে সংযুক্ত 
পুনর্জনমবাদকে ) কতটা সমর্থন করে, সেটা বিচার্ধ। ন্যায়বান, পক্ষপাত- 
শূন্য করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পৃৰ-স্বীকার্ষ (০56918০) বলে মেনে 
নিলে অবশ্য কর্মবাদের সপক্ষে একটা যুক্তি পাওয়া যায় ; কিন্ত ঈশুরের 
অস্তিত্ব পূর্বেই স্বীকার না করে যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মবাদের 
সত্যতা যাচাই করা হয় তাহ'লে এর সমর্থক বুক্তিকে অত্যন্ত দূর্বল বলেই 
মনে হ'বে। 

কর্মবাদের সমর্থনে কোন সবজনগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ পূর্ব যুক্তি (/১011011 2160- 
10910) নেই | “কার্ধ-মাত্রেরই কারণ থাকবে" এই সাৰিক নিয়মের ভিত্তিতে 
কর্মবাদ প্রমাণ করা অসম্তব । কোন ব্যক্তি যদি বর্তমানে দঃখযন্ত্রণা ভোগ 
করে তার একটা কারণ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেই কারণ যে কেবলমাত্র 
তারই কৃত কর্ম, এরূপ মনে করার কোন হেতু নেই। এর অসংখ্য অন্য 
কারণ থাকতে পারে । কোন মোটর চালকের অসতর্কতার ফলে নিরীহ 
পথচারীর মৃত্যু ঘটতে পারে । কোন দুষ্ট ব্যপ্তির চক্রান্তের ফলে সাধুব্যক্তি 
ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে ; অন্ত, অপটু চিকিৎসকের চিকিৎসার ফলে রোগীর 
মৃত্যু ঘটতে পারে-_এ সবই আমাদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। অপরপক্ষে, পরম পৃণ্যাত্বা 
ব্ভ্িও দূংখ ভোগ করেন এবং পাপী ব্যক্তিও স্থুখভোগ করে, এ রকম 
ব্যাপারও অহরহ দেখা যায় | স্থতরাং কোন ব)ভির দুঃখ-দুদশার জন্য 
প্রাকৃতিক ঘটনা বা অবস্থা! অথবা অন্য ব্যক্তির কর্ম যে কারণ হ'তে পারে 
না, এরূপ শিদ্ধান্ত করার পক্ষে কোন তথ্য-ভিত্তিক যুক্তি নেই। কোন 
ব্যক্তির দূঃখদুর্দশার জন্য কেবলমাত্র অতীতে কৃত তার নিজের কর্মই 
দায়ী, এই বিশ্বাস উৎপন্ন করতে গেলে আমাদের কোন বিশেষ কর্মের ফলে 
কোন জুখ, এবং কোন বিশেষ কর্মের ফলে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেটা 
দেখানে৷ প্রয়োজন | বিশেষ করে যেখানে বতমান জন্মের সুখ-দুঃখের জন্য 
পূর্বজন্মের কর্মকে কারণ বল। হচ্ছে, সেখানে অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিশেষ কর্মের সঙ্গে বিশেষ ফলের নিত্যসংযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা 
প্রয়োজন | কিন্ত এরূপ করা অসম্ভব | অধিকস্ত, প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে 
জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর অপর 
এক ব্যক্তিরূাপে জন্নাল সে এবং এঁ অপর ব্যক্তি যে অ-ভিন্ন তার প্রমাণ 
পাওয়া যেতে পারে স্মঘতির নিরবচ্ছিন্নতায় | অর্থাৎ যদি এ ছ্িতীয় ব্যক্তি 
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তার পূর্বজন্মের কথ নিভুঁলভাবে স্মরণ করতে পারেন তবেই প্রমাণ হ'তে 
পারে যে, এই দৃই ব্যক্তি একই ব্যক্তি। এইরূপ জাতিস্মর ব্যক্তির কথ 
মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্ত এরূপ ব্যক্তিরা তাদের পূর-জন্মের যে সব 
বিবরণ দিয়ে থাকেন সেগুলির সত্যতা সন্দেহাতীত নয়। কেবলমাত্র বর্তমান 
জন্মে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বিঘয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে 
মেই বৈসাদৃশ্য ন্যাখ্যা করার জন্য পৰবতী জন্মের যে কল্পনা, তার কোন 
দঢ় ভিত্তি নেই । 


7. সসীম ঈশ্বরবাদ 


ডব্লিউ জেমস (%/- 39189) প্রমুখ কয়েকজন দাশনিক মনে করেন যে, 
অমঙ্গর-নমস্যা সমাধানের একনাত্র উপার হ'ল ঈশুরকে সসীম বলে স্বীকার 
করা । এর ঈশ্ুর-দ্িস্ববাদী ন'ন তবে বহুবাদী, অর্থাৎ এরা ঈশুর থেকে 
পৃথক্‌ এবং সবাংশে না হ'লেও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র জীবাঘ্বা সমূহের অস্তিত্ে 
নিশ্বাস করেন। এদের মতে সমগ্র জগৎ ঈশুর এবং অসংখ্য জীবাম্বার 
সমষ্টি ॥ আমরা যাকে জড়বস্ত (1967) বলি তার কোন প্রকৃত সস্তা 
নেই, এট। বনু জীবাত্বার পরস্পরের উপর ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 
একটি অবভাগ (49290০6)-মাত্র | জীবাত্বাদের বিভিন্ন শ্রেণী আছে । 
উচ্চ শ্রেণীর জীবাত্বাদের ইচ্ছার স্বাতন্র্য ও কর্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে । 
ঈশুবরের ক্ষমতা জীবাঘ্বাদের ক্ষমতাছারা সীমিত ( ঈশ্বর-সদূশ কোন দ্বিতীয় 
শন্তি বা জড়বস্তদ্বারা নয় )। তিনি সবেসবা (41110 ৪11) বা সব-শভিমান 
নন । তিনি মূলত জীবাত্বাদের মতই, তবে বহুগুণে অধিক শক্তিমান | 
তিনি সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম (1095 1001 02199) | ঈশুরের শক্তি 
সীমিত হওয়ার জন্যই তিনি এক! স্বতন্রভাবে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর 
করতে পারেন না। তিনি আমাদের সাহায্যের উপর নিতর করেন । বতমানে 
জগতে অনেক দৌঘ-ক্রটী আছে, এবং এই সমস্ত দৌঘ-ক্রটী দূর করে 
জগতকে সর্াংশে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্দোঘ করবরি দায়িত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরের 
নয়, আমাদেরও । ূ 

অন্যান্য দার্শনিকেরা কিন্তু সসীম-ঈশ্বর-বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছ,ক ন'ন। 
তাঁদের মতে জগতের যে স্রষ্টা বা নিয়ন্তা অসীম ন'ন, প্রকৃতপক্ষে তাকে 
ঈশৃর বল! যায় না । কারণ এবপ পুরুঘের জ্ঞীন এবং ক্ষমতার সীমা আছে, 
এট। স্বীকার করলেই আমাদের এটাও স্বীকার করতে হ'বে যে, এই সীমা 
'কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায়না । সুতরাং 
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জগতে যেখানেই দোঘ-ক্রটী দেখতে পাওয়। যায়, সব ক্ষেত্রেই সেগুলিকে" 
ব্যাখ্যা করার জন্য যর্দি ঈশৃরের অক্ষমতার উল্লেখ করা হয়, তাহলে 
শেষপর্যন্ত ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে জ্ঞান ও ক্ষমতার ব্যাপারে কোনও প্রভেদই 
থাকে লা এবং ঈশ্বরের সাহায্য বা করণাতিক্ষা করা নিরথক হয়ে পড়ে । 
ঈশ্বর সবজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাস না থাকলে মানুঘের ধর্মঈ-জীবনের মূল 
ভিত্তি দূবল হয়ে পড়ে 


&. ছুঃখবাদ (759951101517) 


জগতে দুঃখ, দুর্দশা, পাপ ও অমঙ্গলের প্রাটুবের কথা চিন্তা করলে 
অনেক সময়ে আমাদের মনে আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে গভীর 
সন্দেহ ও নৈরাশ্য জন্মায় । আমরা হতাঁশভাবে প্রশ করি-__এই অশেষ দুঃখ- 
ছুরদশার কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার কি কোনও উপায় নেই? যাদের মন 
ও শরীর দুর্বল, যার! দরিদ্র, সমাজ-ব্যবস্থার ফলে অত্যাচারিত, তাদের মনে 
এই ধারণ হওয়াই স্বভাবিক যে, জগখ্ দুঃখময়, জীবনের আদিতেও দৃঃখ 
অন্তেও দূঃখ। সুতরাং এ জীবন যত শীঘু শেব হয়ে যায় ততই মঙ্গল। 
ঈশুরই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা । তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়, 
তাঁকে আশ্রর করলে সকলের দুঃখ দূর হয়-_ধামিক ব্যক্তিরা এই সকল কথা 
বলে সাধারণ লোকদের সাস্বনা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা সব সময়ে 
সফল হয় না। এমন দারনিকও কেউ কেউ আছেন যারা জগতের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে গভীরতাবে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে, জগতে সুখ 
থেকে দূঃখের ভাগ অনেক বেশী, সাধারণ মানুঘের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে 
আুখলাভের কোন আশ নেই । দূঃখের কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র 
উপায় জন্ম-নিবারণ । জন্ম হ'লেই দুঃখ অবশ্যন্তাবী, সুতরাং যাতে জন্ম 
না হয়, সেই চেষ্টা করতে হ'বে । দেহের ধ্বংস, অর্থাৎ দৈহিক ম্বৃত্যুই 
কিন্ত জীবনের সমাপ্তি নয়। এক দেহ' ধ্বংস হ'লে জীব নিজ কর্মফলে 
অপর এক দেহে জন্ম নেয়। সুতরাং যাতে পুনজন্ম না হয় সেই চেষ্টা করা 
প্রয়োজন | বুদ্ধ বলেছেন যে, অবিদ্য1, অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্বভ্তানের 
অতাবই জন্মের আদি কারণ এবং জন্মই দুঃখের কারণ। সুতরাং দুঃখ 
নিবারণ করতে হ'লে জন্ম নিবারণ করা প্রয়োজন, এবং জন্ম-নিবারণ 
করতে হ'লে শেঘ পর্যন্ত অবিদ্যা দূর কর৷ প্রয়োজন । জামাণ দার্শনিক 
90150062011809£ ( শোপেনহাওয়ার ) বলেন যে, জগৎ দুঃখময় | আমরা 
যাকে সুখ বলে মনে করি এবং যাকে আয়ত্ত করার জন্য নানারকম চেষ্টা" 
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করি, সেটা মরীচিকামাত্র । জন্ম হলেই দুঃখ অবশ্যন্তাবী এবং জন্মের 
কারণ হচ্ছে “বাচবার আকাউ্ক্ষা” (0106 ৬/1]] £0 71৮০) | এই 
আকাঙ্ক্ষাই সকল অনর্থের মূল এবং একে দুর ফরতে না পারলে দুঃখ 
নিবারণের কোন সম্ভাবনা নেই | যাঁরা সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বান করেন তারা সাধারণত স্মুখবাদী বা আশাবাদী 
(091011019) হয়ে থাকেন | তারা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের রাজতে 
স্থখের চাইতে দুঃখের আধিক্য থাকতেই পারে না। মানুঘের জীবনে 
বা কিছু দুঃখ ও অমঙ্গল দেখতে পাওয়৷ যায়, ঈশুরের কৃপায় পে সমস্তই দর 
কর! সম্ভব | উঈশুরের নিয়ন্ত্রণাধীনে মানব-সমাঁজ ক্রমাগত জ্ঞান ও কমের ক্ষেত্রে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং এমন এক অময় নিশ্চয়ই আসবে যখন 
সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে অথবা অমঙ্গলের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। 
বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী অমক্গলসমস্যা তাদের বিচলিত করতে 
পারে না, এবং তীরা এই সমস্যার দাশনিক সমাধান আবিষ্কার করবার জনা 
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9. উপসংহার 


ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির ভাবাবেগের দৃষ্টিতে অমজ্জল-সমস্য! সমাধানের চেষ্ট 
না! করে যদি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমসার বিচার কর। হয় তাহ'লে 
এইরকম একট। সমাধান করা যেতে পারে ।-- 

এক, অদ্ধিতীয়, সর্বজ্ঞ, সবশক্তিমান, ন্যায়বান, করুণাময়, মঙ্গলময় 
পরমেশ্বর এই পরিদৃশ্যমান জগতের অ্ষ্টা, এটা স্বীকার করে নিলেও 
আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ঈশুর যে জগৎ স্থষ্টি অথব! নির্মাণ করবেন 
তার একটা নির্দি্ট রূপ বা আঁকার নিশ্চয়ই থাকবে । ঈশ্বরের পক্ষে 
স্থটি করা অথবা আত্মপ্রকাশ করা একই, এবং “প্রকাশিত হওয়া'র অথই 
হচ্ছে একটা নিদিষ্ট রূপ বা আকার নেওয়া । যাঁর কোনও নিদি্ রূপ 
ব আকার নেই সেটি কোন বস্তই নয়। জর্গৎ যি দেশ ও কালে 
প্রকাশিত হয় তাহ'লে তার কতকগুলি অংশ থাকবে, সেই অংশগুলির মধ্যে 
সম্বন্ধ থাকবে এবং সেই সন্বন্ধগুলি কতকগুলি নিদিষ্ট নিয়মের অধীন থাকবে | 
জগৎ যদি দেশ ও কালের মাধ্যমে প্রকাশিত না হয় তাহ'লে অন্য কোন 
মাধ্যমে প্রকাশিত হঃবে এবং সেই প্রকাশেরও কতকগুলি নিরামক ব্যবস্থা 
থাকবে । সর্বশক্তিমান পরমেশবরও সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট, অনিয়ত জগৎ স্থাষ্ট 
করতে পারেন না। এতে অবশ্য ঈশ্বরের শর্জির অভাব সূচিত হয় না, 
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ঈশুর যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাম্বরূপ, তাঁর ম্বভাবে চরম বিরোধিতা নেই, এটাই 
সূচিত হয় । জগতের প্রত্যেক বস্ত্র ও ঘটনা যি' নিয়মের অধীন হয় 
তাহ'লে কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ, দোঘব্রটাবিহীন হ'তে পারে না। স্ষ্ট, 
সসীম জগত্মাত্রেরই এই কব্রটা অবশ্যন্তাবী এবং পেেইজন্য সেই জগতের 
অধিবাসী জীবমাত্রেরই স্ুখ-দুঃখভোগ অনিবার্ধ | 

ঈশ্বরকে আমরা সাধারণত যে ভাবে কল্পনা করি এবং তার কাছে 
যে ব্যবহার প্রত্যাশা করি, সেটা মানুঘ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে 
ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরে মনুঘ্য-ধম আরোপ করা (১০৫0০- 
0012010131910) আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা | ঈশ্বরকে আমরা 
পিতা, মাতা, সখা, রাজা, শাসক ইত্যাদিবূপে কল্পনা করি এবং আমাদের 
সঙ্গে ঈশৃরের ব্যবহারও এই সব সম্বন্ধের উপযোগী হ'বে আশা করি, কিন্ত 
তাত্বিক দৃষ্টিতে এ ধরনের কল্পনার অসম্পণতা সহজেই ধরা পড়ে । 

জগৎকে দেশ ও কালে থাকতে হ'লে এবং স্থায়ীভাবে থাকতে গেলে 
এর প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাই কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশে চলবে, এটা 
অবশ্যন্তাবী । কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য অথবা কোন 
বিশেষ জীবের প্রয়োজনে সেই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। 
প্রাকৃতিক নিয়মের পক্ষপাতহীনত। অপরিহার্য । প্রাকৃতিক নিয়মের সাবিকতা 
ও অলঙ্বণীয়তা স্বীকার করে নিলে জীবের দুঃখকষ্ট ভোগ করে কেন, তার 
একটা সদূত্তর পাওয়! যায়। তবে কি জীবের স্ুখদূঃখ শুভাশুভের সঙ্গে 
ঈশুরের কোনও সম্পর্ক নেই ? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বরের 
প্রকাশ এই জগতের মাধ্যমে হ'লেও মানুঘের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মাধ্যমেই তার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়ে থাকে । জড়জগতের সঙ্গে মানুঘের জীবনের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক | এই জগতের মধ্যেই, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বশ্যতা স্বীকার 
করেই মানুঘকে বাঁচতে হয় । মানুঘ জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ 
করতে, আম্বোপলন্ধি করতে চায় । মান্ঘের এই আশা, আকাঙ্ক্ষা, 
আদর্শানুরাগ প্রভৃতির মাধ্যমেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আত্ম-প্রকাশ। মান্ঘ অথবা 
মানুঘ অপেক্ষাও কোন উন্নততর জীব নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূল 
অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চরম সাথ্কতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে । জড়সত্তা 
থেকে প্রাণ-সত্ত।, প্রাণসত্ত। থেকে বিজ্ঞান-সত্তা, বিজ্ঞান-সত্তা থেকে চৈতন্য- 
সত্তা, চৈতন্য-সত্তা থেকে এশী-সত্ত৷ ব৷ দিব্য-সত্তায় পরিণতি লাভ করাই যেন 
সমগ্র জগতের মূল লক্ষ্য | ঈশুরের প্রেম বা করুণ! এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
প্রকাশিত হচ্ছে । কোন বিচ্ছিন্ন বস্ত বা ঘটনা আমাদের দুঃখের কারণ 
হ'লে ঈশুরের সর্বশক্তিমত্তা ও করুণাময়তায় সন্দেহ করা অযৌক্তিক, অর্থাৎ 
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মানুষের রীতি এবং ঈশৃরের রীতি যে ঠিক এক রকম হবে, এটা আমরা 
আশা করতে পারি না । একট! পামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গী থেকে জগৎকে বিচার 
করাই যুক্তিসঙ্গত । 


নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা 
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প্রয়ো্শ অধ্যায় 
ধর্মবিরোধী মতবাদ 


€ধর্ যে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে, একথা অস্বীকার করা 
যায় না ।) যেমন ব্যক্তিমনে ধর্মীয় ধারণা, আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছার 
অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তেমনই সামাজিক সংস্থা হিসেবেও ধর্মকে বিশ্ব. 
জনীন (11%9758]1) বল! যায়। (এমন কোন মানব-সমাজ কা এমন কোন 
ম'নব-সমপ্রদায় নেই, যেখাঁনে ধর্ম-বিশ্বাপী লোক দেখা যায় না, বা ধমীয়ি 
আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় না।) সুতরাং মানব-জীবনে ধর্মের অস্ত 
অস্বীকার করার অর্থ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞাকেই অস্বীকার কর 
ধর্মের ্রতিহাসিক অস্তিত্ব সর্বজনস্বীকৃতি হ'লেও তাত্বিক ব৷ দারশনিক বিচারে 
ধর্মের বাস্তবত৷ স্বীকার করা যায় কিনা, এন্সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে 
আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, (অতীক্তিয় সত্তায় বিশ্বাস ও তার 
ব্যাপারে বিশেষ ধরনের আবেগ, অনুভূতি ও ক্রিয়ানুষ্ঠান নিয়েই ধর্ম । 
“বিশেষ ধরনের' শব্দের তাৎপর্য হ'ল, অতীক্জ্রিয় সত্তার ব্যাপারে যে-কোন 
অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছাকেই ধর্ম বলা যায় না। ইন্দ্রজালের মধ্যেও 
অতীক্দ্রিয়ে বিশ্বাস আছে, [কিন্ত ইন্দ্রজালকে ঠিক ধর্ম বলা হয় না। 
অতীক্দ্রিয়কে মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর ও মানুঘের স্থুখ-ছুঃখের ব্যাপারে 
সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করাই হ'ল ধর্মের বিশেষ লক্ষণ, এবং এই 
বৈশিষ্ট্যের জন্যই ধর্ম ইন্দ্রজাল থেকে পৃথক্‌ |) অবশ্য এখানে মনে রাখা 
দরকার যে, যে অতীক্্িয়ে বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্ম গড়ে ওঠে, তা? যে 
কেবল ইক্ত্রিয়ের আগ্রাহ্য তাই নয়, মানুষের তুলনায় তাকে অনেক শক্তিমান 
ও একেশুরবাদে তাকে সবশক্তিমান বলেও কল্পনা করা হয় | কিন্তু এই 
অতীন্ত্িয় ও অতিমানবীয় শক্তি বাস্তব, না মানুঘের কল্পনামাত্র, এ সন্বন্থে 
দার্শনিক বিচারের অবকাশ আছে । অনেক চিন্তানায়ক ধমের তাত্বিব 
বাস্তবতা, এমন কি ব্যক্তিজীবনে ও জমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও 
অস্বীকার করেছেন | ধর্ম-দর্শনে ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, মূল্য ও 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্ুতিরাং ধর্মের বাস্তবতা যাঁরা 
অস্বীকার করেছেন, ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে ধর্মের মূল্য ও 
প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে যারা মত দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা না 
করলে, ধর্মদর্শনের আলোচন। অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 
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ধর্ম-বিরোধী মতবাদগ্লিকে প্রধানত ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
কতকগুলি মত হ'ল দাশনিক ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক । অর্থাৎ কেউ কেউ 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্ষের বাস্তবতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন, আবার কেউবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের বাস্তবতাকে 
স্বীকার করেছেন । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাঁরা ধর্মের বিরোধিতা 
করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউবা ধর্মের সমালোচনা করেছেন সমাজ-বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণ থেকে । কারণ, ধর্ম একটি সামাজিক সংস্থা ও সামাজিক রীতি- 
নীতি এবং ' আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি খনিষ্ঠ । আবার 
কোন কোন চিস্তানায়ক ধন্র্মর সমালোচনা করেছেন এবং অবাস্তবত। 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ; কারণ, তাদের 
মতে ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, ও ধর্মের প্রকৃত উৎপত্তি ব্যক্তির মনে। ধর্ম 
বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রধান ও বিশিষ্ট মতবাদ 
সম্বন্ধে আলোচনা করব । প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক মতবাদখগুলি আলোচনা 
করব, ও পরে আলোচনা করব দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে । বৈজ্ঞানিক 
মতবাদগুলির মধ্যে মনস্তাত্বিক মত নিয়ে আমরা আলোচনা আরম্ভ করব । 


|. মন:ঃসমীক্ষণ (55০119-92215515) 2 ফ্রয়েড (7:58)-এর মত 


মন£সমীক্ষণ গূলত মানসিক রোগের একটি চিকিৎসা-পদ্ধাতি। কিন্তু এই 
চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষের মন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য 
আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির সুসংহতির ফলে মন সম্পর্কে যে বিশেষ মতবাদ 
গড়ে উঠেছে তাকেও বলা হয় মনংসমীক্ষণ (৮১০1১০-৪15515) | সিগমুখড 
ফ্রয়েড (51807017029) বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভিয়েনায় এই 
পদ্ধতির প্রচার করেন | ফ্রয়েড ঠিক এই পদ্ধতি বা মতবাদের প্রতিষ্ঠাত৷ 
না হঃলেও এই মতের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তার অবদান সবপ্রধান 
এবং বর্তমান মন£সমীক্ষণ-মতবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ফক্রয়েডের মতই আলোচনা করব | ধর্ম সম্বন্ধে 
ক্রয়েডের মত আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা 
দরকার | 

ক্রয়েডের মতে মানুষের মনের প্রধানত তিনটি স্তর আছে_ সংজ্ঞা 
(০00501005), আসংজ্ঞান (9:-০020501909) ও নিজ্ঞীন (81000050100) | 
্রয়েড মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে এই নির্জান স্তরের সন্বন্ধেই 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । আমাদের সংজ্ঞানে যেমন ধারণ।, 
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প্রক্ষোভ (61001190), আবেগ ও ইচ্ছা! আছে, ঠিক তেমনই আছে আমাদের 
নির্ডানে । বরং সংজ্ঞানে যেগুলি থাকে তার্দের তুলনায় নিষ্জীনের ধারণা 
প্রক্ষোভ ও ইচ্ছার সংখ্যা অনেক বেশি । অথচ এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমর 
সচেতন নই । কিন্তু আমাদের সংজ্ঞানের ভূলন্ভ্রান্তি, এবং অনেক প্রক্ষোভ 
ও ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যা বাস্তব ও সংজ্ঞানের কোন বৃত্তি দিয়েই সম্ভব 
নয়। ফক্রয়েডের মতে এগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্য। মেলে নির্জান স্তরকে 
বিশ্বেঘণ করলে । যে পদ্ধতিতে নির্জানে বিভিন্ন ধারণা, প্রক্ষোভ, ইচ্ছা 
ইত্যার্দির অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম অবাধ-ভাবান্ঘঙ্গ-পদ্ধতি 
(চ156-5500180100) 10601100) | 

(ক্রয়েডের আর একটি বিশিষ্ট মত হ'ল, যৌন আবেগই মানব-মনের মৌল 
আবেগ (110198159)। এটি প্রধানত জাতিসংরক্ষণ-প্রবৃত্তি , এবং আত্মরক্ষণ- 
বৃত্তি থেকে একে পৃথক্‌ কর! যায়। কিন্ত এই যৌন আবেগ ব৷' প্রবৃত্তি 
কোন না কোন তাবে আমার্দের অন্য সুমন্ত আবেগ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে 
যুক্ত থাকে । অবশ্য যৌন আবেগ শব্দটি ক্রয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করেছেন_। এর দ্বারা যে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গমেচ্ছাই বোঝায় তা নয়, 
ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা যে-কোন সুখ-প্রবৃত্তিকেই বোঝানো হয়| ফ্রয়েডের 
মতে সংজ্ঞানে আমাদের অনেক ইচ্ছা ও আবেগ, ও প্রধানত যেগুলি 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষতাবে যৌন আবেগের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলির অধিকাংশেরই 
চরিতার্থতা সম্ভব নয়। সামাজিক ও অন্যান্য কারণে এগুলি অপূর্ণ থেকে 
যেতে বাধ্য হয় । এই অপূরিত বাসনা ও আবেগগুলি অনেক সময়ই 
সামাজিক বিচারে কৎসিত বলে বিবেচিত হয় বলে অবদমিত হয়, ও 
নির্জানে নির্বাসিত হয়| নির্ান স্তরাট এমনই একটি স্তর যার সম্বন্ধে 
ক্মৃতিও সম্ভব নয়।, সুতরাং এই অবদমিত বাসনা ও আবেগগুলি কখনও 
স্মৃতিরপেও সংজ্ঞানে আসে না। কিন্ত নিরবাসিত হ'লেও, এগুলি একেবারে 
লুণ্ত হয় না। বরং বল! যায়, অবদমনের ফলে এক দিক থেকে তাদের 
শ্তি-বৃদ্ধি হয় ও তার৷ নানা ভাবে নানা ছদ্বেশে সংজ্ঞানে আসবার চেষ্টা 
করে। তাদের এই ছদ্ববেশ ধারণের কারণ হ'ল, মনের প্রহরী । এই 
প্রহরীও নির্ঞানেই থাকে । স্থতরাং তাকে এড়িয়ে সংজ্ঞানে আসতে গেলে 
এই সব অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশ ধারণ ছাড়া উপায় নেই। তাই সংজ্ঞানের 
ভুলন্ড্রান্তি, স্বপ্ন ও প্রক্ষোভের মধ্য দিয়ে তারা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে । 

ক্রেয়েড আরও বলেছেন যে, শিশুর মানসিকতা গড়ে ওঠে প্রধানত 
ম! ও বাবাকে ধিরে | কারণ মা-বাবার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 
সুতপ্াং শিশুর যৌন জীবনে ও যৌন-কামনায় মা ও বাবার স্থান 
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সর্বপ্রধান।) মা ও বাবাকেই শিশুর প্রথম ও প্রধান কামপাত্র বলা 
যেতে পারে । এখন(মা-বাবার পরস্পরের সম্পর্কও শিশুর মনকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে । শিশুর মা-এর প্রতি যে আবেগ ও আকধণ, তা প্রধানত 
বাধা পায় বাবার দিক থেকে | সে মনে করে বাবার অস্তিত্বই মা ও তার 
মধ্যে দূরত্বের স্পষ্ট করেছে, অথব। মাকে পাবার ব্যাপারে বাধাস্বরূপ | সুতরাং 
বাবার প্রতি তার রোঘ থাকাই স্বাভাবিক | কিন্তু বাব৷ তার কাছে কেবল 
রোধের পাত্রই নয় । বাবার প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালবাসাও থাকে । 
কেনন।, বাবাও অনেক ক্ষেত্রেই তার স্থখান্ভূতির কারণ। একই' বস্তর প্রতি 
প্রীতি ও বিদ্বেষ এই উভম্ন ভাব থাকাকেই ক্রয়েড বলেছেন “উতয়বলতা? 
(810)019161706) ) 

শিশু-মনন্তত্বের এই সব ব্যাপারকে ভিত্তি করেই বয়স্ক মানুঘের ধর্ম- 
জীবন গড়ে ওঠে | ফ্রয়েড তাঁর “টোটেম ও টাবু (00667 27 
7৪১০০) গ্রন্থে আদি মানবের ধর্ম-জীবন বিশেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 
টোটেম প্রথার মধ্যে ধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একটি 
হ'ল “টোটেম* সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ও নিঘেধ, আর অপরটি হ'ল, 
সমগোষ্ঠী-বিবাহের নিষেধ। টোটেম প্রাণীকে পর্ব-পুরুঘ বলে কল্পনা কর! 
হয়। সাধারণভাবে তার হত্যাও নিঘিদ্ধ, এবং এই কারণেই টোটেম 
অতি শ্রদ্ধার পাত্র । আবার অন্য দিকে বিশেঘ উৎসব ও অনুষ্ঠানে 
টোটেমকে হত্যা করা হয় ও দলবদ্ধভাবে ভোজন করা হয়| এই দুটি 
প্রথার মধ্যে ও টোটেমের প্রতি এই দু'ধরনের মনোবৃত্তির মধ্যে মানুঘের 
পিতা-মাতার প্রতি উভয়বলতা (৪170158161০6)-ই প্রকাশ পায় । আবার 
টোটেম প্রথায় সমগোতী-বিবাহ নিঘিদ্ধ ; অর্থাৎ একই টোটেম শ্রেণীভূক্তদের 
মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধ বিশেষ অপরাধ বলে গণ্য হয়। এই ধরনের 
অপরাধের জন্য অনেক সময় প্রাণদণ্ডের পধ্যন্ত ব্যবস্থা আছে। এই 
নিষেধ প্রধানত মাতা-সম্তান অজাচার (11093) নিঘেধেরই প্রতীক । সুতরাং 
বলা যায় যে, টোটেম প্রথার মধ্যে শিশু-মনস্তত্বের দুটি প্রধান বৃত্তিই 
প্রতিফলিত হয়েছে-_-পিতার প্রতি তার মনোভাব ও. মাতার সম্পর্কে তার 
বাসনার নিঘেধ ও দমন । টোটেম-দেবতা আসলে পিতারই প্রতীক । 
মনস্তাত্বিক বিচারে টোটেম-দেবতার সঙ্গে আদিম মানুঘের সম্বন্ধ ও পিতার 
সঙ্গে শিশুর সন্বন্ধের মধ্যে অন্তত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ক্রয়েড |: তার 
মতের প্রমাণ হিসেবে তিনি কিছু কিছু শিশুর মন:ঃসমীক্ষার ফলাফল 
উদ্ধৃত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জীব-জ্তর ব্যাপারে তাদের 
সহ হর 2৮০০, (65115508০05), 9908. 1.4 8530], 826 225- 
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ধারণ ও প্রক্ষোভ টোটেম-দেবতার প্রতি আদিম মাঘের ধারণা ও 
প্রক্ষোভেরই মত | বিশ্বেঘণে আরও পাওয়া! গেছে যে, এই সব শিশুর 
কাছে এই সব বিশেঘ জীবজত্ত আসলে পিতারই প্রতীক । এই ধরনের 
নানা ঘটনা থেকে ক্রয়েড সিদ্ধান্ত করেছেন যে, (মানুষের কাছে ঈশুর 
আসলে পিতারই প্রতীক এবং মানুষ পিতার সম্বন্ধে তার ধারণার সাহায্যই 
তার ঈশুরকে কল্পনা করে এবং ঈশ্বরের ব্যাপারে তার যে প্রতিন্যাস 
(৪৫ 0৭০) তা অনেকাংশে পিতার ব্যাপারে তার প্রতিন্যাসেরই মত । 
সুতরাং ঈশ্বর পিতারই প্রতিভূ। কিন্ত শিশুর চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপের 
মধ্যে যুক্তি ও বৃদ্ধির তুলনায় আবেগ ও প্রক্ষোভেরই প্রাধান্য থাকে । 
সুতরাং তার কল্পনা অনেকাংশেই অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয় | এই 
অন্ধ আবেগ আবার প্রধানত স্ুখানেঘণেরই আবেগ | ( ঈশুর সম্পর্কে মানুঘের 
ধারণা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি এই সুখানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয় । 
স্থভরাং এব্যাপারে বাস্তবতার তুলনায় আবেগনির্ভর কল্পনাই বেশি কার্কর। 
এই কারণে ক্রয়েড ঈশুরের বাস্তবত৷ স্বীকার করেন না। বরং তাঁর মতে 
ঈশ্বর মানুঘের কল্পনারই অভিক্ষেপ (09৩15০0০2)।] ক্রয়েডের মতে ধর্মকে 
সত্য বলে মনে করা বা ঈশ্বরকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করা, সত্য ও কল্পনার 
মধ্যে পার্ক্যবোধের অভাবই সূচিত করে । মন:সমীক্ষার দ্বারা ধর্ম ও 
ঈশুরের অবাস্তবতা ও কাল্লনিকতাই প্রমাণিত হয়। শিশুর অপরিণত চিন্তা 
ও কল্পনায় পিতা ও মাতার সম্বন্ধে যে ধারণা ও অনুভূতি থাকে তা'ই 
আরোপিত হয় তার ঈশুরের ধারণায় । এর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোন 
সম্বন্ধ নেই | তাই গভীর ধর্ম প্রাণতা অস্বাভাবিক মন ও বাস্তব বৃদ্ধির 
অভা!বেরই পরিচায়ক | 

ক্রয়েডের বিরুদ্ধে প্রথমেই বল। যায় যে, মানুঘের ধর্ম-জীবনের মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ করা গেলেও, তার দ্বারা ধর্ম কাল্পনিক, একথা প্রমাণিত হয় না। 
মন£সমীক্ষায় ধর্মের মনস্তাত্বিক উৎপত্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা? যদি 
সত্য বলে স্বীকার কর! হয়, তবুও ধর্মীয় বিশ্বাস যে মূল্যহীন, এ-কথা বলা 
যায় না। কোন একটি বিশ্বাসের মনস্তাত্বিক ইতিহাসের সঙ্ষে সেই 
বিশ্বাসের তত্বগত বাস্তবতা ও মিথ্যাত্বেরে কোন সম্পর্ক নেই । কোন 
ধারণ মানব মনে কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লেও তার যে বাস্তবতা নেই, 
এ-কথা জোর করে বল! যায় না । কারণ, মানুঘের মনে ধারণাটির উৎপত্তির 
কথ হ'ল ব্যক্তিমনের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা, আর যাথার্থ্য ও বাস্তবতার প্রশ 
হ'ল তার স্বরূপ ও প্রকৃতির কথ! । কোন ব্যক্তিবিশেঘের মনের সঙ্গে তার 
বিশেষ সম্বন্ধ না থাকলেও তা? মিথ্যা হয়ে যায় না | 
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দ্বিতীয়ত, আমাদের সব ইচ্ছাকেই অলীক বলা যায় না । বরং আমাদের 
অধিকাংশ ইচ্ছারই কোন না কোন বাস্তব ভিত্তি আছে , এবং এগুলি 
পরিবেশের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। 
সুতরাং মানুঘের ঈশৃরাকাঙক্ষ। ঈশৃরের বাস্তবতাই প্রমাণ করে । (ইংরেজ 
দার্শনিক বোসান্কে 03958৭86)-র মতে আমাদের ক্ষধা যেমন খাদ্যের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তেমনই আমাদের ধরমীয়ি ও ঈশ্বরের আকাঙক্ষাও ঈশ্বরের 
বাস্তব অস্তিত্বই প্রমাণ করে 19 

তৃতীয়ত, ফক্রয়েড তার মতবাদের সমর্থনে কতকগুলি দৃ্টান্তের উল্লেখ 
করেছেন। কিন্ত তিনি তার দৃষ্টান্ত ও উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পর্ণ 
নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেন নি | কারণ তর দৃষ্টান্তগুলি প্রধানত অস্বাভাবিক 
মন ব। মনোবিকলনের দৃষ্টান্ত । তাছাড়া (তিনি ধম-বিশ্বাসের অন্ধ অনুষ্ঠানগত 
রূপটিই দেখেছেন | কিন্ত ধর্মের অন্য রূপও আছে | সেখানে মানুঘের সক্ষম . 
বিচার-শক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই | সেখানে ধমীয় আদর্শ 
ও নৈতিক আদর্শ এক ও অভিন্ন টি অন্য যে-কোন ধারণা ব1 বিশ্বাসের 
মতই' ধর্মেরও প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তার উৎপত্তিকালীন স্ুল ও প্রাথমিক 
রূপ দিয়ে নয়, উন্নত ও পরিণত অবস্থায় তার যে রূপে প্রকাশ ঘটেছে 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে । এই পরিণত ধরনের সঙ্রে নীতির বা বিজ্ঞানের কোন 
বিরোধ নেই । ধর্ম এখানে নীতি ও বিজ্ঞানের পরিপূরক । 

চতুর্থত, ক্রয়েড টোটেম-প্রথাকেই ধর্মের প্রাথমিক রূপ বলে বিশ্বাস 
করেছেন এবং এই প্রথাকে বিশুজনীন বলেও স্বীকার করেছেন । কিন্তু 
ধর্মের উৎপত্তির সন্বন্ধে নৃবিদ্যাগত আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, 
টোটেম-প্রথা খুবই আদিম হ'লেও, একে ঠিক আদিমতম প্রথা বলা যায় 
না। জীভন্দ্‌ প্রাক্‌-টোটেম ধর্মের কথাও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনি 
স্বীকার করেছেন যে, এই প্রাক-টোটেম ধর্মের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অনেকাংশেই কল্পনানির্ভর | তাছাড়া টোটেম-প্রথা একট অতি প্রাচীন 
প্রথা, সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা টোটেমকে মানে তার৷ যে সকলেই টোটেমকে 
দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, এমন নয়। আবার আদিম গোঠীচেতনার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ থাকলেও সমস্ত আদি জাতির মধ্যেই যে টোটেমপ্রথার প্রচলন 
আছে তা-ও বলা যায় না। সুতরাং টোটেম-প্রথার বিশবজনীনতার ব্যাপারেও 
সন্দেহের অবকাশ আছে, এবং সব ধর্মই যে টোটেম-প্রথার মাধ্যমে বিবতিত 
হয়েছে তা'ও সত্য নয়। অতএব টোটেম-প্রথার মানসিকতা৷ বিশ্লেষণ 
করলেই ধর্মের তাৎপর্য ও প্রক্কত মূল্য বিচার করা যায় না। 

শেষত,(ধর্ম-জীবনের অনুতাপ, ক্ষমাতিক্ষা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি 
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বাসনাকে মিথ্যা ও অলীক বলে প্রমাণ করা যায়, এমন কোন যুক্তি মনঃ- 
সমীক্ষণ দেখাতে পারে নি । মানব-জীবনে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে আহার, 
নিদ্রা ইত্যাদি জৈবিক বৃত্তির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন 
আছে উন্নত জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ আদর্শ অনুসরণের |) আর উচ্চ 
মানবিক আদর্শ অনুসরণের জন্যই জীব হিসেবে মানুষ অন্য সব জীবের 
থেকে পৃথক্‌ | 

সুতরাং মন:-সমীক্ষণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেয় তা" ধর্মের সাধারণ ও 
পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্য। বলে গ্রহণ করা যায় না। 


2, মার্কস্বাদ (112151570) 


(ক্য়েড যেমন মনোবিদ্যার দৃষ্টিতঙ্গী থেকে ধর্মকে অসার, অবাস্তব ও 
কাল্পনিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ধর্নপ্রাণতাকে অস্বাভাবিক মনের 
পরিচায়ক বলেছেন, জার্মীন সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস্‌ 091] ?421%) তেমনই 
ধর্মের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন সমা'জতাত্বিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে কার্ল মার্কসের মতবাদ ইউরোপীয় সমাজ- 
বিজ্ঞানে ও রাজনৈতিক জীবনে আলোডন আনে । পরে বিংশ শতকের 
প্রথমতাগে লেনিন প্রমুখ নেতাদের সাহায্যে এই মতবাদ বিশেঘভাবে প্রচারিত 
হয় ও রাশিয়ায় সমাজতাপ্বিক বিগ্ুব আনতে সাহায্য করে |) 

(দার্শনিক দৃষ্টিতঙ্গীর ব্যাপারে কাল মার্কস জড়বাদী | তাঁর মতে জগতের 
মৌল ও একমাত্র উপদান হ'ল জড়পদার্থ 0496661) | আমরা যাদের প্রাণ 
ও মন বলি, সেগুলি জড়েরই জটিলতর প্রকাশ | মাকস জড়ের বিবর্তনের 
যে ধারাটি আবিফার করেন, তার মূল ধারণা হেগেল (79861) থেকে প্রাপ্ত । 
এই ধারাটিকে দ্বান্দ্িক (01919001091) ধারা বল। হয় 1) হেগেল অবশ্য দ্বান্দিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন চিন্তার ক্ষেত্রে । কেননা, হেগেলের মতে 
চিৎ্শক্তিই হ'ল জগতের যূল উপাদান। হেগেলের দ্বান্দিক পদ্ধতি বলে, 
আমাদের কোন চিন্তা বা ধারণাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । যে কোন ধারণাই তার 
বিপরীত ধারণাকে নির্দেশ করে । বিপরীত ধারণার সাহায্যেই তার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করা যায়। যেমন, জড়ের ধারণা বুঝতে গেলে অ-জড়ের বিপরীত 
বলে তাকে বঝতে হ'বে । আবার অ-্জড়কেও জড়ের বিপরীত বলে বুঝতে 
হঃবে । আবার এই উভয় ধারণার সমনৃয় হয় প্রাণীর ধারণার মধ্যে | প্রাণী 
জড়ও বটে আবার অ-্জড়ও বটে, আবার এই উভয়েরই অতিরিক্ত পদার্থ । 
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মার্ক এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখিয়েছেন জড়ের বিবর্তনের ক্ষেত্রে। তার 
মতে জড়পদার্থের বিবর্তন ঘটে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে । 

কার্ল মার্কস্‌ ছিলেন প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী |) তাঁর মতে সমাজের 
বিবতনের ক্ষেত্রেও জড়-শক্তিই কাজ করে । / সমাজ-জীবনের অন্য সব দিক, 
( রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে । 
অর্থনৈতিক শক্তি আসলে জড়শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
আবার উত্পাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে । সুতরাং সমাজ- 
জীবন প্রধানত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে । তাই বিশেষ 
যুগে বিশেষ ধরনের উৎপাদ'ন-ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পদের 
বণ্টন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রাধান্য দেখা দেয় । আর এই বিশেষ ধরনের 
সামাজিক আরর্শগুলি সেই বিশেষ অর্থ নৈতিক-ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে 
সাহায্য করে ] কিন্ত জড়শক্তির স্বাভাবিক গতিতেই বিপরীত উৎপাদন 
ব্যবস্থার আবির্তাব ঘটে ; এবং প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ গুলির 
সঙ্গে তার বিরোধ বাধে | কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হয় জড়শক্তিরই, অর্থাৎ 
নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার । স্থুতরাং মার্কসের মতে অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থাই হ'ল সামাজিক ঘটনাগুলির একমাত্র না হ'লেও, প্রধান 
নিয়ামক | 

(যে-কোন সামাজিক সংস্থার মত ধর্মও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও সেই কাঠামোকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য 
করে |) সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
সংস্থার মত ধর্মের ব্যাপারেও পরিবর্তন আসে । যতদিন পধন্ত কোন 
সামাজিক সংস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজন থাকে, 
ততদিন পর্যস্তই তা টিকে থাকে । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে তার প্রয়োজন শেঘ হঃলেই সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে | এই তাবে 
প্রাচীন বহু আদর্শ, নীতি ও সামাজিক সংস্থাই আজ অবলুপ্ত, বিস্বত । 
অন্য যে-কোন সংস্থার সম্বন্ধে যে-কথা সত্য, ধর্মের সশ্বন্ধেও তা? সত্য । 

উপ বর্বর সমাজকে বাদ দিলে এতদিন পরৃস্ত যে সমাজ-ব্যবস্থা চলে 
আসছে তা প্রধানত শোঘণেরই সহায়ক | মার্কসের সমসাময়িক মুরোপীয় 
সমাজ ছিল ধনতান্ত্রিক (081681151) সমাজ | সুতরাং তার লেখায় তিনি 
ধনতন্ত্রের সন্বন্ধেই বিশদ আলোচনা করেছেন । তাঁর অনুগামীদের মতে 
সামন্ততন্ত্র (56554811570) ও ধনতন্ত্র উভর ক্ষেত্রেই সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক 
শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় (মুষটমের কিছু লোক অধিকাংশ লোকের শ্রমের 
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স্বফল ভোগ করে ও অধিকাংশ লোক কোনও রকমে বেচে থাকার মত খাদ্য, 
বন্ত ও আশ্রয় পায়।৯ অর্থাৎ, ধনিক-শ্রেণী দরিদ্র ও শ্রমিক-শ্রেণীকে শোষণ 
করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলে । অন্য সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
সংস্থার মত ধর্মও এই শোঘণ ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে । 
ধনিক-শ্রেণীও নিজের স্বার্থেই ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে নান। তাবে সাহায্য 
করেছে ও করছে। (সাধারণ মানুষ, যাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে 
সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি টিকে আছে, তার! ধর্মের মোহে 
আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ও সমাজে যে অসমতা ও অন্যায় শোষণ চলছে তার 
প্রতিবাদ করতে পারে না । সুতরাং মার্কস্‌ ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলন৷ 
করেছেন । শোঘিত জনসাধারণ এই আফিমের মোহে আচ্ছন্ন থাকে ও 
যে ন্যায্য অধিকার ও স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তার সমাজ-জীবনে বঞ্চিত হয়, 
তা' পরজীবনে লাভ করার আশ করে। সুতরাং মার্কসের মতে “ঈশ্বরে 
বিশ্বাস হ'ল বিকৃত সত্যতার মধ্য প্রস্তর (7391196 ?) 0০৫ 15 015 1:5-910119 
০6 ৪ 791790 01111221191) | রুশ সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিন 
(70101) তার এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, আদিম বর্বর মানুঘ যেমন প্রাকৃতিক 
শক্তিকে বুঝতে পারত না ও তাকে ভয় করত, আধুনিক যুগের সাধারণ মানুঘও 
তেমনই যন্বের অন্ধশক্তি সম্বন্ধে অন্ত । আদিম ববর মানুঘ প্রাকৃতিক শত্তির 
ভয়ে যেমন তাকে পূজা করত, আধুনিক অজ্ঞ মানুঘও নিজের অসহায় 
অবস্থা থেকে মুক্তির কামনায় ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে|: আর এই ভাবেই 
ধর্ম শোঘণ-ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে । ধর্ধ শোধিত ও অক্ষমকে 
শিক্ষা দেয় সহনশীলতা, আত্মনিবেদন ইত্যাদির, আর শোধককে শিক্ষা দের 
দয়। ও দানের । কিন্তু এই দয় ও দান, সে যে শোষণ ও সামাজিক অন্যায় 
করে, তার তুলনায় সাত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বার সামাজিক 
অসমতা ও শোঘণ দূর হয় না । কেননা, ধর্ম ধনী ও দরিদ্রকে সমদৃষ্টুতে 
দেখে না |) 

কাল মাকসের মতে বেজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বরের কোন বাস্তব অস্তিত্ব 
নেই | বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না । 
বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈঘম্য ও শোঘণকে টিকিয়ে 
রাখার জন্যই ধর্মকে ও ধর্নবিশ্বাসকে রক্ষা কর! হয়। আর সাধারণ মানুষ 
অক্ঞ বলেই তা? সম্ভব হয়| সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের ফলে যখন সামাজিক 
শোঘণের অথাৎ সমাজে অর্থনৈতিক শোঘণের অবসান ঘটবে, মানুঘের 
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অজ্ঞতা দূর হ'বে, মান্ঘ যখন যন্ত্রের শক্তিকে বুঝতে শিখবে, তখনই সামাজিক 
সংস্থা হিসেবে ধর্মের প্রয়োজনও শেঘ হ'বে, আর তা? ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'বে। 
ব্যক্তিগত চিন্তায় অস্তিত্ব থাকলেও সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের অবলুপ্তি 
ঘটবে | পরে জড়বাদের ধারণা ও চিন্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ফলে ব্যক্তি- 
জীবনেও ধর্মের প্রয়োজন শেষ হবে । 

মার্কপীয় মতবাদের সমালোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে, দার্শনিক মতবাদ হিসেবে জড়বাদ সর্বজনম্বীকৃত নয় । (সার্কষ্বাদীদের 
মতে জড়শক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞরতাই ধর্মের মূল) কিন্তু তাঁরা জগৎকে যে ভাবে 
ব্যাখ্যা করেন তা” এখনও নিল প্রমাণিত হয় নি। কালের বিচারে 
জড়ের আবিভাব প্রথমে হ'য়ে থাকতে পারে,/কিন্ত বিবর্তনের মৌল উপাদান 
বলে জডকে স্বীকার করার অসুবিধা আছে । ' প্রাণ ও চেতনা জডপদার্ধের 
বিবতনের বিশেঘ বিশেষ স্তরে আবির্ভূত হ'লেও তাদের সব কিছুই যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না 1) প্রাণী ও চেতনপদার্থের ব্যবহারের মধ্যে 
এমন অনেক কিছু আছে, যাদের সম্বন্ধে জড়পদার্থের মত বান্ধিক পদ্ধতিতে 
পুর্বাভাস বা ভবিধ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় | এই সব বস্তর আচরণ অনেক 
ব্যাপারেই অনিশ্চিত | তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানে জড়বস্তর ধারণারও অনেক 
পরিবর্তন ঘটেছে । জড়ের স্ববপ কি, সে সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা দকলে একমত 
নন। 

দ্বিতীয়ত, )ধর্ম যে সর্বক্ষেত্রেই বিকৃত সত্যতার পরিচায়ক তা নয় | 
যদি' উন্নত সভ্যতা বলতে আমরা কেবল জড়বাদী সভ্যতাকেই না বুঝি, 
তাহ'লে বলা যায়,(অনেক উন্নত ধরনের মানব সভ্যতাঁই ধর্জভজীবন ও ধম- 
বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।) প্রকৃতপক্ষে, মার্কস্বাদীর ধর্মীয় চেতনার উপযুক্ত 
বিশেষণ করেন নি; আর সেই কারণেই ধর্মকে মনে করেছেন মিথ্যা ও 
অবাস্তব | 

তৃতীয়ত, (মার্কসীয়রা ধর্মকে জনগণের আফিম বলে বর্ণনা করেছেন । 
কিন্তু ধর্ম-চেতনা মানুঘের মনে জড়তা আনে না, অথবা মানুঘকে জীবনের 
সুখ-দুঃখের ব্যাপারে .অসংবেদনশীলও করে তোলে না। আবার ধর্ম 
মানুঘের মধ্যে অকর্মণ্যতা বা নিশ্চেষ্টতাও আনে ন] | বরং ধর্মপ্রাণ মহা- 
পুরুঘদের জীবনে আমরা এর বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখি । প্রকৃত ধর্মবোধ 
মানুঘকে আশাবাদী ও নিভীঁক করে তোলে । জীবনের দুঃখ ও কষ্টের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেয় । ধর্ম মানুষকে লোত ও পাপের পথ থেকে 
বিরত করে। গভীর ধর্মবোধ মানুঘকে সমগ্র মান-ঞ্জাতির কল্যাণে আত্ম- 
নিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে । 
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চতুর্ত, (আদিম ববর জীবনে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে মানুষের 
কেবলমাত্র ভীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয় নি। মানব-মনের আরও 
অন্যান্য আবেগ, বা! প্রক্ষোভ, যেমন, বিস্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয়, রহস্যবোধ, 
অসীমের অনুভূতি ইত্যাদি, মানুঘের ধর্ম-চেতন। ও ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে 
সাহায্য করে | কিন্তু মার্কসীয়রা সেগুলি সবই অগ্রাহ্য করেছেন । ) 

পঞ্চমত, ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম-চেতনা কোনও নিদিষ্ট শ্রেণীর অনুভূতির 
ব্যাপার নয় । যারা শোঘিত, যারা জাগতিক স্ুুখশাস্তি থেকে বঞ্চিত, কেবল 
তারাই যে ধ্ষের মধ্যে ও পরজীবনের কর্নার সাত্বন। খোজে তা" 
নয়। বরং বলা যায় যে, কেবল অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষের 
আধ্যাত্বিক আকুতি তৃপ্ত হয় না॥। অসীমের আকধণ, পরম-সত্বার সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার তীব আকাঙ্ক্ষা ধনিক-শ্রেণীর মান্ঘকেও ধর্ম-জীবনে আকৃষ্ট 
করেছে । এই সব মহান পুরুঘেরা তাদের আদর্শের জন্য সমস্ত পাখিব 
এশুধ ত্যাগ করেছেন । 

ঘষ্ঠত,[মাকপীয়রা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত ন্যায়ের তিন্ডিতে যে সম'জ 
গড়ে উঠবে, সে সমাজে ধর্ম অবনুপ্ত হ'বে। কিন্তু ধর্মই মানুঘের হৃদয়ে 
পরবততন আনতে পারে । ফলে মানুঘ ধর্মের প্রেরণায় সমস্ত শোষণের 
অবসান ঘটাতে উদ্বদ্ধ হ'তে পারে। মারকপীয়রা যে ন্যায়পরায়ণ সমাজের 
কথ! বলেন তা একমাত্র মানুঘের হৃদয়বৃত্তির পরিবতনের মাধ্যমেই আনা 
সস্ভব। আর এ ব্যাপারে ধর্মের সক্রিয় ভুমিক। থাকতে পারে । 

উপনংহারে বল! যায় যে, ( কাল মাকপ্‌ ও তার অনুগামীর] ধর্মের 
স্বরূপট দেখেন নি। তার! ধম বলতে বুঝেছেন কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস 
ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে | কিন্তু আচারনিষ্ঠত। ব1 অনুষ্ঠানসবস্ব তাই ধর্ম 
নয় । সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্ণই মানব জীবনের পরম আদর্ণ। এই 
পরম আ'দর্ধের প্রত মানুবের শ্রন্ধ। ও ভঙ্জিই যথার্থ ধর্ম |) ধমীঁয় আকাঙ্ক্ষা 
মান্ঘকে পরম আনশ লাভে অনুপ্রাণিত করে, উদ্বদ্ধ করে সেই পর: 
সন্তার সঙ্গে মিলিত হ'তে, ধার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরম আদর্ণগুলি 
মিলত হ'য়েছে, সার্থক হ'য়েছে। সুতরাং কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ 
সংস্কার যেমন ধর্ম নয়, তেমনই যাগ্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠান পালন'ও যথার্থ ধর্ণ 
নয়। যথার্থ ধর্ম হ'ল পরম-সত্তার সঙ্গে, অপীমের সঙ্গে মানুধের মিলন- 
প্রয়াস । ধর্ষ মানুষের স্বভাবগত। অপীমের কল্পনা ও পরম-সত্তার সঙ্গে 
মিলনের আকাঙ্ক্ষা মানুঘের প্রকৃতির মধ্যেই উপ্ত। মানুঘের আচার- 
অনুষ্ঠানকে বাহ্যত নিয়গ্ত্রণ করা যায়, কিন্ত তার আন্তরিক ধর্ণবোধ ও 
স্মনুততিকে নষ্ট করা যায় না। মান্ঘের ধর্মীয় চিন্তা বা কল্পনার সম্পর্ণ 
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অবলুপ্তি ঘটতে পারে না । সমাজের যে অবস্থাই আস্মক না কেন মানুঘের 
চিন্তার ও কল্পনার অবকাশ সেখানে থাকবেই । 


3. জড়বাদ (02151181159) ও প্রাকুতবাদ (৪0012911510) 


ধর্মের সম্বন্ধে যে দু'টি মত আলোচনা কর! হ'ল, সে দু+টি প্রধানত 
বৈজ্ঞানিক মতবাদ । এগুনিতে নির্দিষ্ট এক একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
ধনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, অথচ 
পর্ন মানুষের সমস্ত চেতনাকে জুড়ে থাকে | ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে বিশেষ কাজে, 
বিশেষ অনুভূতিতে বা বিশেঘ ইচ্ছায় ধামিক তা৷ নয়, তার সমগ্র চেতনাই 
ধর্নভাবাপন্ন | সুতরাং কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যাখ্য। 
অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে | তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করতে হ'বে মানুঘের জীবন ও জগৎ 
সম্বঙ্গে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে | কিন্ত বিজ্ঞানের নিজস্ব প্রয়োজনেই কোন 
কিছুর সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টি দেওযা৷ সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মের মত বস্তুর যথাযথ 
মূল্যায়ন হয় দার্শনিক বিচারে | দর্শনই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ধর্মের যথাযথ বিচার ও 
বিশ্বেঘণ করতে পারে । অতএব আমরা দার্শনিক বিচারে ধমের বিরোধী মত- 
বাঁদগুলি নিয়ে আলোচনা করব । এর মধ্যে প্রথমে যে মতবাদটি নিয়ে আমরা 
আলোচনা করব, ব্যাপক অর্থে তাকে বলা যায় প্রাকৃতবাদ (08191157)- 

প্রাকৃতবাদ আসলে যে-কোন ধরনের অতিপ্রাকৃতবাদ (30767790178- 
11570) বা চেতনবাদ (97171057)-এর বিরোধী । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
পাশ্চাত্য দেশে প্রাকৃতবাদ বিশেঘভাবে ধর্মবিরোধী মতবাদবূপে প্রসার লাভ 
কবে। প্রাকৃতবাদ জগৎ ও জীবনকে প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলিতে (পদার্থ বিদ্যা, 
রসায়ন ইত্যাদি) স্বীকৃত পদার্থ ও ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
করে। সুতরাং প্রাকৃতিবাদ (পরমাণু , গতি ইত্যাদিকেই জগতের মৌল 
উপদান অথবা মানুঘের বৃদ্দিগ্রাহ্য মৌল পদার্থ বলে স্বীকার করে, ও 
এইগুলির সাহায্যেই জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে 1) প্রাকৃতবাদে 
অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়, আদর্শ বা উদ্দেশ্যের কোন স্বান নেই | এই মতবাদ 
অতি প্রাচীন। / প্রাচীন গ্রীকৃদেশে সোফিষ্ট (59010150 বলে পরিচিত 
'দার্শনিকরা এই ধরনের মত পোঘণ করতেন । ডেমক্রাইটাস্‌ (00627001115) 
ও লিউসিগ্পাস্‌ (.98011993) প্রমুখ দারশনিকরা জগতের জড়বাদী ব্যাখ্যা 
দেন। প্রাচীন ভারতবর্ধে একমাত্র চার্বাক ছাড়া জগতের গামগ্রিক জড়বাদী 
ব্যাখ্যা আর কোন দাশনিক মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য 
পরমাণবাদ ভারতবর্ধে একটি অতি প্রাচীন মতবাদ 1) 
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প্রাকৃতবাদের নানা রূপ । যুগে যুগে বিভিন্ন দাশনিক চিন্তাধারায় 
এর প্রকাশ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে | এড্ওয়ার্ডস্ (8৫3105) তার 
“ধর্মের দর্শন”. (0116 01901950101) ০ চ২০118101) গ্রন্থে প্রাকৃতবাদকে দুটি 
প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন-_(৪) নিবিচার প্রাকৃতবাদ (70০517860 
ব201911510) বা জড়বাদ (15511911917), ও (০) অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদ 
(80095610 ব501911510) | জড়বাদ থেকে পৃথক করে দেখাবার 
জন্য অজ্ঞেয়বাদী প্রাকৃতবাদকে অনেক সময় কেবল প্রাকৃতবাদ?-ও 
বল৷ হয় | 

(৫) জড়বাদ : পদার্থবিদ্যা, রসাযন ইত্যাদি প্রাকৃতি বিজ্ঞানগুলি যে 
বস্তু নিয়ে আলোচনা করে জড়বাদ সেই জড়পদার্কেই বিশ্বজগতের মৌল 
উপাদান বলে স্বীকার করে। এই মতবাদ অনুযায়ী জড় পরমাণুগুলিই 
দৃশ্যমান জগতের একমাত্র উপাদান, এবং দৃশ্যমান জগৎ ছাডা অন্য কোন 
জগৎ জড়বাদী স্বীকার করেন না| জড়বাদীদের মতে পরমাণুপুঞ্জ ও তাদের 
গতি দিয়েই জগতের সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় । জগৎ ও মানুঘের 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন চেতনা, ইচ্ছা, 
আদশ বা উদ্দেশ্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই । যা কিছু ঘটে সবই 
গতিমান ও সচল পরমাণু ও ইলেক্‌্ট্রনের (616061077) খেলা | সুতরাং 
প্রাণ, মন, ইত্যার্দি সব কিছুই জড়েরই নানা বিবতিত রূপ ; এবং আদর্শ, 
মল্য, উদ্দেশ্য ইত্যার্দির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই | প্রাকৃত বিজ্ঞান জগতের 
যে বর্ণনা দেয়, জগতে তার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই । যাঁকে জীবন 
বা প্রাণ বলা হয়, তা? জড়দেহেরই বিশেঘ অবস্থামাত্র । আবার জড়দেহও 
বিশেষ ধরনের পরমাণু-সংস্থান ছাড়া আর কিছুই নয় । ঈশুর বা অতি- 
প্রাকৃতের কোন স্থান জড়বাদে নেই | সুতরাং ধর্মও জড়বাদীর মতে 
কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত । 

উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের জড়বাদী ব্যাখ্যা আজ আর দর্শনের ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় না। কারণ জড়বাদ' বিচিত্র বস্তর গুণগত ও 
মল্যগত পার্ক্য স্বীকার করে না। জগতের সব কিছুকে জড়পদাঞ্ধের পরমাণু, 
তাদের গতি ও গাণিতিক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝানোর অর্থ সৃক্ষাতর বস্তকে স্থলতর 
বস্তর ধারণ! দিয়ে ব্যাখ্যা করা । এক কথায় বল! যায় যে, জড়পরমাণুর 
সাহায্যে জগতের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জড়বাদ অতিসরলীকরণ 
দোঘে দষ্ হয়েছে । সরলতা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আদর্শ হ'লেও, 
জগতের সমস্ত জটিল ও বিচিত্র বস্তর অতি-সরল ব্যাখ্য। মানুঘের বুদ্ধি ও 
কল্পনাকে সন্তষ্ট করতে পারে না । কেননা, তাহলে জটিল ও বেচিত্র্যময় 
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বিশ্বের অনেক কিছুই থেকে যায় অব্যাখ্যাত, অস্পষ্ট । (তাই বুকনার 
(38০1)00), কার্ল ভগ্‌ (80 ৮০৪) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জড়বাদ আজ 
আর চিস্তা জগতে কোন আলোড়ন স্যষ্টি করে না। 

(৮) প্রাকৃতবাদ £ ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও স্থল জড়বাদের তুলনায় 
গভীরতর সমস্যার স্যষ্টি করেছে প্রাকৃতবাদ বা অজ্্েয়বাদী প্রাকৃতবাদ | 
অতিসরলতা৷ দো প্রাচীন জড়বাদকে মতবাদ হিসেবে দূর্বল করেছে | কিন্তু 
আধুনিক প্রাকৃতবাঁদ জড়বাদের তুলনায় অনেক কম উগ্র ও ব্যক্তব্য উপ- 
স্থাপনের ব্যাপারেও অনেক সংযত | জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদকে সমথন 
করে বলে এই মতবাদ প্রাচীন জড়বাদীদের মত জগতের আদিম ও মৌল 
উপাদানের স্বরাপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করে নি | এই মতে পদার্থ রূপে 
“জড়” ও “চেতন' এই দু'টির স্বরূপই আমাদের অজানা | পরমসত্তা কি, 
তা আমরা জানতে পারি না । প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রপঞ্চ (16100765000)-কেই 
আমরা জানি । সুতরাং প্রাকৃতবাদ বিশ্বজগৎকে এই প্রপঞ্চের পরি- 
প্রেক্ষিতেই ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করে, আর এই প্রপঞ্চ বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য 
জগৎ বলতে বস্তত জড়জগৎকেই বোঝানো হয়েছে । চেতনার জগৎকে এই 
জড়জগতেরই' ছায়াত্বরাপ বা উপপ্রপঞ্চ (01-01)600109107) বলে বর্ণন। 
করা হয়েছে । এই ছায়াসত্বা জ্ঞান বা জীবনের ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে একেবারেই অকেজো, অপ্রয়োজনীয় । সুতরাং একে স্বচ্ছন্দ 
অগ্রাহ্য করা যায়। আধুনিক কালে হাকৃস্লী (75155) এই মতের 
একজন প্রধান সমর্থক | তিনি মানুঘকে বলেছেন সচেতন যন্ত্র“ (001901- 
003 ৪6০910960) ; এবং এই যন্ত্রে চেতনার কাক অনেকটা ব্যবসায়ের 
অক্রিয়-অংশীর (31990108 70910767) মত। চেতনা স্বপর দেখে যে, সেই' 
সব কিছু করছে, কিন্ত আসলে যা-কিছু কাজ, তা” জটিল দেহ-যন্ত্রটই করে । 
অতএব(মানুঘের চেতনা আসলে যেন একটি উপাঙ্গ (472970486)-এর 
মত। শরীরের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে চেতনা একেবারেই 
অক্ষম | সুতরাং শরীরের সব ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা যাশ্তিক 
পদ্ধতিতেই দে'ওয়] যায় 

প্রাকৃতবাদে মানুঘের চেতনার মত ঈশৃরকেও বিশ্বযন্বের অক্ষম ছায়ামাত্র 
বলে বর্ণনা করা হয়। ঈশ্বর যেন চিরনিদ্রিত ও চিরশ্বপ্লাভিভূত, 
বিশ্বুনাটকের চিরদ্রষ্টা । বিশ্বজগতের নিয়ন্রণের ব্যাপারে একেবারেই 
অপারগ, অক্ষম | 

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইন (99117) প্রাকৃতবাদী। তার প্রাকৃতবাদে 
বিবর্তনকেও যান্ত্রিক ও প্রাকৃত নিবাচন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 


০৯ শশা 
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জীবজগতের যা-কিছু বিবর্তন, তা'র সবই আকহ্মিক ভেদ ও প্রাকৃত 
নির্বাচন (09/01] 9০1900100) দিয়েই নিদিষ্ট হয় । এর মূলে কোন 
ইচ্ছা-শক্তি বা উদ্দেশ্য কাজ করে না । 

জেমস্‌ ওয়ার্ড (38095 ৬/810) তার “প্রাকৃতবাদ ও অজ্ঞাবাদ'”ঃ 
(৪012115া) 200 4১৪03010151) গ্রন্থে প্রাকৃতবাদের সমালোচনা করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, জড়বাদের সঙ্গে প্রাকৃতবাদের কোন ব্যবহারিক ভেদ 
নেই |: প্রাকৃতবাদ যে-কোন আধ্যাত্িকতাকে ও চেতনাকে জ্ঞানের অতীত 
বলে আলোচনার অযোগ্য বলেছে । কিন্তু চেতনাকে আলোচনার অযোগ্য 
বলে বাদ দেওয়া আর জড়বাদদী রীতিতে চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার 
করার মধ্যে কোন ব্যবহারিক পার্থক্য নেই | কিন্তু উভয় মতের বিরুদ্ধেই 
বল! যায় যে, যান্ত্রিক মতবাদ নিদিষ্ট সীমিত ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
ব্যাখ্যার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎকর্থঘ অজন করতে পারলেও, জগৎ ও জীবনের 
সামগ্রিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি। সীমিত ক্ষেত্রে, যেখানে বস্তুর 
পরিমাণগত সন্বন্ধ নির্ধারণ করা যায়, সেখানে বেজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে 
প্রাকৃতবাদ বা জড়বাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সামগ্রিক 
দর্শন হিসেবে প্রাকৃতবাদ নির্ভরযোগ্য নয়। জীবনের সব কিছুকেই পরিমাণ 
ও গাণিতিক হিসেবে পরিমাপ করা যায় না। 

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতবাদ জীবনের একটি দিককেই' প্রধান বলে স্বীকার 
করেছে ; সেটি হ'ল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জডের গতিপ্রকৃতি। কিন্তু মানুঘের 
জীবনের বা অনুভূতির অন্য দিকও আছে । প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়জগতের 
তুলনায় মানুঘের জীবনে তার মূল্য কিছু কম নয়। প্রাকৃতবাদ এদিকটিকে 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমরা যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ করছি, 
তেমনই তার মল্যায়নও করছি। এই মূল্যের কথা, এই আদর্শের কথা, 
প্রাকৃতবাদে একেবারেই অস্বীকার করা হয়েছে | তাই প্রাকৃতবাদ জীবনের 
যে-ছবি তুলে ধরে তা” আংশিক, দার্শনিক বিচারে অসম্পূর্ণ । জীবনের 
এই মল্যবোধের দিকটির সঙ্গেই ধর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ | সুতরাং ধারা এই 
মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেন, তাদের পক্ষে ধর্মের তাৎপর্য ও বাস্তবতা বিচার 
কর! সম্ভব নয় | 

তৃতীয়ত, প্রাককৃতবাদ মানুঘের মনকে উপপ্রপঞ্চ, ছায়াময় ও অক্রির 
বলে বর্ণনা করেছে । হাকৃসৃলী বলেছেন, “যাপ্্রিক পদ্ধতিতে আমাদের 
শরীরের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, আমাদের মানস বৃত্তিগুলি আমাদের 
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চেতনায় তারই প্রতীকমাত্র (08: 1060681 00701610919 ৪16 9101019 1116 
5%1010018 11) 001090101090639 ০৫ (119 ০11210063 5117101) 12106 [01900 
8000109110211% 11) 0106 0168101907) 1+:£ কিন্তু যা অক্ষম, যা অক্রিয়, 
শারীর ক্রিয়ায় যা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, সেই প্রতীকের অস্তিত্বের কারণ: 
কি? শারীর ক্রিয়ায় যা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, তেমন উপাঙ্গকে প্রকৃতিই 
তার অমোঘ নিয়মে নির্দয়ভাবে বর্জন করে । চেতনা যদি কেবল অনাবশ্যক 
উপাজমাত্র হ'ত তাহ'লে, প্রকৃতি কালিদাসকে তার কবিচেতনা দিয়ে 
ভারাক্রান্ত করত না । কালিদাসের কাব্য পাঠও আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র 
জড় উদ্দীপকের প্রতি জড়ের প্রতিক্রিয়ামাত্র নয় | এ হ'ল রসানুভুূতি ও 
রসোপলন্ধির ব্যাপার । একে প্রতিবর্ত ক্রিয়া ([.976% ০6০9) বলে ব্যাখ্যা 
দেওয়া যায় না। সুতরাং প্রাকৃতবাদ জীবনের যে ব্যাখ্যা দেয় তা'র সঙ্গে 


মানুঘের আন্তরিক অনুভুতি উপলব্ধি ও চেতনার কোন সামঞ্জস্য নেই । 
এই জন্যই প্রাকতবাদ জীবনদর্শন হিসেবে অচল | 


4 ওগুত্ত, কৌৎ (১৪515 ০০:০০)-এর প্রত্যক্ষবাদ (9০১10151500) 


ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত কৌৎএর মতবাদে প্রাকৃতবাদেরই এক ভিন্ন 
প্রকাশ দেখা যায় | উনিশ শতকের এই দারনিকের মতবাদ প্রত্যক্ষবাদ 
বলে পরিচিত | অন্যান্য প্রাকৃতবাদীদের মত তিনিও প্রত্যক্ষের অতীত কোন 
সত্তার সম্বন্ধে নীরব থাকারই পক্ষপাতী । এদিক থেকে তিনি অক্ড্েযবাঁদেরই 
সমর্থক | বস্ত্র স্বরূপ যেমন আমাদের অজ্ঞাত, তেমনই তাদের আদি কারণ 
বা৷ পরম অর্থ ও উদ্দেশ্যও আমাদের অজানা | আমরা বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, 
অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তুলনার সাহায্যে জাগতিক বস্তগুলিকে ও তাদের 
পরস্পরের পৌর্বাপর্য, সাদৃশ্য, ইত্যাদি সম্বন্ধগুলিকে জানতে পারি ; আর 
তা*দের মধ্যকার এই সব নিদিষ্ট সম্বন্ধ ও সমতার নামই হ'ল “নিয়ম | ( বস্তর 
স্বরূপ, তাদের আদি ও উদ্দেশ্য আমরা জানিনা বলেই বস্ত-জগৎ সম্পরকে 
আমাদের কোন পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বলে কিছু নেই। 
আমাদের সব জ্ঞানই সাপেক্ষ (1২917196)। কিন্তু তাই বলে আমাদের 
হতাশার কোন কারণ নেই | জগৎ সম্বন্ধে যে সাপেক্ষ জ্ঞান আমাদের 
পক্ষে সম্ভব, তা'ই আমাদের একমাত্র ব্যবহারযোগ্য ও কার্ধকর জ্ঞান । 
এই ভ্ঞানের সাহাযোই প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের পর্বদর্শন (6016518170). 


ক পপ পা 
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সম্ভব ;, আবার এই জ্ঞান দিয়েই আমর প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার 
চেষ্টা করি 1) 49201] 7০0] [165০17/--পৃর্দর্শনের জন্যই জানা | 
যদিও প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে মানুঘের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য পৃবদর্শনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র জ্ঞান, তবুও যুগে যুগে 
মানুঘ “পরম জ্ঞান লাত করার চেষ্টা করেছে এবং এই ধরনের জ্ঞান সে লাভ 
করতে পেরেছে বলেও বিশ্বাস করেছে | সুতরাং কোৎ-এর মতে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানই যে একমাত্র ব্যবহার্য জ্ঞান, এ-কথা বুঝতে মানুঘের অনেক বছর 
কেটে গেছে ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের ধারণায় পৌছতে মানুঘের চিন্তাশক্তির 
যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন হয়েছে । তাই অগুস্ত কৌৎ যে-কোন রকম 
তত্ববিদ্যাগত আলোচনারই বিরোধী | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে "যে, প্রত্যক্ষকে একমাত্র কাধকর 
জ্ঞান বলে মানলেও, ও তত্ববিদ্যাগত বিমৃত্ত কল্পনার বিরোধী হ'লেও, 
কৌৎ অভিজ্ঞতাবাদ (91087101577) স্বীকার করেন না। তার মতে 
অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশৃন্য বিছিন্ন প্রত্যক্ষ বা পযবেক্ষণের কোন 
মূল্য নেই ও এই ধরনের পর্যবেক্ষণ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নির্ভরযোগ্য 
জ্ঞানও দিতে পারে না । অন্যান্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্তভাবে যখন কোন 
পর্যবেক্ষণকে আমরা বুঝি ও সেটিকে যখন একটি নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা 
করি, তখনই সেই পধবেক্ষণের প্রকৃত তাৎ্পধ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । জ্ুতিরাং প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদ (5231)1710199) বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষকেই' 
যথেষ্ট বলে মনে করে; কিন্ত আধুনিক প্রত্যক্ষবাদ (99511151510) সুসংবদ্ধ 
প্রত্যক্ষকেই মূল্য দিয়েছে । অভিজ্ঞাবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের এই মৌলিক 
পার্ধক্যটি অনেকেই লক্ষ্য করেন না । ফলে প্রত্যক্ষবাদের ব্যাখ। তাঁদের 
লেখায় অস্পষ্ট ও অনম্পর্ণ থেকে যায় | অথচ প্রত্যক্ষবাদীদের মতে এই 
ভেদের জন্যই সাধারণ বা ইতরজনের প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষের 
মধ্যে অনেক পাথক্য | 

কৌৎ-এর মতে বতমান প্রত্যক্ষবাদী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞান 
আরও দুটি পর্যায় পার হয়ে এসেছে । সে দুটি হ'ল ঈশুরতত্বের (010৩০- 
1981০81) পর্ধায় ও তত্ববিদ্যার (115681)551091) পর্যায় । 

আদিম অবস্থায় মানুঘ যে কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারকে তারই নিজের 
মত কোন সত্তার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করত । 
তারপর ক্রমশ একটি অতি-প্রাকৃত শক্তি একই জাতীয় পদার্থের উপর কর্তৃত্ব 
করে বলে কর্পনা করা হ'ত। এই কল্পনা-পরিবর্তনকে ভক্তিবস্তবাদ 
(56900101500)-এর স্তর থেকে বছদেবধাদ (০91510151510)-এ উন্নতি বল! যায় । 
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কারণ প্রথম, অথাৎ তক্তিবস্তবাদের স্তরে প্রতিটি বস্তকেই এক একটি পৃথক্‌ 
দৈববস্ত বলে মনে করা হ'ত, আর পরের স্তরে একই জাতীয় পদার্কে 
একই দেবতাত্র অধীন বলে কল্পনা করা হ'ত। ঈশ্বরতত্বের পর্যায়ে আরও 
উন্নতি লক্ষ্য করা যায় একেশুরবাদ (0)01)00)91977)-এর স্তরে । এই স্তরে 
জগতের সব কিছুই একই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ বলে কল্পনা করা 
হ'ত । দ্বিতীয় পায়ে, অর্থাৎ তত্ববিদ্যার পর্যায়ে মানুষ দৈবশক্তি বা দৈব- 
ইচ্ছার বদলে কতকগুলি পদার্থ বা বিমতি ধারণার সাহায্যে জাগতিক ঘটনার 
ন্যাখ্যা করত । এই সব পদার্থ বা বিমৃত্ত ধারণাগুলিকে জগতের মৌলিক 
উপাদান বলে কল্পনা করা হ'ত্র। জগ'তর গতিপ্রকৃতির প্রধান পরিচালক 
এখন আর ঈশ্বর ন'ন, প্রকৃতি" । এই “প্রকৃতি* কতকগুনি নিদিষ্ট ধারায় 
বা নিয়মে কাজ করে, অথবা পরম মঙ্গলের দিকে এর প্রবণতা আছে, অর্থাৎ 
পরিদৃণ্যমান জগৎ নিদিষ্ট কোন অর্থ সাধন করছে । এই সব নানা ধরনের 
কল্পনার সাহায্যে মানুঘ তার পরিবেশকে ব্যাখ্যা করত । সবশেঘে এল 
গাধুনিক প্রত্যক্ষবাদের পর্যায় । এই পর্যায়ে এই সব বিমূর্ত ও অস্পষ্ট ধারণাকে 
বিদায় দেওয়া হ'ল | সাক্ষাৎ পধপবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত 
অপরিবর্তনীন্ন ও বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ঘটনার 
ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ল । কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের চরম বা অন্তিম 
ব্যাখ্য৷ মানুষের অজ্ঞাত ব1 জানার ক্ষমতার অতীত বলে কৌৎ মনে করতেন। 
প্লতরাং জগতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিরীশুরবাদ ও ঈশ্বরবাদ সমান অনিশ্চিত। 
কেননা, মানুষের দীর্ঘকালের চিন্তা সহ্বেও জগতের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে, 
কোন সন্তোঘজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি। (আদি 
ও অন্ত এই দু'টিই আমাদের জ্ঞানের অতীত এবং এই দুটর মধ্যবর্তী অংশ- 
[কুই প্রক্কতপক্ষে আমাদের জ্ঞানের গোচর । সুতরাং কোৌঙ প্রত্যক্ষগ্রাহ) 
ঘটনা ও সাবিক (90191521) নিয়মের মধ্যেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখতে 
চেয়েছেন | প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ও কোন 
্যাপারে দৈব ব্যাখ্যারও তিনি পক্ষপাতী ন'ন | তার মতে যে-কোন ঘটনার 
প্রত্যক্ষবাদী ব্যাখ্যাই হ'ল একমাত্র নিভরযোগ্য ও নিভুল ব্যাখ্যা । সুতরাং 
সাধারণ অর্থে ওগুস্ত কৌৎ-এর মতবাদ ধর্মবিরোধী মতবাদ । ১ 

বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেও, তার সমাজ- 
বিজ্ঞানে কৌত ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন নি। বরং তার দর্শনে তিনি ধর্ম ও 
নৈতিক সাধনার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কিন্ত প্রত্যক্ষবাদী 
কৌৎ্-এর ধর্ম কোন অতীন্দ্রি় ও অতিজাগতিক সত্তাকে নির্ভর করে গড়ে 
ওঠেনি । প্রত্য কগ্রাহ্য মানুঘের নানা সদ্‌গুণই তার ধমের প্রধান উপজীব্য । 


16 


242 ধর্ম-দর্শন 


এইজন্য কৌৎ-প্রবতিত ধর্মের নাম “মানবতার ধর্ম* । কৌৎ মনে করতেন; 
মানুঘের সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমা, ইত্যার্দি উচ্চ নৈতিক গুণ শ্রদ্ধা 
ও সাধনার যোগ্য ও সেই কারণেই প্জনীয় | সুতরাং কোন অতিপ্রাকৃত 
দেবতার কল্পনা ছেড়ে কৌৎ মানুষকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন। 
তবে এই মানুঘ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-মানুঘ নয়, সমগ্র মীনবতাকেই তিনি 
ঈশৃরজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন । কৌৎ-এর মতে ব্যক্তিমান্ঘ তার সমাজ 
ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয়, বরং তার চিন্তায়, তার ব্যবহারে 
তাঁর ভাঘায়, আদর্শে সে সমাজেরই স্র্ট । তাই ব্যক্তিমানবকে বাদ দিয়ে 
কৌৎ মানুঘের মধ্যে যে-সব অতি উন্নত নৈতিক গুণ আছে, তাদেরই সমনুয় 
করেছেন তার মহান মানবতার ধারণার মধ্যে । মানবতা মানুঘের উচ্চ 
নৈতিক সত্তারই বিমৃতরূপ । এই মানবতাই পূজিত হওয়৷ উচিত, একেই 
আদর্শরূপে অনুসরণ করা উচিত । কৌৎ নিজেকে এই মহান মানবতার 
পূজারী বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে ক্ষমা, ভালবাসা, ধৈর্য 
ইত্যার্দি গুণের বিশেঘ প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পজিত মানবদেবতাকে 
স্ত্রীলোক বলে কল্পনা করেছেন । সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গী স্থীকার করলেও 
কৌৎ বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের সহায়ক বলেই কল্পনা করতে চেয়েছেন। 
প্রত্যক্ষবাদী হ'লেও তাঁর দর্শনে বিজ্ঞানের স্থান মানবতার পরে | মানবতার 
সেবার মধ্যেই বিজ্ঞানের সার্থকতা । 

কৌৎ্এর মতবাদের প্রথম ও প্রধান সমালোচনা হ'ল, তিনি ঈশুর 
স্বীকার না করেও ধর্ম স্বীকার করেছেন। তিনি কোন অতীন্ড্রিয় ও 
অতিজার্গতিক সততায় বিশ্বাস করেন না বলেই মানবতার ধর্ম প্রচার করেছেন । 
সুতরাং তার ধর্ম হ'ল নিরীশ্বরবাদী ধর্ম । কিন্তু যে মানবতাকে কৌৎ পুজা 
করতে চেয়েছেন, সে মানবতাও জাগতিক নয় । জগতে আমরা যে সব 
মানুঘকে দেখি, তাঁদের ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উচ্চ নৈতিক গুণের প্রাধান্য 
দেখা যায় বটে, কিন্তু সমস্ত উচ্চ মানবিক গুণের সমনৃয় কোন একটি 
ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় না । সুতরাং প্রত্যক্ষবাদী কৌৎ অপ্রতঃক্ষ বস্তর 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও নিলিপ্ততা প্রকাশ করলেও, যে মানবতাঁবে 
তিনি পজা করতে চেয়েছেন, ত।” প্রত্যক্ষের গোচর নয়। একই আধারে 
সমস্ত মানবিক ও নৈতিকগুণের সমন্বয় কোন জাগতিক ঘটনা নয়, একা 
অতীন্দ্রিয় আদর্শমাত্র । সুতরাং ঈশ্ুর-বিহীন ধর্মের কথা বলতে গিয়ে কৌৎ 
অতীন্দ্ির় আদর্শের কথাই বলেছেন ; আর এই অতীন্দ্রি় আদশের সচে 
সাধারণ ও সাঁবিক অর্থে ঈশৃরের বিশেঘ কোন পার্থক্য নেই । 

দ্বিতীয়ত, কারও কারও মতে কৌঁৎ্এর “মানবতার ধর্ম' বিমূর্ত 
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(89511800101) দোষে দুষ্ট । তিনি যে মানবতার কথা কল্পনা করেছেন ত। 
কোন মৃত বস্ত নয়, একটি অমূর্ত ধারণামাত্র। কিন্ত প্রিংগৃন্-প্যাটসন 
(110816-0800501) তার “ঈশ্বরের ধারণা” (2075 1099. 01 0০৫) গ্রন্থে 
কৌঁৎ্এর বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, 
এই ধরনের সমালোচনার দ্বারা আমরা ধর্ম থেকে তথা নিগুঢ় ও গতীর দশন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি । ঈশ্বরের সঙ্গে তক্তের ভাবমিলনই ধর্মের মূল 
কথা | কিন্তু মানবতা-সামান্য (015591)-কে যদি অমূর্ত বলে অস্বীকার 
কর! হয়, তাহ'লে পরম সামান্য ঈশৃরকেও অমূর্ত বলে বিদায় দিতে হয়ঃ | 
ফলে ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে। 

কৌতৎ ব্যক্তি-মানবের আংশিক স্বাধীনতা ও স্বতঃক্রিয়তা (49৫০০০])5) 
স্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে কল্পনা 
করতে পারেন নি | তাঁর মতে ব্যক্তি তার বৃদ্ধি, ক্রিয়া-কলাপ ও আবেগ- 
অন্ুভৃতির ব্যাপারে তার নিজের সমাজেরই স্থষ্ট । সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির 
আঙ্গিক সন্বন্ধ। অবশ্য, সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ আঙ্গিক হ'লেও, অন্য যে 
কোন জীবদেহের সঙ্গে সমাজ-দেহের প্রধান পার্থক্য ব্যক্তির স্বতঃক্রিয়তায় । 
অন্য কোন জীবদেহের অবয়বের এই স্বতঃক্রিয়তা নেই । প্রিংগল- 
প্যাটিসন্-এর মতে কৌৎ্এর মতবাদের প্রকৃত দোঘ হ'ল, তিনি মানবতাকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে কল্পনা করেছেন, ও বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তার যে আঙ্গিক 
সম্বন্ধ আছে তা লক্ষ্য করেন নি । মানব-জাতির ক্রমবিকাশে বাহ্য-প্রকৃতি 
সহায় হয়েছে, একথা মেনেও কৌৎ বাহ্য-প্রকৃতিকে মানুঘের তাল মন্দের 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিলিপ্ত বলে কল্পনা করেছেন । তাই তার মতে 
বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হ'ল, এই বাহ্য প্রকৃতিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত 
করা, আর তা৷ সম্ভব না হ'লে সেই প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা কর] । 
কিন্ত ব্যক্তির সঙ্গে যেমন সমাজের আঙ্গিক সম্বন্ধ, সমগ্র মানবতার সঙ্গে বাহ্য- 
প্রকৃতিরও সেই রকম আঙ্গিক সম্বন্ধ । 

তৃতীয়ত, কৌৎ তত্ববিদ্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
প্রিংগল-প্যার্টসন্-এর মতে তত্ববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হ'ন বিভিন্ন বস্তর 
পাঁরম্পরিক সন্বন্ধের যথাযথ ব্যাখ্যা ' দেওয়া ; আর তারই সাহায্যে জগতের 
বিচিত্র বন্ত্গুলিকে সুঘম ও জুশ্ঙখল একটি ব্যবস্থার অলরাপে দেখানো । 
এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়ার অর্থ বিচিত্র বস্তর মূলে যে গভীর ও পরম 


তত্বাটি রয়েছে, তা আবিঘকার করা 


_____ শশী শী শু 
8.5. চ0816- 16-72601500-706৪. ০1 ০০৫, ৩০৮5 ৬], 79256, 713. 
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তা 





44 ধর্মনদশন 


চতুর্ধত, প্রত্যক্ষবাদী হয়েও কৌৎ প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানকে প্রাধান্য পিতে 
পারেন নি। অন্যান্য প্রত্যক্ষবাদীর] প্রাকৃতবাদ ও জড়বাদের সঙ্গে নিজেদের 
এক করে ফেলেছেন । কিন্তু কৌৎ অনুভূতি ও আবেগকে অস্বীকার করতে 
পারেন নি। ফল্কেনবার্গ (79101610918)-এর মতে তিনি হৃদয়কে বুদ্ধির 
উপরে স্থান দিয়েছেন।* এদিক থেকে বদ্ধিবাদী হিসেবেও তিনি তীর 
মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। অবশ্য, মানবিক মূল্য ও আদশকে 
স্বীকার করে কৌৎ ভাববাদী দার্নিকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন । 

উপসংহারে বল যায় যে, কৌৎ উগ্র প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন না। বিজ্ঞান 
ও বৈজ্ঞানিক চিস্তার সমর্থক কৌৎ মানব-জীবনে ধমীয় ও নৈতিক আদর্শের 
মূল্য স্বীকার করেছেন । ফলে তার দর্শনে এক ধরনের দ্বন্দ লক্ষ্য কবা 
যায়। এই দ্বন্দ বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানবতার, প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
নৈতিকতার । আর এই দ্বন্দে তিনি শেষ পর্যন্ত নৈতিকতার পক্ষেই তার সমর্থন 
জানিয়েছেন তার “মানবতার ধনে | “মানবতার' পূজারী বলে তিনি নিজেকে 
প্রচার করেন। কিন্তু এই মানবতার পূজা আসলে নৈতিক গুণের, নৈতিক 
আঁদর্শেরই পূজা । জুতরাং ফলৃকেন্বাগ-এর ভাষায় বল। যায়, “130109211) 
(06 58169065 01 006 10056 50061 6010175 27550102] ৫70 ৫1069009119] 
(51009170165 [01192:06 11 0০91006 101) 006 09211017106, 2070. 30161)0 
ড/2$ 1017 1910) 511010]% 2, 10062105 00 1011710] 11810017595- অতি সংযত 
অনুসন্ধানের গভীরে অনুভূতি ও প্রভুত্বকারিতার প্রবণতা প্রথম থেকেই কৌৎ- 
এর মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল, এবং তাঁর মতে বিজ্ঞান মানুঘের সুখের উপায়- 
মাত্র” 1 সুতরাং কোৎ-এর প্রত্যক্ষবাদকে ঠিক ধর্ণঈ-বিরোধী মতবাদ বল। 
যায় কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে । কেননা, ঈশুর স্বীকার 
না করলেও ধর্মকে তিনি স্বীকার করেছেন । আর তাছাড়া 'ঈশ্বরবিহীন 
ধমের' তিনিই যে একমাত্র বা আদি প্রচারক ছিলেন, তা-ও নয়। প্রাচীন- 
কালে তারতবর্ধেও ঈশৃর-বিহীন ধর্মের প্রচার ছিল । জৈন "3 বৌদ্ধধর্ে 
ঈশ্বরের কোনও স্বীকৃতি নেই । অবশ্য প্রশ করা যায় যে, এই ধর্মগুলি 
শেষ পর্ধন্ত তাদের ঈশুরবিহীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা? কারণ, 
বৌদ্ধরা বুদ্ধকে পূজা করে ভগবান তথাগতরূপে । উজৈনদের কাছেও 
জিন ব! তীর্ঘঙ্কররা অতিমানব ও 'এসাধারণ পুরুঘ। তীদের সর্বজ্ঞতা ও 
জ্ঞানের অসীমতা তাদের ঈশুরের পর্যায়েই উন্নীত করেছে । 


2. 179101-61019616--7150015 91 1109067171 11310501115, (1706. 18105. 05 
0 82756:005, 71.) 15056, 567. 


2 এ একই পৃষ্ঠান্। 
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5, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (1.081081 চ১095161519100) 


অজ্েয়বাদী প্রাকৃতবাদীরা ও প্রত্যক্ষবাদী ওগুস্ত কৌৎ অতীন্ড্রিয়ের 
আলোচনা থেকে বিরত হয়েছেন মানুঘের জ্ঞানের সসীমতা'র যুক্তিতে । 
তাদের মতে মানুঘের জ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ | অতীক্ড্িয়, অতিপ্রাকৃত ও 
অপ্রত্যক্ষকে জানবার উপায় আমাদের নেই ; এবং ব্যাবহারিক জীবনে 
এই অতীক্ক্রিয় ও অতিপ্রাকৃতের কোন মল্যও নেই। সুতরাং দর্শনে ও 
বিজ্ঞানে অতিপ্রাকৃতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন | কিন্তু যৌক্তিক প্রত্যক্ষ- 
বাদীর তত্ববিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদির মৃল্যহীনতী প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন 
সম্পূর্ণ অন্য যুক্তিতে । এঁদের মতে যুভিশাস্ত্রে আমরা বিভিন্ন “যৌক্তিক 
বচন? (10981981 0101095101017)-এর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করি । অর্থাৎ, 
এক বা একাধিক “বচনের' যাখাখ্যের ভিক্তিতে অন্য বচনের যাথার্া 
নির্ধারণের চেষ্টা করি ; এবং একমাত্র “বচন? (019005101017)-এর ক্ষেত্রেই 
এই যাথাথ্য বিচার কর! সম্ভব। অর্ধাৎ, যুক্তিশাস্রের বিচারে য1' বচন নয়, 
ত1£ সত্য কি মিথ্যা তা+ নির্ধারণ করা যায় না । এদের মতে বচনের 
সত্যাসতা নিধারণ করা যার ইক্ছ্িয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । স্থুতরাং ইক্ড্রিয়- 
অভিজ্ঞতা দিয়ে যার যাথার্ধ্য নির্ধারণ করা যায় না, এমন বস্তু যৌভিক 
অর্থে বচন নয়, এবং তার সতাসত্য নির্ধারণ করা যায় না বলে “অর্থহীন' 
(00920101995) | এই দিক দিয়ে বিচার করলে তত্ববিদ্যা, ধম, নীতি 
ইত্যাদি বিষয়ের বচনগুলি যথার্থ অর্থে যৌক্তিক বচন নয়, “অর্থহীন? 
শব্দসমষ্টমীত্র, কারণ পরম তত্বের বিঘয়ে বা ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তার 
বিষয়ে আমরা যে-সব বাক্য প্রয়োগ করি বা পাই, সেগুলির কোনটিই 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচিয়ে নেওয়৷ যায় না| ফলে এই বান্কাগুলি 
সত্য কি মিথ্যা তাঃ নিধারণ করা যায় না। আর যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের 
মতে যা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় তাই অর্থহীন। এই কারণেই যৌন্তিক 
প্রত্যক্ষবাদীরা তত্ববিদ্যা, ধর্ম, নীতি ইত্যাদিকে দার্শনিক আলোচনার 
ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছেন | সুতরাং অন্য প্রত্যন্ষবাদী বা 
প্রাকৃতবাদীরা যেমন মানুঘের জ্ঞানশক্তির অক্ষমতার জন্য তত্ববিদ্যা বা 
ধর্মের আলোচনা থেকে বিরত হয়েছেন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তেমনই 
এই বিষয়গুলির স্বকীয় দোঘের জন্যই এদের আলোচনা নিঘিদ্ধ করতে 
চেয়েছেন । আর এঁদের মতে এই দোষ হ'ল তত্ববিদ্যা ও ধর্মের যৌক্তিক 
অর্থহীনতা 

বিশেষভাবে ধর্মের ব্যাপারে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর মত হ'ল, তথাকথিত 


246 ধর্ম-দর্শন 
ধমীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বচনগুলির কোন দাশনিক ও যৌক্তিক 
মূল্য নেই । এগুলি ইন্দ্রিয-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করা যায় না, 
তাই অর্থহীন । এগুলি মানস বৃত্তি হিসেবে মনোবিদ্যার আলোচ্য বিঘয় 
হ*তে পারে, কিন্ত দাশনিক আলোচনার বিষয় হ'তে পারে না। প্রখ্যাত 
যৌক্তিক প্রত্যক্ষ্যবাদী এয়ার (25০7) তীর “ভাঘা, সত্য ও যুক্তি 
(1,90890986, এ) 870 1.0810) গ্রন্থে বলেছেন, “নীতিবাদীর মত 
ঈশ্রবাদদীও বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতা হ'ল জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা, 
কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত ন! তার জ্ঞানকে তিনি প্রত্যক্ষের দ্বারা নিধারণযোগ্য 
বচনে বপ দিতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত যে, তিনি নিজেকে 
প্রতারিত করছেন 1”: 

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে প্রথমেই বল! যায় যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকে 
এই' মতবাদে যে স্থান দেওয়। হয়েছে, তা যথাযোগ্য নয়। একথা স্বীকার 
করতে বাধা নেই যে, কোন বচনের যদি অর্থ বা তাৎ্পধ থাকে, তাহলে 
কোন একটি বিশেঘ অবস্থায় তা সত্য হ'বে, ও অপর কোন এক অবস্থায় 
তা মিথ্যা হ'বে ; এবং এই সত্যতা ব৷ মিথ্যাত্ব নিধারণের কোন মিদিষ্ট 
নীতিও থাকবে । আর একথাও মানতে বাঁধা নেই যে, এই যাথার্ধ্য 
নির্ধারণের ব্যাপারে কোন এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন । 
কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে একমাত্র ইন্দ্রিয়জ ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা কি 
জোর দিয়ে বলা যায়? একথা মেনে নেওয়ার অর্থ, একমাত্র লৌকিক 
বণনামূলক বচনেরই তাৎপর্য বা অর্থ আছে । কিন্তু ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়াও 
ত আরও অন্য ধরনের প্রত্যক্ষ থাকতে পারে। অবশ্য এই ধরনের 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের উপযুক্ত বর্ণনা ও মুক্তিসম্মত ব্যাখ্য। না পাওয়া গেলেও 
এর সম্ভাবনাও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের বাধক। 

দ্বিতীয়ত, সত্যাসত্য নির্ধারণ করা বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়, এ 
প্রশ্নের সঠিক উত্তর যৌক্তিক প্রত্যক্ষবার্দীদের কাছে পাওয়৷ যায় না । কেননা, 
কোন বচনকে যাচাই করার অর্থ যদি বতমান ব1 ভবিষ্যতে এ বচনের অনুকূল 
কোন অভিজ্ঞতা হওয়া! বোঝানে। হয়, তা*হলে অতীত ঘটনার নির্দেশক 
কোন বচনকে যাচাই করার উপায় নেই। য! পূর্বে ঘটে গেছে তাঁর সম্পর্কে 
আমাদের অভিজ্ঞত। হ'তে পারে না; এবং এ'দের মত স্বীকার করলে 
এই ধরনের অতীত ঘটনার নির্দেশক বাক্যেরও কোন অর্থ বা তাৎপর্য থাকার 
কথ! নয়। 


|... 4551, 1421858926, 2286 21001509210, ০15. ৬৭, 0986 1216. 
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তৃতীয়ত, ইন্দ্িয়-জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিতেদে তিন্ন । সুতরাং ইক্টরিয়- 
অভিজ্ঞতার বিচারে একই বচনের তাৎপর্য সকলের কাছে এক নয়। 
যদি তাই হয়, তা*হলে ভাষার সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান অসম্ভব 
হয়ে ওঠে | যে-কথা আমি বোঝাতে চাই, তা অপরের পক্ষে বোঝ 
সম্ভব নয়। 

চতুর্থত, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন সাঁবিক বচনেরই যাথার্থ্য 
যাচাই করা যায় না। এমন কি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের নিজস্ব মত, 
“কোন বচন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে গৃহীত না হ'লে সত্য হ'বে না, 
এই বচনটিও ইন্ড্রিয়*অভিজ্ঞতার সাহায্য যাচাই করা যায় না; ফলে এটিও 
অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সব অসুবিধার জন্যই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে 
যাথাধ্য নিদ্ধারণের ব্যাপারটি নতুন করে ব্যাখ্য৷ করার প্রয়োজন হয়েছে । 

পঞ্চমত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা অভিযোগ করেন যে, প্রাচীন 
দার্শনিকর। পূর্ব-কল্পিত ধারণা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেন। 
কিন্ত এদের সন্বন্ধেও বল! যায় যে, এরাও প্ব-কল্পিত ধারণা নিয়ে 
আলোচনা আরম্ভ করেছেন । কারণ, এদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 
একমাত্র বাস্তব জগ্গৎ | স্ুতরাং এরাও এক ধরনের নিবিচারবাদী | 
যারা অন্যের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেন, তাঁদের নিজেদের পর্ব- 
প্রকল্প সন্বন্ধেও নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ্দৃষ্টি হওয়৷ উচিত | 

শেঘত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা যেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে 
দৈন্য এনেছেন | বাস্তব জগৎ যে ইন্ট্রিয়গ্রাহ্য জগত্মাত্র নয়, তার পরিধি 
যে আরও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, একথ৷ তার৷ চিন্তার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত- 
ভাবে এড়িয়ে গেছেন । ফলে চিন্তাকে তারা সীমাবদ্ধ করেছেন। 

উপসংহারে বল! যায় যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবা্দী সমালোচনার ফলে 
দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বন্ধ হন্তয়ছে ও নতুন 
ধরনের তাত্বিক আলোচনার সূচনা হয়েছে বটে, কিন্তু ইক্রিয়-অভিজ্ঞতাকে 
প্রাধান্য দেওয়ায়, অভিজ্ঞতাবাদের দোঘ-ক্রটি এর মধ্যে এসে পড়েছে । ফলে 
এই দর্শন হয়েছে অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ | 


৪. চার্বাকের মত 


চার্বাকের মতবাদ আলোচনা করার প্রধান অসুবিধা হ'ল, চাবাক 
দর্শনের কোন সূত্রগ্রস্থ বা পুঁথি পাওয়। যায় না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় 
দার্শনিক চিস্তাধারায় চার্বাক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অন্য 
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সব প্রাচীন ভারতীয় দারশশনিক মতবাদেই চার্বাকের উল্লেখ পাওয়া যায়, সমর্থনের 
জন্য নয়, সমালোচনার উদ্দেশ্যে । অর্থাৎ, (প্রত্যেক দর্শনেই চার্বাক-দর্শনকে 
খণ্ডন করা হয়েছে । এব্যাপারে আস্তিক (বেদের সমর্থক ) ও নাস্তিক 
( বেদ-বিরোধী ), উভয় গোষ্ঠীই একমত | প্রধান দীরশনিক মতবাদগুলির 
মধ্যে একমাত্র “ন্যায়” 'যোগ* ও “রামান্জ-বেদান্ত' ছাড়া আর কোন দর্শনেই 
ঈশৃরকে তত্ব বা পদার্থরূপে স্বীকার কর] হয় নি। “অদ্বৈতবেদান্তে" 
ঈশৃরের স্বীকৃতি থাকলেও ঈশ্বরকে পরমতত্ব বলে মানা হর নি | “অদ্বৈত- 
বেদান্তে পরমতত্ব একমাত্র নিবিশেষ ব্রন্ধ | এ ছাড়া “সাংখ্য*, 'মীমাংসাঃ, 
“জৈন ও 'বৌদ্ধ। দর্শনেও তত্ব হিসেবে ঈশৃরের কোন স্বীকৃতি নেই। 
সুতরাং “ন্যায়,, “যোগ? ও রামানুজ-বেদান্ত ছাড়। অন্য সব দাশনিক মতবাদকে ই 
ঈশ্বর-বিরোধী বলা যায়| কিন্তু এদের সকলকে ধর্শ-বিরোধী বল! যায় 
কিনা, এ বিঘয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । কারণ, প্রাচীন ভারতবর্ধে থম? 
শব্দের অর্থ, বতমানে ধর্ম বলতে আমরা সাবারণত যা বুঝি, তা* থেকে 
ভিন্ন ছিল ।) আর তা ছাড়াও তথাকথিত ঈশ্বরবিহীন খর্সগুলিও তাদের 
ঈশুরবিহীনতা রক্ষা করতে পেরেছে কিনা, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ 
আছে । 

কিন্তু চার্বাক দর্শনকে সবদিক থেকেই ধর্ম-বিরোধী মতবাদ বল। যায় 0) 
এই কারণেই ধর্মবিরোধী মতবাদের আলোচনায় চাঁবাকের মত উল্লেখ না 
করলে আলোচিনা অসম্পূণণ থেকে যায় ৷ চাবাক নামের বা এই নামের সঙ্গে 
যুক্ত মতবাদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে যার সঙ্গে আমাদের 
বর্তমান আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই । (চার্বাক দর্শনের আর এক নাম 
'লোকায়তমত? ] এর আক্ষরিক অর্থ হ'ল জনসাধারণের অনুধাবনযোগ্য বা 
জনপ্রিয় | কিন্ত প্রাচীন চার্বাকবিরোধীদের দেওয়া! এই নাম চাবাঁক মতের 
সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধার সূচক নয়। 

চার্বাকের মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র ও নিভরযোগ্য উৎস | 
অনুমান বা শাব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষনিভর এবং বাস্তব জ্ঞানের উৎস হিসেবে মোটেই 
নির্ভরযোগ্য নয় | কারণ, অনুমান ও শাব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব সময়েই সন্দেহের 
অবকাশ থেকে যায় । জুতরাং প্রত্যক্ষে যা পাওয়৷ যায় না, তার বাস্তবত৷ 
স্বীকার করা যায় ন। | প্রত্যক্ষে আমরা চারাটি মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে 
জানতে পারি। এই চারটি হ'ল ক্ষিতি, অপৃ, তেজ ও বায়ু! অতএব চার্বাক 
এই চারটি পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন ; এবং তার মতে জগতে 
আমরা য! কিছুর সংস্পর্শে আসি তা* সবই এই চারটি মৌলিক পদার্থ থেকে 
উত্তত। আত্মা, ঈশুর, জন্মান্তর ইত্যাদির কোনটিই প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় ন। ; 
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জুতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না । অন্যান্য দর্শনে জগতের কত 
ও স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে-সব অনুমান প্রমাণ দেওয়। 
হয়েছে, তিনি সেগুলিকে অস্বীকার করেছেন | ( চার্বক-মতে জগতের 
কোন স্রষ্টা বা কর্তা নেই । ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও বায়ু, এই চারটি পদার্থের 
যোগাযোগের ফলেই বিচিত্র বস্তুর স্থ্টি হয়। এই স্থ্টুর মূলে কোন 
বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির অবদান নেই | প্রত্যেক প্রাকৃত বস্তরই স্বভাব ও নিজস্ব 
প্রকৃতি আছে, আর এদের ব্যবহার এই স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, 
বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নয়। এই ধরনের মতকে “স্বতাববাদ" বলা হয় । 
কর্মের ফলদাতা হিসেবেও চাবাঁক ঈশ্বর স্বীকার করেন না । কারণ তিনি 
কর্মবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী ন'ন। প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত ধম, অর্থ, কাম 
3 মোক্ষ, এই চারটি পূরুঘার্থের মধ্যে চাবাঁক কেবলমাত্র অর্থ ও কামকেই 
স্বীকার করেন । সুতরাং নৈতিকতার কোন মূল্য তার কাছে নেই। 
চাবাক মনে করেন, ঈশৃর ও ধর্ম আসলে পুরোহিতদের স্যা্টি । বর্সীর আচার- 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরোহিতরা অক্ঞ ও অন্ধ-বিশ্বাসী মানুঘদের শোঘণ করে। 
এই-সব আচার বা অনুষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই । কারণ, যে ঈশ্বর 
এই ধমীঁয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি, কোন ভাবেই তাঁর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয় না । 

চাবাকের মতের প্রধান গুণ হ'ল, অনুমান প্রমাণের যেটি প্রধান ক্রাটি 
সেটি তিনি বিশেঘতাবে নির্দেশ কবেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণিকতার 
উপর তিনি যত জোর দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা প্রত্যক্ষেও 
ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে । তাছাড়া /চার্বাক ঈশ্বর ও ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতাকে 
একেবারেই অস্বীকার করেছেন । ফলে তিনি যে নীতি প্রচার করেছেন 
তা পাশবিক নীতি । বিশেষ করে ইন্জিয়ভোগকেই মানব-ভীবনের একমাত্র 
কাম্য বলে স্বীকার করায়, চাবাক প্রাচীন ভারতীয় দাশনিকদের সকলেরই 
সমালোচনার পাত্র হয়েছেন | " চার্বাক দর্শনের নীতিহীনতা ব৷ পাঁশব নীতিই 
ভারতীয় দাশনিকদের কাছে চার্বাক দর্শনকে হেয় ও গ্রহণের অযোগ্য বলে 
প্রমাণ করেছে। ) 

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, চার্বাক দন সম্বন্ধে আমাদের 
বর্তমান জ্ঞান এতই অল্প যে, আমাদের পক্ষে এই দরশনের যথাথ মূল্যায়ন 
সম্ভব নয়। এই দর্শনের মূল্যায়নের আরও একটি অস্ভুবিধ। হ'ল, বঙমানে 
চার্বাক-দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আমাদের সম্পর্ণরূপে নির্ভর করতে 
হয় চার্বাকের প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকদের উপর । কেবলমাত্র 
সমালোচকের উদ্ধৃতি থেকে কোন দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা 
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করা অসম্ভব | এইসব অস্থবিধা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, অন্মান 
সম্বন্ধে চাবাকের আপত্তির মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচারশক্তির ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় । কিন্ত চাঁবাকের অধিবিদ্যা (16901,5105)-কে স্থূল নিবিচারী জড়বাদ 
ছাড়া আর কিছুই বল! যায় না। আধুনিক জড়বাদ ও প্রাকৃতবাদ এই স্থল 
জড়বাদ থেকে অনেক পরিবতিত হয়েছে, অনেক এগিয়ে এসেছে । স্তুতরাং 
(চার্বাকের জড়বাদ আজ লুপ্তপ্রায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এর এরতিহাসিক মূল্য ছাড়া 
আর বিশেষ কোন মূল্য নেই 1) কিন্ত সবচেয়ে বেশি অসামগ্তস্য ও সুলতা 
লক্ষ্য করা যায় চার্বাকের নীতিবিদ্যায় ! এই ধরনের নীতি মানুঘের সমাজ- 
জীবনকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্থল আত্মস্ুখ ও ইন্দরিয়স্বখেরই' নির্দেশ 
দের । যে পাশব নীতির কথা চাবাক প্রচার করেছেন বলে জান। যায়, 
তা শিক্ষার বা অভ্যাসের ব্যাপার নয়, সাহজিক প্রবৃত্তির ব্যাপার । পও 
হিসেবে মানুঘও স্বাভাবিকভাবেই ইন্ড্িয়স্ুখ কামনা করে, এর জন্য কোন 
শাস্ত্র বা উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। ধর্ম ও নীতির ব্যাপারে এই 
স্থলতার জন্য অন্যান্য জড়বাদী ও প্রাকৃতবাদী দর্শনের মত চাবাক-দর্শনও 
অসম্পূর্ণ ও গ্রহণের অযোগ্য 


যে ক'ট ধর্মবিরোধী মতবাদ নিয়ে আলোচনা কর! হ'ল, সেগুলি 
পরম্পর থেকে নান৷ ব্যাপারে পৃথক্‌ হ'লেও সব ক'টি মতবাদই একই' 
পূর্বকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই সব বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকেরা সকলেই 
প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের প্রধান ও চরম নির্ভরযোগ্য উৎস বলে স্বীকার করেছেন। 
প্রত্যক্ষ বলতে এখানে অবশ্য বাহ্য প্রত্যক্ষকেই বোঝানে। হয়েছে । অর্থাৎ, 
এরা সকলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য যাচাই করতে ও জ্ঞাত বস্তর স্বরূপ ও 
বাস্তবত৷ নিণর করতে বাহ্য প্রত্যক্ষের উপর নিভর করেছেন । য! প্রতাক্ষ- 
গ্রাহ্য নয়, ব৷ ইক্ক্রিয়-অভিজ্ঞতায় পাওয়। যায় না, তাকে তারা সত্য বা 
বাস্তব বলে মানতে রাজী ন'ন। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতের 
ব্যাপারে কেউবা উদাসীন, আবার কেউব৷ প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী | তাদের 
মতে অতীক্তিয় ঈশুর অলীক এবং ধর্মের কোন ঝস্তব ভিত্তি নেই | 

কিন্তু আমরা আগেই আলোচন]৷ করেছি যে, জ্ঞানের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ- 
'বাদকে যাঁর। পূর্বকল্প বলে স্বীকার করেছেন তাদের দৃষ্টিতঙ্গী থেকে জীবনের 
সামগ্রিক ও সম্পৃণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় । আমাদের জীবনের একটা 
বড় অংশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার নয়। বিশুজগতের সঙ্গে মানুষের প্রধানত 
দ"টি সম্পর্ক | একটি হ'ল, জ্ঞানের সম্পর্ক আর অপরটি মূল্যায়নের | 
আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে, বৃদ্ধি দিয়ে প্রতি নিয়তই আমাদের 
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পরিবেশকে, এই বিশ্বকে জানছি । যা আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশিত 
হচ্ছে এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে, তাকে গ্রহণ করছি । এই জ্ঞানই আমাদের 
বাস্তবতার জ্ঞান | বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞানের কাজ হ'ল এই বাস্তব প্রকৃতির 
রূপাটি আমাদের কাছে তুলে ধরা | বাস্তব প্রকৃতির সম্বন্ধে আমর! প্রতিনিয়ত 
যা জানছি তাকেই একটি সুসংহত বরূপ দেওয়া । আমাদের এই বাস্তব 
জ্ঞান প্রধানত প্রত্যক্ষনির্তর । অনুমান : সেখানে প্রত্যক্ষের পরিপূরক | 
কিন্তু আন্ুমানিক সিদ্ধান্তেরও শেঘ ও চৃড়ান্ত বিচার হয় প্রত্যক্ষ দিয়ে | 
তাই যা” প্রত্যক্ষের অগোচর প্রাকৃত বিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই । অবশ্য 
প্রত্যক্ষ বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাকৃত 
বিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ বলতে বাহ্য-প্রত্যক্ষকেই বোঝানো হয়েছে । 

কিন্তু বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও মান্নঘের সঙ্গে তার পরিবেশের 
আর একটি মম্বন্ধ আছে | সেটি হ'ল মূল্যায়নের সম্বন্ধ | মান্ুঘ তার 
পরিবেশকে শুধু জানছে তাই নয়, তাঁর মৃল্যায়নও করছে । তাই বড় 
শিল্পীর আঁক একটি ছবি আমাদের কাছে বাস্তব সত্য হিসেবে শুধু কতক- 
গুণনি রং ও রেখার সমষ্টি নয়, সেট আমাদের কাছে সুন্দর । ছবিটির 
সৌন্দর্ধকে আমরা অনুভব করি, মূল্য দিই । আবার যখন কারও কোন 
কাজকে আমরা সৎ বা ন্যায্য বলে স্বীকার করি, তখনও তার মৃল্যায়ন 
করি । এই মূল্যায়ন ব্যক্তিনির্ভর হলেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। 
কারণ, কোন কিছুর মুল্য বিচার করার সময় আমরা তা” করি কোন মান 
(918100910) বা আদর্শের মাপকাঠিতে | এই আদর্শ আমাদের প্রত্যক্ষকে 
অতিক্রম করে থাকে | যা বস্তত দিক্‌-কালের গণ্ডিতে আছে, যা ঘটে, 
তা আমরা পাই প্রত্যক্ষে, আর যা? হওয়া উচিত বা হ'তে পারে তা আমর! 
প্রত্যক্ষ দিয়ে পাই না। অথচ, এই আদশের অনুভব ছাড়া মূল্যায়নও সম্ভব 
নয় । মানবজীবনে এই রকম তিনটি পরম মূল্য বা আদর্শ আছে যাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে মানুঘ তার পরিবেশের চরম মূল্যায়ন করে । এই তিনটি 
আদর্শ হ'ল সত্য, শিব ও জুন্দরের আদর্শ | এই আদর্শগুলিকে পরম আদর্শ 
ব৷ পরম মূল্য বলা হয় এই জন্য যে, অন্য যে কোন আদর্শ আমাদের 
কাছে মূল্যবান হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে । অথথ 
আমর] কামনা করি, তার নিজস্ব বা স্বকীয় কোন গুণের জন) নয়, তার 
দ্বারা অন্য উদ্দেশ্য সাধন করা যায় বলে, কিন্তু সত্যকে আমর! মূল্য দিই তা 
সত্য বলেই | শিব ও সুন্দরের আদর্শ সম্বন্ধেও এ একই কথা | তাই সত্য, 
শিব ও সুন্দরের আছে স্বকীয় মূল্য বা পরম মূল্য | 

এখানে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এই পরম আদশ বা ম্ল্যগুলি 
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আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না । এদের 
সকলেরই এক ধরনের আবশ্যিকতা (টব ৩০955119) ও অনিবার্ততা আছে । 
যখন কোন জ্ঞানকে আমর! সত্য বলে মানি, তখন তাকে মিথ্যা বলবার 
ইচ্ছ। থাকলেও আমরা তা? পাবি না । আমরা তাকে সত্য বলে স্বীকান 
করতে বাধ্য হই | আবার কোন ব্যক্তির কোন কাজকে যখন আমরা সং 
বলি, তখন তার মধ্যে আমবা এমন কিছু অনুভব কবি যা* আমাদের বিচান 
শক্তিকে ও মন্তব্যকে বাধ্য করে । হইীন্ডা করলেও তাকে অস্বীকার করবাপ 
উপায় আমাদের নেই । আমাদের সমাজ-চেতনা, আমাদের নীতিবোপ 
আমাদের মূল্যায়নকে বাধ্য করে। নৈতিক মূল্যবোধকে অনেকে সাপেক্ষ, 
অস্থায়ী ও পরিবেশনির্ভর বলে বর্ণনা করেছেন । তাদের মতে দেশে দেশে 
ও কালে কালে নৈতিক মল্যমানের ভিন্নতা ঘটে । ক্ুতরাং সামাজিক 
পরিবেশই আমাদের নৈতিক মূল্যবোবের নিধাবক | কিন্ত এর বিরুদ্ধে বল। 
যায় বে, সমাজ-সংস্কারকদের নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধ সমাজ-স্বীকৃত 
নীতির উবে ওঠে ও অনেক ক্ষেত্রেই তাব বিরোধিতা করে । নৈতিক 
আদর্শের বাস্তবতা ছাড়া সমাজ-সংস্কারকদের নীতিবোধকে ব্যাখ্যা কব! যায় না। 
কারণ এদের সকলেরই নীতিবোধ যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে । 

সুন্দরের আদর্শকে অনেকেই বিশেষভাবে ব্যঠ্িগত পছন্দের ব্যাপার বলে 
বণনা করেছেন । তাদের মতে ঘৌোন্দর্য-বিচারের সময় আমরা আমাদের 
নিজেদের ভাল লাগার উপর নির্ভর করি । কিন্তু সত্য ও শিবের মত 
সুন্দরও বান্তব । আমাদের ব্যক্তিগত রসবোধ দিয়ে তাঁকে অস্বীকার করা 
যায় না। সৃক্মম ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক সত্যকে উপলদ্ধি করবার জন্য ও 
উন্নত নৈতিক আদশের "মূল্য বোঝবার জন্য যেমন উপযুভ্ত শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রয়োজন, মহৎ সৌন্দর্যকে অন্থভব করবার জন্যও ঠিক তেমনই 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন। শিল্পের সৌন্দর্য কারও ব্যক্তিগত কল্পনা নয়, 
এর মধ্যে আমর] পরম সত্তাকেই ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি | স্ুতিরা, 
সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের বাস্তবতা) অস্বীকার করা যায় না । অবশ; 
একথা বল! যায় না যে, সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শগুলি সম্বদ্ধে আমাদের 
ধারণ] সম্পৃণ, নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয় | কেননা, আমাদের পক্ষে সত্য, 
শিব ও সুন্দর কোন স্থির নির্দিটি আদর্শ নয় | পরমসত্ভার অঙ্গরাপে তারা 
অ।মাদের চেতনায় ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয় | ধীরে ধীরে জীবনের নান৷ 
অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ) দিয়ে আমরা এই সব আদর্শকে ক্রমশ উপলব্ধি 
করি। এগুলি আমাদের কাছে সচল, গতিমান, “অধরা” | আর এই কারণেই 
এগুলি আমাদের কাছে আদশরবূপেই থাকে । 
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সত্য, শিব ও সুন্দরের পরম আদর্শ গুলিই মানব-জীবনে ধর্মের বাস্তবতা 
প্রমাণ করে | ইশ্বর হ'লেন, পরম আদর্শগুলির মিলনকেন্দ্র। মানুঘের 
তিনাট বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাব ভিত্তিস্বূপ হ'লেও এই তিনটি আদর্ণ 
লত ভিন্ন নয়। এক অদ্বিতীয় পরমসত্তার মধ্যে এরা এক ও সাক, 
একই পরমসত্ভা, একই ঈশৃরের মহিমার প্রকাশ । এই তিন পরম আদর্শের 
মধ্যেই মানুঘের জীবনের সমস্ত আশা ও আকাঙক্ষ। চরিতাথ হয়, সার্থক হয় | 
মানবিক আদর্শ হিসেবে তাই এরা মানব-জীবনের অন্য আর সব কিছুর মতই 
বাস্তব ও সত্য । আর এই আদশের বাস্তবতা, এই আদনের অনুসরণ ও 
সাবনাই ধর্ম-জীবনকে সার্থক করে, বর্শ-জীবনকে বিশিষ্টতা ও ব্যাস্তবতা দেয়। 
সুতরাং এই সব পরম আদর্শ ও মূল্যের ভিত্তিরূপেই ধর্ম বাস্তব । 

প্রত্যক্ষনির্তর মতবাদগুলিতে মূল্যের কোন স্থান নেই। একমাত্র 
কৌৎ ব্যতীত, এদের মধ্যে কোন মতবাদীই মানবিক মূল্যের বাস্তবতা স্বীকার 
কবেন নি। কিন্তু মানব জীবনে মূল্য ও আাদর্শকে বাদ দিয়ে জীবনের 
তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করার অর্থ জীবন সম্বন্ধে এক অতি অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ 
দ্টিতঙ্গী নেওয়। | আব এই আাংশিক ও সক্্ীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে 
বোঝবার চেষ্টা অসফল ও ব্য্থ হ'তে বাধ্য | 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
প্রচলিত ধর্মমতগুলির মূলকথা 


এ পযন্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যে-সব আলোচনা! করেছি তা” 
দাশনিক ও অংশত বৈজ্ঞানিক। এই সব আলোচনায় ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত 
জীবনে ও সমাজ-জীবনে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্বজনীন ব্যাপার 
বলে ধরে নেওয়৷ হয়েছে । এই কারণেই কোন বিশেষ ধর্মমত সম্বন্ধে 
আলোচনা না করে ধর্মকে সাবিক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হ"য়েছে ; 
এবং ধম-দর্শনের উদ্বেশ্যও তাই | কিন্ত ধর্ম প্রধানত ব্যবহারিক । আচার, 
অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, প্রার্থনা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই হয় ধর্মের অভিব্যক্তি | 
ধর্মের এই অভিব্যক্তি ও মর্ত বূপটিকে সম্পূর্ণৰূপে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বিমূর্ত 
ধারণার সাহায্যে ধর্মের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা সফল হওয়া কঠিন। আমরা 
সাধারণত চিন্তা করি দৃষ্টান্ত ও প্রতিরূপ (1028০)-এর মাধ্যমে | মনস্তাত্বিক 
বিচারে প্রতিরূপহীন চিস্তা (1008561999 (1)081)0) সম্ভব কিনা, এ তর্কের 
মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, আমাদের চিন্তা সাধারণত প্রতিরপকে আশ্রয় 
করেই অগ্রসর হয় । আর এই প্রতিরপ আবার প্রত্যেক্ষকেই নির্ভর করে 
গড়ে ওঠে । সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে প্রতিরূপের আশ্রয় 
নেয় তা-ও প্রত্যক্ষকে নির্ভর করেই তৈরী হয়। প্রকৃত ও প্রচলিত 
ধমমতগুলির যে-সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি আমর! প্রত্যক্ষ করি, 
সেগুলিকে বাদ দিয়ে ধর্মের কোন স্পষ্ট চিত্র আমাদের মনে রূপায়িত হ'তে 
পারে না। সুতরাং মানুঘের ধর্ম-প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি ও বিচিত্র 
প্রকাশের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিদিষ্ট কোন কোন ধর্মমতের আলোচনা বাঞ্চনীয় | 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নিদিষ্ট কতকগুলি ধম্মতের আচার, অনুষ্ঠান, 
বিশ্বাস ও ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব। আমরা এমন কয়েকটি ধর্মমতের 
আলোচনা করব যেগুলি আজও প্রচলিত, অর্থাৎ যেগুলির অনুগামীদের আজও 
দেখতে পাওয়। যায় । অবশ্য এদের মধ্যেও সবগুলির বিশদ আলোচনা 
সম্ভব নয় বলেই, মাত্র কয়েকটি সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচন! করব | এই 
বিশেষ ধর্মমতগুলি হ'ল () হিন্দু, (8) জৈন, (0) বৌদ্ধ, 02) খীষ্ট, 
(6) ইসলাম, (চ) শিখ, ও (9) পারসীক ধর্ম॥। আধুনিক ভারতবর্ষে ও 
তারতের বাইরেও এই সব ধর্মের অনুগামীদের যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। 
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হিন্দুর 


স্বল্প পরিসরে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব । এর যথাযথ 
সংজ্ঞার্থ নির্নয় করাও কঠিন । কারণ, হিন্দুধর্ম ঈশুরের কোন প্রত্যাদেশ বা 
ব্যক্তিবিশেঘের আধ্যাস্তবিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা বা! বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে 
ওঠে নি। যুগযুগ ধরে মানুঘের নান! চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও ব্যবহার 
থেকে বপ নিয়েছে এই ধর্ম। তাই ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে 
হিন্দুধর্ম আধুনিক জগতের ধর্মগুলির মধ্যে সবপ্রধান। বিভিম যুগের অসংখ্য 
মুনি, খঘি, আচার্য ও ভক্তের বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা ও উপর্দেশই 
হ'ল হিন্দুধর্মের ভিত্তি । তাই প্রাচীন ও আধুনিক কালের নান! চিন্তাধারা 
ও অনুভূতির সমনৃয় ঘটেছে হিন্দুধর্মে। ব্রতিহাসিক বিচারে হিন্দুধর্মের 
ভিত্তি হ'ল 2 ৫৪) "শ্রুতি' বা বেদ ও উপনিঘদ, (৮) মনু, যাজ্ঞবলক্য, পরাশর 
ইত্যাদি "স্মৃতি" বা ধর্মশাস্ত্র, ৫০) ছত্রিশটি “পুরাণ' ও উপপুরাণ', (৫) 
রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি “ইতিহাস, (6) ছ'টি “বেদাজ', এর মধ্যে আছে 
শ্রোত, গ্হ্য ও ধর্মসত্র, এবং €) ছ'টি “বেদোপাঙ্গ বা ঘড়দশন ( সাংখ্য, 
যোগ, ন্যায়, বৈশেঘিক, মীমাংসা ও বেদান্ত )। যে ধর্মের তিত্তি এত ব্যাপক 
ও বৈচিত্র্যময়, সেই ধর্মের অভিব্যক্তির মধ্যেও ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য 
থাকাই স্বাভাবিক । সুতরাং কোন একটিমাত্র আদর্শকে হিন্দুধর্মের আদর্শও 
বল। যায় না, এবং আদর্শে পৌছবার কোন একটিমাত্র মার্গ বা পথকেও 
হিন্দুর ধর্মীয় পথ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্ত এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও 
হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে এক এঁক্য-ধারা লক্ষ্য করা যায়। 
এই ধারাটিকেই হিন্দুধর্মের মূলধার৷ বলা যাঁয়। এই ধারাই যুগ যুগ ধরে 
এই ধর্মের উপধারাগুলিকে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থে “হিন্দু-ধর্মঃ বলতে সিষ্কুনদের উপত্যকা ও তার 
পাশ বেতী অঞ্চলে যে ধর্ন গড়ে উঠেছিল তা*কেই বোঝায় । এই অর্থে জেন, 
বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মকেও হিন্দুধর্ম বলা যায় এবং অনেকে এই ধর্মগুলিকেও 
হিন্দুধ্ম বলেই বর্ণনা করেছেন ; কিন্ত নানা দিক থেকে হিন্দুধর্মের দ্বার 
প্রভাবিত হ'লেও প্রচলিত অর্থে এই ধর্মগুলিকে হিন্দুধর্ম বলা হয় না। তার 
কারণ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, 
যার জন্য ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন ধর্মের সঙ্গে হিন্দধর্মের পার্থক্য 
নির্দেশ করা যায় | 
(1) বেদ হিন্দুধর্মকে এককথায় বৈদিকধর্ম বলে বর্ণনা করা যায়। 
চতুর্ধেদই (খক্‌, সাম, য্জুঃ ও অথর্ব ) হিন্দুধর্মের মূল। বিবর্তনের পথে 
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একাধিক অবৈদিক চিন্তাধারা ও প্রথা এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'লেও এবং 
সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ বেদের মধ্যে পাওয়া না গেলেও বেদকেই 
হিন্দুরা প্রধান ও প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। যে ধর্মের আচার 
প্রথা বা চিন্তাধার! হিন্দুধর্মের অন্তত বলে পরিচিত, তা” অন্যান্য হিন্দু- 
বর্ষের তুলনার নান! দিকে বিশিষ্ট হ'লেও বেদকে নিশ্চয়ই প্রামাণ্য ও অকাট্য 
বলে বিশ্বাস করে। 

বেদের এতিহাসিক উৎপত্তি আজও গবেঘণার বিঘয় | তবে বেদ যে 
মানুঘের সব-প্রীচীন সাহিত্যকীতি, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত 1 চারাট 
বেদের মধ্যে খক্‌, সাম ও যজুবেদের বিঘয়বস্তর মধ্যে যথেষ্ট এঁক্য দেখতে 
পাওয়৷ যায়। অথববেদ এদের থেকে সম্পূণ ভিন্ন না হ'লেও এর বিষয়ের 
কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় | এদের মধ্যে আবার খগুদেই সবচেয়ে 
প্রাচীন | ম্যাক্স মূলরের (118% 18111) মতে খণ্েদের আদি অংশ 
বর্তমান আকারে রচিত হয় খীীষ্টপৃৰ দ্বাদশ থেকে ঘষ্ঠ শতকের মধ্যে 
(খীষ্টপূর্ব 1200-600)1। পরবতাঁকালে তিলক ও জ্যাকবি (9০০1) বেদের 
আদি রচনাকাল খীঞ& জন্মের সাঁড়ে চার হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর 
পূর্বে বলে নির্দেশ করেন ।! 

বেদের প্রধানত দু*টি ভাগ- মন্ত্র ও শ্বান্নণ | মন্ত্রগুলি হ'ল দেবতা ও 
ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন ও প্রার্থনা । এগুলি ছন্দে রচিত। বাদ্ধণগুলিতে 
*বদিক ক্রিয়া পদ্ধতি যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির বণনা পাওয়া] যায় । এগুলিতে 
মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করা হয়। ব্রাঙ্গণগুলি প্রধানত গদ্যে রচিত । ব্রান্ধণ- 
গুলির কিছু অংশে দার্শনিক তত্বালোচনাও করা হয়েছে । এগুলিকেই 
উপনিঘদ, বল হয়। হিন্দুধর্মে ও ভারতীয় দশশনে এই উপনিঘদের স্থান 
অদ্বিতীয় | এগুলিকে ভারতীয় দর্শনিক চিন্তাধারার উৎস বলা হয়| শুধু 
বৈদিক নয়, বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনের উপরও উপনিঘদের প্রভাব 
গনন্বীকাধ | 

(1) একেশ্বরবাদ-খণেদে একানিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া 
নায়। এই সব বৈদিক দেবতা প্রথমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে 
অভিন্ন ছিল । বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই সব বৈদিক দেবতার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য ছিল না । সুতরাং নামের উল্লেখ না থাকলে কেবলমাত্র বর্ণনা থেকে 
এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অসম্ভব হ'ত ; এবং মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি 


৮. 22:20202 015০0100155 16 2055 ৬০০৪, 17015001501 00111050101, 
1305/5100 2100 ৬৬ 5506520 ৬০1. [) 1201650. 1) .0.0170/51151)1791) 900. ০011919, 
10455 &0. 
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কোন একটি দেবতার প্রার্থনায় সেই দেবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করার 
পদ্ধতি বৈদিক যুগেই দেখ! যায়। ম্যাক্স মূলর এই প্রথাকেই “একদেব 
প্রাধান্যবাদ' ()57090)61908) বলে উল্লেখ করেছেন । সুতরাং অতি প্রাচীন- 
কাল থেকেই হিন্দুধর্মে একেশৃববাদের প্রবণতা দেখা যায়। বৈদিক যুগের 
পর পৌরাণিক যুগে বছ দেব-দেবী স্বীকার করা হয়েছে, এবং এদের 
সকলেই এক একটি বিশেষ কর্তব্যে রত বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু 
সেই-যুগেও ইন্দ্রকে দেবরাজ বলে স্বীকার করা হয়েছে । তাছাড়া অন্যান্য 
দেবতাদের তুলনায় ব্রন্গা, বিষ ও মহেশুরের স্থান উধে বলে কল্পনা কর। 
হয়েছে! আবার কখনও বা বিষ, কখনও ব! মহাদেবকে দেবাদিদেব বলা 
হয়েছে । এই একেশুরবাদের প্রবণতা হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এই প্রবণতা হিন্দুর বহু দেবতায় বিশ্বাসের তুলনায় গ্রভীরতর । খগ্েদেও 
স্বানবিশেঘে তেত্রিশাটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং প্রজাপতিকে 
চতুন্ত্িংশত্তম ও অন্য সকল -দেবতার প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই 
ধরনের আরও অনেক দ্বষ্টান্ত বেদে দেখানো যায়, যেখানে একেশ্বরবার্দের 
ধারণা খুবই স্পষ্ট | অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এই সর্ধপ্রধান ঈশ্বর 
হিন্দুধর্মে বা বেদেও সর্ধক্ষেত্রে একই দেবতা ন'ন। অর্থাৎ বৈদিক যুগ 
থেকেই এই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এক এক সময়ে এক এক বিশেঘ 
দেবতাকে । স্মতরাং হিন্দুধর্মের একেশুরবাদেরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করার মত । 

(11) অদ্বৈতবাদ--একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুবর্মের মধ্যে অদ্বৈত- 
বাদের প্রবণতাও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বততমান | একেশ্বরবাদের সঙ্গে 
আদ্বিতবাদের বিশেষ কোন ধারণাগত সম্বন্ধ নেই | বিশ্বের অন্যান্য অনেক 
বর্মঈই একেশুরবাদী । খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি বিশ্বজনীন ধরন গুলি একেশবরবাদী, 
কিন্ত এগুলি অদ্বৈতবাদী নয় | বরং বল! যায়, একেশ্ুরবাদী ধর্মের সঙ্গে 
দ্বৈতবাদের ধারণাই' যুক্ত থাকে । যারা জগতের এক ও অদ্বিতীয় স্থষ্টকতা 
মানেন, তারা স্রষ্টাকে তার স্পষ্ট থেকে পৃথক্‌ বলেই কল্পনা! করেন। 
তারা সাধারণত ঈশ্বরের জগছ্বাপিতা স্বীকার করেন না। সুতরাং 
সর্বেশ্বরবাদ (800119150) একটি দাশনিক ধারণা, ধীয় বিশ্বাস নয়। ধর্মের 
মধ্যে পৃজ্য ও প্জকের ভেদ স্বীকার করাই স্বাভাবিক । হিন্দুধর্মের মধ্যেও 
এই ভেদ স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ধর্ষে একেশ্বরবাদের সে 
সর্বেশুরবাদও লক্ষ্য করার বিষয় । অবশ্য খর্থেদের 'পুরুধ-স্ক্তে' স্ষ্টির 
যে বর্ণনা আছে, তাকে ঠিক সবেশৃরবাদও বলা যায় না । কেননা, যে পরম 
পুরুঘ এই' জগৎ ব্যেপে আছেন, তাঁকে জগতের সঙ্গে সমব্যাপী বলে কল্পনা! 
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করা হয় নি। বরং বল৷ হয়েছে তিনি এই বিশ্ব থেকে “দশাঙ্গুল” পরিমাণ: 
অতিরিক্ত হয়ে আছেন । সুতরাং তিনি যেমন একদিকে জগগ্ধযাপী, 
তেমনই আর এক দিকে তিনি জগতের উর্ধে । প্রার্থনীয় দেবতা যে 
বিশুচরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই ধারণ! ও বিশ্বাসও আদি হিন্দু ও 
বৈদিক ধর্মের একটি বেশিষ্ট্য । এই অদ্বৈতবাদ' বিশেষভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত 
হয়েছে উপনিঘদে' ব! বেদান্তে । উপনিঘদ্‌ গ্রশ্থগুলি প্রাচীন ভারতের গতীর 
ও সৃক্ষ দার্শনিক চিন্তার অপ্ৰ নিদর্শন | 

(1৮) অবতারবাদ--বৈদিক ব! সনাতন হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদ ও 
অ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে একটি বিশিষ্ট রূপ নেয় অবতারবাদে' । 
অন্যান্য অনেক বিশ্বাসের মত অবতারে বিশ্বাসও আধুনিক হিন্দুধর্মের একটি 
প্রধান অঙ্গ | প্রধানত পৌরাণিক যুগেই এই অবতারবাদের প্রচার হয় । 
বিভিন্ন পুরাণের সবশ্রেষ্ঠ চরিব্রগুলি ঈশৃরের অবতাররূপে স্বীকৃত হয়। 
“অবতার' পদের আক্ষরিক অর্থ হ*ল অবতীর্ণ হওয়া | ধর্ম-বিশ্বাস প্রসঙ্গে 
এর অর্থ হ'ল, দেবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হওয়া । জগতের 
সর্বময় কর্তা ও নিয়ন্তা সমগ্র জগৎ ব্যেপে থাকলেও কালবিশেঘে পৃথিবীতে 
বিশিষ্ট পুরুঘরূপে অবতীর্ণ হ'ন ও লীলা করেন মানুষের সঙ্গে | কিন্তু 
হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যখনই' পৃথিবীতে পাপ, অধর্ম ও গ্লানি বৃদ্ধি পায়, 
অত্যাচারের মাত্রা অধিক হয়, জীবের নৈতিক অধোগতি ঘটে, তখনই 
পরম করুণাময় ঈশ্বর জীবের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন ও 
অন্যায় ও পাপ বিদুরিত ক'রে সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
যুগের প্রয়োজনে অবতারের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়! তিনি 
কখনও বা যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে অধম্াচরণকারী ও অত্যাচারীকে হত্যা 
করে ন্যায়-ধর্মীচরণকারীদের রক্ষা করেন, আবার কখনও বা অহিংসা-ধর্ন 
প্রচার করে জীবের ৫নতিক অধোগতি থেকে জীবকে রক্ষা করেন। শুতরাং 
অবতার জীবকে অমঙ্জল থেকে ত্রাণ করবার জন্য জগতে আবির্ভূত হ'ন। 
অবতারের এই আবির্ভাবের নিদিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ থাকে । এর মধ্যে 
প্রধান হ'ল অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের প্রাবল্য | তাছাড়।, যে নরশরীরে 
তার আবির্ভাব ঘটে, তিনি বছু অসাধারণ ও আদর্শ গুণাবলী নিয়ে জঃ্ম- 
গ্রহণ করেন। তাঁর আচরণে ও চরিত্রে অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্বের 
প্রকাশ ঘটে | হিন্দুদের বিশ্বাস, ন্যায় ও সতাধর্মীচারণকারীরা সমসাময়িক 
হ'লেও অবতারের দেবত্ব অনুভব করেন এবং তাকে দেবতাজ্ঞানেই তার 
অনুগামী হঃন। 

পুরাণগুলিতে ব্ন্নাকে জগতের স্থষ্রি-কর্তা, বিষ্ুকে পালন-কতা ও 
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মহেশ্বরকে সংহার-কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে । কিন্তু রামায়ণ ও 
মহাভারতের যুগে বিষ্তকেই দেবতাদের সর্বপ্রধান ও ঈশৃর বলে স্বীকার 
করা হয়েছে । রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে বিষ্ুরই নররূপে আবির্তাব 
ও লীলার কাহিনী বিধৃত আছে | রামায়ণের প্রধান চরিত্র ও তার তিন 
তা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রখু, বিষ্ণুরই অবতার । মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণও 
বিষুর অবতার | মহাভারতের অংশ শ্রীমপ্তগবগীতায় ঈশৃরের এই অবতার- 
রূপে আবির্ভাবের কথা স্প্টত স্বীকার করা হয়েছে।£ সুতরাং ভক্ত 
হিন্দুর স্বীকার করেন যে, ন্যায়-র্জের প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে 
ঈশৃুরের আবিতাব ঘটে। 

কবি জয়দেব তার দশাবতার স্ত্রোত্রে বিভিন্ন সময়ে কেশব বা বিষ্ণুর 
দশর্টি অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন । এগুলির মধ্যে আটটি পৌরাণিক | 
কিন্ত এই দশাবতারের মধ্যে গ্রকৃঞ্চ অবতারের কোন উল্লেখ নেই । এদের 
নব্যে অবশ্য সব ক'টি নরব্পী অবতার ন'ন। প্রথমটি মীন ( মৎস্য )রপে 
প্রনয়জল থেকে বেদকে উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়টি কৃম ( কচ্ছপ )রূপে. 
পৃথিবীকে বহন করেন | তৃতীয়টি বরাহরূপে দত্তের সাহায্যে পৃথিবীকে 
উত্তোলন করেন। চতুর্থটি নরসিংহরপে প্রহ্নাদপিতা৷ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করেন। পঞ্চম অবতারের নাম বামন । ইনি দানগ্রহণচ্ছলে রাজা 
বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। ঘষ্ঠ অবতারে বিঝ্ুর পরশুরামরীপে 
আবিভীব। এই অবতারে তিনি পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করেন | সপ্তম অবতারে 
রামচন্দ্র রাক্ষপরাজ রাবণকে বধ করেন। অষ্টম অবতারে বলরামরূপে তিনি 
পৃথিবী কর্থণ করেন হলের (লা 'র) সাহায্যে। বুদ্ধকে কেশবের 
করুণাময় নবম অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন জয়দেব | এই অবতারে তিনি 
অহিংসা-ধর্ম প্রচার ও বেদোক্ত যক্জ-ক্রিয়ার নিন্দা করেন। জয়দেবের মতে 
দশম অবতাঁর কল্কিরূপে শ্রেচ্ছ নিধন করেন । শ্রীচৈতন্যের পরবতী যুগের 
বৈঝবরা, বিশেষত বাঙ্গালী বৈষ্ণবরা, শ্রীচৈতন্যকে বিষ্তর অবতার বলে 
স্বীকার করেন। শ্রীচৈতৃন্যের সমগাময়িক বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই ধারণা 
বদ্ধমূল ছিল। বর্তমানে অনেকেই পুরমহংস রামকৃষ্কে যুগাবতার বলে 
বিশ্বাস করেন। সুতরাং জগদীশ্বর যে ধর্মসংস্থাপনের জন্য বিশিষ্ট আত্মা 


॥ যদা যদা হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবাতি ভারত। 
অভ্যুতথানমধর্মন্য তদাত্মানং হজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।-্রীমস্তগবদগীত| £: 7; 81 
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বা পুরুঘরূপে পৃথিবীতে আবির্ভ ত হয়ে তাঁর কার্য সম্পাদন করেন, এ 
ধারণা আজও অনেক হিন্দুর মধ্যে বদ্ধমূল | রামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে নিহত 
করে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন । শ্রীকৃষ্ণ কংস, শিশুপাল ইত্যার্দিকে 
হত্যা করেন এবং কুকরক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে পাওবদের, অর্থাৎ ন্যায়ধনমের পক্ষে 
থেকে পাগণ্ডবদের ধর্মোপদেশ দেন ও নানা তাবে সাহায্য করে ন্যায়ধর্ষের 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

ধীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি ধর্ষে অবশ্য স্বীকার করা হয় যে, ঈশ্বর কাল- 
বিশেষে জগতের মানুঘকে সত্য-ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার নিবাচিত 
পুরুধকে প্রেরণ করেন | যীশু খীষ্টধর্মে ঈশ্বরের পুজ্র বলে স্বীকৃত । কিন্তু 
তিনি ঈশ্বরের অতি প্রিয় পুত্র হ'লেও স্বয়ং ঈশুর ন'ন। ইসলামধর্মেও 
মহম্মদকে ঈশৃর-প্রেরিত পুরুঘ (রসুন ) বলে বণনা কর] হয়, কিন্ত তিনি স্বয়ং 
ঈশ্বর ন'ন | সুতরাং হিন্দুধমে যে অর্থে রাম বা কৃষ্ণকে অবতার বলা হয়, 
ষীস্ত ও মহম্মদকে সেই অর্থে অবতার বল৷ যায় না। এই ব্যাপারে 
হিন্দুদের বিশ্বাসের সঙ্গে খীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের পার্থক্য লক্ষণীয় | 

(৬) বর্ণাশ্রম--প্রাচীন হিন্দুরর্মে সমাজের মানুষদের চারটি তাগে 
ভাগ করা হ'ত। এগুলির নামই “বর্ণ । ব্যক্তিজীবনেও কয়েকটি সুরভাগ 
ছিল | এগুলিকে বলা হ'ত “আশ্রম | সুতরাং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে, 
দু' রকমের কতব্য পালনীয় বলে বিবেচিত হ'ত-বর্ণের কর্তব্য ও আশ্রমের 
কর্তব্য | এই দুটির সংহত রূপেরই নম 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'। যে কোন সমাজের 
পক্ষেই এই ধরনের বর্ণবিভাগ বা কমবিভাগ (01515101) 0 189901) 
আবশ্যক এবং হিন্দু-সমাজও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। জন্মের দ্বারাই 
ব্যক্তির বণ নির্ধারিত । মানুঘের ব্যক্তিত্ব (95750191105) তার বংশগতি ও 
পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়| সুতরাং যার যে বর্ণে জন্ম হয়, 
বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবে তার মানসিকতাও সেই ধরনেরই' হয় । 
অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয় না, এমন নয় | প্রাচীন হিন্দু-সমাজেও এই 
ব্যতিক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায় । তাই ব্রাহ্মণ বর্ণে জন্ম হ'লেও জমদগিব 
পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন ; আবার কেন কোন ক্ষত্রির 
রাজাকেও ব্রান্নণদের পরমতত্বের ধিঘয়ে উপদেশ দিতে দেখা যায় উপনিঘদে । 
স্থতরাং প্রধানত জন্মের ছ্বারা নির্ধারিত হ'লেও বর্ণের ব্যাপারে কঠোরতা 
ছিল না প্রাচীন আধ-সমাজে | 

তাঁরতীয় আর! প্রধানত তিনটি বর্ণে বিভক্ত ছিলম্-ব্রাহ্নণ, ক্ষত্রিয় 
(রাজন্য) ও বৈশ্য (বিশ্‌) । প্রথম বর্ণের লোকেরা প্রাচীন আদর্শ ও ্রতিহ্য 
সংরক্ষণ, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড পালন ও রক্ষণ ও পরমতত্বের সন্ধানে নিযুক্ত 


প্রচলিত ধনমতগুলির মলকথা 26] 


ছিল | গীতায় এদের স্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মানসিক স্থিরতা, সংযম, 
তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ( পরমতত্বের জ্ঞান ) ও 
আস্তিক্য হ'ল ঘান্ণের স্বভাবজাত।: সাহস, তেজ, ধৃতি ( ধৈর্য ), দক্ষতা 
যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও কতত্ব করবার প্রবৃত্তি হ'ল ক্ষত্রিয়ের স্বতবি।হ 
বৈশ্যের স্বভাব কৃঘিকম, গোরক্ষা! ও বাণিজ্য 1১ সংস্কৃতির ধারণ ও সংরক্ষণ 
বাদ্ধণের কাজ, রাজ্যশাসন ও শ্রক্রনিধন ক্ষত্রিরের কাজ, এবং সমাজের 
অর্থনীতি রক্ষা ও উন্নতি সাধন বৈশ্যের কাজ। যে কোন সমাজের 
পক্ষেই এই ধরনের কর্মবিভাগ আবশাক। চতুর্থ বর্ণ, অর্থাৎ শুদ্রদের স্য্টি 
হয় সম্ভবত অনাধধদের আর্-সমাজে স্বান দেওয়ার ফলে । শুদ্রের ধর্ম অপর 
তিন বণের সেবা করা | বেদ অধ্যয়ন এদের পক্ষে অনুচিত বলে বিবেচিত 
হ'ত। কারও কারও মতে আর ভাঘ। ও এ্রতিহ্যের সঙ্জে অপরিচয়ই এই 
নিঘেধের কারণ | কিন্তু ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত ) ও পূরাণ 
ইত্যাদিতে লৌকিক তাঘায় আলোচিত পরমতত্বের অধ্যয়নে শুদ্রের কোন 
বাধা ছিল না। সুতরাং শেঘ পর্যন্ত আর্-সমাঁজে চারটি বর্ণের উদ্ভব ঘটে। 

“আশ্রম অর্থে ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বোঝানো! হয়। 
এই পর্যারগুলির মধ্য দিয়ে বাক্তি ধীরে ধীরে পরমাথ লাভের বা মোক্ষের 
দিকে অগ্রসর হয় । ভারতীয় হিন্দু মোক্ষকেই পরম পুরুঘার্থ বলে স্বীকার 
করে, এবং আশ্রমগুলি এই পুরুঘার্থ লাভেরই উপায়মাত্র । আধ সমাজে ও 
হিন্দুধর্মে চারাটি আশ্রমের স্বীকৃতি আছে-ব্রদ্নচর্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও 
সন্ন্যাস। প্রথমটিতে গুরুণৃহে শান্ত্রপাঠ ইত্যাদির দ্বারা সমাজের সংস্কৃতি, আদর্শ, 
ও প্রতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটে । এই আশ্রমে পরবর্তী আশ্রমের 
জন্যও শিক্ষালাত হয় । শ্রক্মচর্য অবস্থায় ছাত্রকে নানা রকম কঠোরতা, আত্ম- 
সংযম ইত্যাদি অভ্যাস করতে হ'ত প্রাচীন আর্-সমাজে | ফলে, তার পরবতী 
আশ্রমের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা সে অর্জন করত | সুতরাং বন্ধচর্ধকে 
গাহস্থ্য আশ্রমেরই প্রস্তাতিপর্ব বল! যায় । 

দ্বিতীয় আশ্রমে ব্যক্তি সংসার-জীবনে প্রবেশ করে স্বামী ও পিতারূপে 
তার সাংসারিক কর্তব্য পালন করে। তার পেশ৷ ও বৃত্তিও এই কতব্যের 
অস্তভত ৷ 

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্ব । এই আশ্রমে ব্যক্তি তার সাংসারিক 
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কতব্য পালনের পর ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে সংসারের ভার দিয়ে বনে গমন 
করে। বানপ্রস্ব-জীবন কিন্তু শারীরিক সুখের জীবন নয় । বরং শারীরিক 
€ভোগ শেষের পব বানপ্রস্থ হয়। এই আশ্রমে ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ করে 
বনে যায়, বনের ফল-মূল ভক্ষণ করে অতি সরল জীবন যাপন করে ও 
পরমার্থের ধ্যানে ও সাধনায় দিন কাটায় । এ অবস্থায় ব্যক্তি কুটার বেঁধে বাস 
করতে পারে ও অতিথি-সেবা করতে পারে । সুতরাং এই তৃতীয় আশ্রমে 
গাহস্থয আশ্রমের কিছু অবশেঘ থাকে ! 

চতুর্থ ব! সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ততাবে বিচরণ করে । ভিক্ষার 
অন্ন ব এ ধরনের স্বাভাবিকভাবে লব্ধ বস্তই তার একমাত্র উপজীব্য । তার 
কোন স্থারী বাসস্থান নেই। সে কোথাওই এক রাত্রির বেশি অবস্থান করে 
না। সব কট আশ্রমই সকল বর্ণের জন্য বিহিত কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ 
দেখা যায় প্রাচীন ভারতবধে । কোন কোন মতে সন্ন্যাস বা যতি আশ্রম 
কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই পালনীয় । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম তিনটি ও 
বৈশ্যের পক্ষে প্রথম দৃ'টি, অধাৎ, ব্রক্নচর্য ও গাহম্থ্যই পালনীয় । কিন্তু 
মহাভারতের মতে বর্ণ ব্যক্তিবিশেঘের পরমার্থ লাভের পথে বাধা হ*তে 
পারে না | বিদূর শুদ্রাণীর সম্ভান হয়েও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ও নির্মল 
পবিত্র চরিত্রের মানুঘ ছিলেন এবং সবশেঘে যতির অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন | 
আধুনিক হিন্দুধ্মে বা হিন্দু-সমাজে এই ধরনের কোন কঠোর বর্ণ-বিভাগ 
নেই | যাগ-যক্ঞক্রিয়াির জন্য বায্ণর৷ নির্দিষ্ট হ'লেও, অন্যান্য বৃত্তির 
ব্যাপারে কোন বর্ণবিভাগের কঠোরতা নেই ॥ তাছাড়া ব্রান্দণদেরও বৈশ্য 
ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায় । রাজ্য শাসনের ব্যাপারও 
ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
বণ ও আশ্রমের অস্তিত্ব থাকলেও আধুনিক হিন্দুধমে এর বিশেঘ কোন 
মূল্য নেই। ' 

(1) যাগ-যজ্_-অন্যান্য যে-কোন ধর্মের মতই হিন্দুধর্মও কতকগুলি 
বিশাস ও ধারণার সমষ্টিমাত্র নয় | ধমের মধ্যে যেমন বিশ্বাস ও ধারণার 
স্থান আছে, তেমনই স্থান আছে ক্রিয়া-অনুষ্ঠানেরও | বিশেষত সামাজিক 
সংস্বা হিসেবে কোন ধর্ম তার ক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নিজের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে | ধর্মের বাহ্য ্ুপ ফুটে ওঠে তার আচার-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে | তাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিয়ে কোন ধর্মের সামাজিক 
রূপটি বোঝা যায় না। আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলির পার্থক্য তাদের অনুষ্ঠানের 
মধ্যে | হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে এঁক্য দেখা যায় ত৷ 
একদিকে যেমন বিশ্বাসগত ও ধারণাগত, আর একদিকে তেমনই আনুষ্ঠানিক । 
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বিতিন্ন ব্যাপারে এই অনুষ্ঠানগত একতা হিন্দুধর্সের অন্তর্গত সমস্ত গোঁ 
ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে এ্রক্য বজায় রেখেছে । আর এই আন্ষ্ঠানিকতা মূলত 
বৈদিক | তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তভ্ত হিন্দুর! তাঁদের জন্ম, বিবাহ ও 
মৃত্যুর ব্যাপারে আজও বেদিক ক্রিয়াকাণ্ডই অনুসরণ করেন । হিন্দুধর্মের 
এই আনুষ্ঠানিক দিকটি বুঝতে গেলেও বৈদিক অনুষ্ঠানের আলোচনায় 
আসতে হয় । 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবতাকে উপহার বা “বলি? উৎসর্গ করা 
আনুষ্ঠানিক ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে । বৈদিক 
ধর্মেও দেবতার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের উপহার উৎসর্গ করার প্রথা অতি 
প্রাচীন। বেদের মন্্রগুলি প্রধানত দেবতার প্রতি উপহার উৎসর্গ করার জন্যই 
উচ্চারিত বা গীত হ'ত। বেদের ব্রান্মণে এই ধরনের উপহার উৎসর্গ ও যন্ত্র 
অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় | যে উৎসর্গ একদিন মানুষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার ছিল, তা-ই ক্রমশ নিদিষ্ট আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতির রূপ নিল । ফলে 
সথটি হ'ল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের । এই আনুষ্ঠানিকত। বৈদিক ধর্মে ক্রমশ এতই 
প্রাধান) পেল যে, মানুঘ বিশ্বাস করতে লাগল যে, কর্মের বা যঙ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা 
দেবতাদের ফলদানে বাধ্য করা যায় ;, আর শুধু তাই নয়, দেবতারা এই 
ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই তীদের দেয় ফল দিতে সক্ষম হ'ন । পুরাণ ইত্যাদিতে 
দেবতাদের এই ধরনের চিত্রই পাওয়া যায়| এই কারণেই মীমাংসা দর্শনের 
যুগে দেবতাদের তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। 
এই যুগেই 'কল্পসূত্র' রচিত হয়। কল্পসূত্রে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপে অর্থাৎ 
সত্রাকারে বিধৃত আছে। কক্পসূত্রের তিনটি প্রধান অংশ- শ্রৌত্র, গৃহ্য ও 
ধর্মসূত্র। এই যুগ প্রাচীন বৈদিক যুগের পরবর্তী । মনু ইত্যাদি স্থতিশান্ত 
এই যুগেই রচিত। আজও হিন্দুর জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, 
শ্রা্ধ ইত্যাদির সময় এই সব স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। 
এই ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়েই প্রাচীন বৈদিক ধর্মের এ্রতিহ্য আজও অব্যাহত | 
'বেদের ব্রাক্মণে যে সব যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিনিষেধ পাওয়া যায় সেগুলি কল্প- 
সূত্রের শ্রোতসৃত্রে সংহত কর। হয়েছে । গৃহ্যসূত্রে সংসার ও গৃহ-জীবনের 
আদর্শের বর্ণনা আছে এবং বিবাহ, উপনয়ন ইত্যার্ি ক্রিয়ার বিবরণ আছে। 
ধর্মসূত্রে সাজ ও রাষ্ট্-জীবনের আদর্শ, নীতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে। 
এই সব ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রধানত পুরোহিতদের ব্যাপার । অনেক ক্ষেত্রে 
এই সব বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত কঠোর ও জটিল | অবশ্য সকলেই এই 
কঠোরতা সমানভাঁবে পালন করেন না| কিন্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডের কঠোরতা 
হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখায় সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কব! না হ'লেও, কোন 
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হিন্দুই এগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে 
আনুষ্ঠানিক কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ নৈতিক 
গুণকে অবহেলা কর! হয় নি। বরং নৈতিক পবিত্রত৷ ব৷ শুদ্ধতাকে বৈদিক 
কর্মের প্রস্ততি-পর্ব বলে কক্পসূৃত্রের মধ্যেও স্বীকার করা হয়েছে: | বেদ- 
বিহিত কর্মকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর যায়__কাম্যকণ্ণ, প্রতিসিদ্ধকর্ম 
ও নিত্যকর্ম । কাম্যকর্ম পালন করা হয় স্বর্গলাভ, পুত্রলাত ইত্যাদি 
নিদিষ্ট অর্থ সাধন করার জন্য । প্রতিসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ কর্ম হ'ল এমন 
কর্ম যা মানুঘকে পাপযুক্ত করে এবং জশ্তত ও দুঃখজনক ফল দেয় । 
নিত্যকর্ণ ছ'ল সামাজিক বর্ণ অনুযায়ী কর্ম যা অবশ্য পালনীয়। নিত্য- 
কর্মের নিদিষ্ট কোন্‌ ফল ব্যক্তিজীবনে ভোগ হয় না । কিন্তু নিত্যকর্ম পালন 
না করলে মানুষ পাপযুক্ত হয় বলে বিশ্বাস করা হয় । জুতরাং নিত্যকর্মের 
আবশ্যকতা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক | সমাজের জন্য এই ধরনের 
কর্ণপালন একান্ত প্রয়োজনীয় । বেদিক কর্মের ও উত্সর্গের যে নিশ্চিত 
ফল আছে এবং মান্্রষ এই কর্মের ছার] তার কাম্য ফল ভোগ করে, এই 
বিশ্বাস প্রাচীনকালের আর্ধদের মত ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে আজও বর্তমান | 
এই ধরনের কর্মকে খণ বলে স্বীকার করা হয়| বৈদিক ধর্মে মানুঘের 
তিনটি খাণ বা খণত্রয়ের উল্লেখ আছে" দেবখণ, খঘিখণ ও পিতৃখণ | 
দেবখণ শোধ কর। হয় বৈদিক যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে; খাধিখণ 
শোধ হয় বেদের অধ্যয়ন ইত্যার্দির মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতি রক্ষ। করে ;. 
আর পিতৃথণ শোধ হয় প্রজনন ও জাতি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে । 

(1) জন্মান্তর ও পরজীবন- হিন্দুধর্মে কর্মবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ জন্মাস্তরবাদের | যে কোন কর্মেরই' মূল্যায়ন হয় তার ভবিষ্যৎ ফলের 
পরিপ্রেক্ষিতে : আর এই ফলভোগ হয় প্রধানত মরণোত্তর জীবনে বা 
পরজীবনে | সুতরাং বর্তমান জীবনে যে পবিত্রতা পালন করা হর, বা যে 
কর্ম করা হয় তা' ভবিঘ্যৎ জীবনের প্রস্তৃতিমাত্র । জন্মাস্তরবাদের 
অধিবিদ্যাগত বা তাত্বিক ভিত্তি যা'ই হ'ক না কেন, নৈতিক জীবনে 
এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আত্মার স্থায়িত্বের ভিত্তিতেই বতমান 
জীবনে সমস্ত রকমের অসংযম নিষেধ করা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
শুদ্ধ, পবিত্র ও সংযত জীবন যাপনের | জন্মান্তরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর শুধু হিন্দুধর্ম নয়, অন্যান্য ভারতীয় আধ 
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(জৈন, বৌদ্ধ ) ধর্মেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জন্মান্তরবাদ | এব্যাপারে 
বৈরিক ও অবৈদিক ধর্মের মধ্যে বিশেষ এক্য দেখতে পাওয়া যায় । 
জন্মাস্তরের ধারণা গ্রীক সংস্কৃতিতেও লক্ষণীয়। একই আত্মা একাধিকবার 
জন্ম ও মৃত্যুবরণ করে, এই ধারণ অন্য সেমীয় ধর্মে (খীষ্ট, ইসলাম 
ইত্যাদি ) পাওয়া যায় না| আবার আত্মার অবিনশৃরতা স্বীকার করলেও 
এই সব ধর্মে আদি স্থষ্টিকালে আত্মার উৎপত্তির কথা স্বীকার করা হরেছে। 
কিন্ত বৈদিক বা ভারতীয় আর্য ধর্মগুনিতে আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ 
কিছুই স্বীকার করা হয় নি। স্থুতরাং হিন্দুধর্মে আত্বা শুধু তবিনশবর 
নয়, নিত্য | জল্মাস্তরের ধারণা বৈরিক নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ 
করেছেন | এদের মতে আত্মার অবিনশ্বরতার সঙ্গে একই আত্মার বহু 
জন্মের ধারণা আদিম বিশ্বাস থেকে সংযোজিত । আর্ধরা ভারতবর্ধে আসার 
পর যে-সব আদিবাসীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সম্ভবত তাদের প্রভাবেই 
আর্ধবর্মের মধ্যে জন্মান্তরের ধারণা যুক্ত হয়েছে । কেননা, আরিম কল্পনায় 
মানুঘ মৃত্যুর পর বৃক্ষ ব৷ অন্জাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে; । 
কিন্ত বেদোত্তরকালীন পুরাণ ছাড়াও বেদের মধ্যেও জীবের একাধিক মরণের 
উল্লেখ আছে ; আর পুনর্জন্ম স্বীকার না করলে একাধিকবার মৃত্যুরও 
অর্থ হয় না| উপনিঘদে যে মোক্ষের উল্লেখ আছে তা হ'ল এই জন্ম- 
মৃত্যুর চক্র থেকে চিরযুক্তি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, জন্মান্তরের 
ধারণা হিন্দধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । আর শুধু জন্মান্তর শয়, মানুঘ 
তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে এই বিশ্বাসও অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য । আবার এই বিশ্বাসের মূলে আছে 
সাবিক কারণতীয় বিশ্বাস । বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এক অমোৌধ নিয়মে 
বাধা, এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় থণ্বেদের 'ঝিতর ধারণার মধ্যে । 
খত হ'ল এক সাবিক নীতি । এটি যে শুধু বাহ্য জগৎকে নিয়প্রিত করে 
তাই নয়, একে মানুঘের নৈতিক জীবনেরও নিয়ামক বলে বিশ্বাস করা 
হ'ত বৈদিকয্গে। পরবর্তী যুগে ধর্ম? রর সব কিছুর ধারক ও আশ্রয় 
অর্থে এ-জাতীয় নিয়মকেই বোঝানো হ'ত । সুতরাং অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই হিন্দুধর্মে নৈতিক পবিত্রতার উপর বিশেষ, জোর দেওয়া হয়েছে । 
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কিন্তু নৈতিকতা ও ইন্জিয়-সংযমের উপর জোর দেওয়৷ হ'লেও, জাগতিক 
সুখ ও সন্তোগকে একেবারে অস্বীকার করা হয় নি বৈদিক বান্নণ্য ধর্মে । 
উপনিঘদের মোক্ষের আদর্শ যে সকলের জন্য ন্য়, এ-কথা স্বীকার করা 
হয়েছে । মোক্ষের কথা বাদ দিলে হিন্দুধর্মে মানবজীবনের তিনাটি আরর্শ 
বা পুরুঘাথের উল্লেখ করা হয় । এইগুলি হল ধর্স, অর্থ ও কাম। এই 
তিনটির মধ্যে অর্থ বলতে ধন-সম্পদ ও কাম বলতে ইন্দ্রিয়-ভোগকেই 
বোঝানো হয় । এই দুটিকে পুরুঘার্থ বলার অর্থ, ভোগকে হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ 
মূল্যহীন বলে অস্বীকার করা হয় নি। এদিক দিয়ে অন্যান্য কয়েকটি 
তারতীয় ধর্মের (জৈন, বৌদ্ধ) সঙ্গে হিন্দুধর্মের মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যায়। তবে এই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মের স্থান সবার উপরে ; এবং ধর্ম বলতে 
আত্বসংযম ও নৈতিক আদর্শকেই বোঝানো হয় । ধর্ম পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
হ'ল যা ধারণ করে বা আশ্রয় দেয় | সুতরাং এই পদের যথাযথ তাৎপর্য 
কি, তা অনেক ক্ষেত্রেই অল্পষ্ট । কিন্তু এর প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে যত 
অস্পষ্টতাই থাকুক না কেন, একথা সর্ধত্রই স্পষ্টত স্বীকার করা হয়েছে 
যে, ধর্ম ভবিধ্যৎ জীবনে ফল দান করে এবং নৈতিক সংযম ও পবিত্রতা 
এই ধর্ম অর্জনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক | ধর্ষণ ও নীতির সম্পর্ক এত 
ঘনিষ্ঠ যে, পুরাণে ধর্মকে বমের সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে 
ও যমকে মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচারক ও ফলদাতা দেবতা বলা হয়েছে। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্ম কি, তা নির্ারণ করতে বেদ বা প্রাচীন কোন 
প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ, ধর্ম ঠিক আমাদের ইন্ড্িয় বা অভিজ্ঞতা- 
গ্রাহ্য নয়, এবং অতীক্ত্রিয় কোন উপায়েই ধর্মকে জানা যায়, এই হ'ল 
হিন্দদের বিশ্বাস | 

(%111) মার্গ- জীবনে পরমার্থলাভের উপায় বা পথ সম্পর্কে হিন্দুদের 
মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন আছে মানবজীবনের পরমার্থের সম্বন্ধে । যাঁরা 
ত্রিবর্গ স্বীকার করেন, তাঁদের মতে পরমার্থ হ'ল স্বর্গলাভ - আর ইহজীবনে 
সংযত ও পবিত্র জীবনযাপন করে ও ধর্মাচরণ করে স্বর্গলাত করা যায় । 
স্বর্গ অর্থে তারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও দেবতাদের সঙ্গ বোষেন। যারা 
মোক্ষকেই' পরমার্থ বলে স্বীকার করেন তারাও সংযম ও পবিত্রতার উপর 
'জোর দেন । কিন্ত এর! ইন্দ্রিয়-সংযমের কঠোরতা ও সব রকমের ভোগ 
থেকেই নিরত হওয়াকে পরমার্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভের পক্ষে আবশ্যক বলে 
মনে করেন | তাই এরা সন্ন্যাসজীবন যাপন করাকেই মোক্ষলাভের উপায় 
বলে স্বীকার করেন। পরমার্থ লাভের যে সব উপায়ের কথা বলা হয়েছে, 
সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়--কর্মঈ, যোগ বা তপসা। 
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ও ভক্তি£ | কর্ম বলতে প্রধানত বেদবিহিত কর্মকেই বোঝানো হয় । এই 
কর্মের ছ্বার। মানুষ ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম) লাভ করে ও ধর্মের মাধ্যমে স্বর্গলাভ 
করে| যোগ অর্থে সংযত বা রোধ করা বোঝানো হয় | যোগের দ্বারা বিভূতি 
বা অলৌকিক শক্তিও অর্জন কর! যায়| কিন্ত এখানে আমরা যোগ অর্থে 
কঠোর তপস্যা বা অত্যাসকেই বুঝব। কেননা, এই তপশ্চর্যার দ্বার মানুঘ 
তার অভীষ্ট লাভ করতে পারে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। যোগের নানা 
অঙ্গ । এর মধ্যে কিছু শারীরিক আর কিছু মাঁনসিক। শারীরিক যোগ বা 
বহিরক্গ যোগ বলতে ইন্ট্রিযসংযম, আসন, আহার-নিদ্রার ব্যাপারে কঠোর 
নিয়ম পালন ইত্যাদি বোঝানো হয় ; এবং অন্তরঙ্গ যোগ বলতে ধ্যান, ধারণী, 
সমাধি ইত্যাদিকে বোঝানো হয় । মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ধ্যান, ধারণা ও 
সমাধির মূল্য উপনিঘদেও স্বীকার করা৷ হয়েছে । উপনিঘদে' শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। শ্রবণের অর্থ উপযুক্ত গুরুর কাছে 
বৈদিক তত্ব শ্রবণ | মননের অর্থ এই শ্ুত বা অধীত বাক্যগুলির যথাযথ 
বিচার ও বিশ্বেঘণ । নিদিধ্যাসনের অর্থ বৈদিক তত্বের ধ্যান । এই অথে 
জ্ঞান বোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ | যে সত্য ধ্যান করতে হ'বে তার 
গ্রহণ ও বোধ হওয়া প্রয়োজন । কোন কোন মতে আবার জ্ঞানকেই একটি 
পৃখক মার্গ বলে স্বীকার করা হয় | অর্থাৎ পরম পদার্থ ব! বনের সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান হলেই মুক্তি হয় । কর্ম ও যোগ ছাড়া যে ভূতীয় মার্গের 
উল্লেখ পাওয়া যায় তার নাম ভক্তিমার্গ । ভক্তির অর্থ পরমপুরুঘ 
সম্বন্ধে প্রীতিয়ুক্ত শ্রদ্ধা । ভক্তির সাহায্যে ভক্ত ঈশুরের সঞ্ষে প্রীতির ও 
আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে । যোগ যেমন জ্ঞানপ্রধান, ভক্তি তেমনই 
আবেগপ্রধান । ভগবদৃগীতায় ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী 
বিশেঘ বিশেষ মার্গ অনুসরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এখানে 
হিন্দুধর্মের অধিকার তেদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুধর্মের 
মানুঘের স্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তির ভেদ স্বীকার করা হয় ; এবং এই 
স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ধর্মীচরণের নির্দেশ নেওয়। হয় । এই স্বাভাবিক 
প্রবণতা ভেদই হ'ল হিন্দুর জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তি। অবশ্য 
প্রথমে যা ছিল স্বাভাবিক প্রবণতার ভেদ, পরে তা'ই বংশগত ভেদের ব্ধপ 
নেয়। [ব্যক্তির মানসিক গঠন ও প্রবণতা-ভেদের উল্লেখ গ্রীক দাঁশনিক 
প্রেটো €(চ19০)-র লেখার মধ্যেও পাওয়। যায় । ] ভক্তির সাহায্যে পরম- 
পুরুঘ বা! ঈশৃরের প্রসাদ লাভ কর! যায় । ঈশ্বরের এই প্রসাদ বা কৃপাই 
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পরমার্থ লাভের (সে পরমার্থ স্বর্গ ই হ'ক আর মোক্ষই হ'ক ) একমাত্র উপায় 
বলে ভক্তিবাদীরা স্বীকার করেন। 

আমরা আগেই' উল্লেখ করেছি, আধুনিক হিন্দুধ্ বছ শাখায় বিভক্ত । 
এর মধ্যে শৈব, বৈষব ও শাক্তই প্রধান । এই এক একটি শাখারও আবার 
একাধিক প্রশাখা আছে । এদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব 
নয় | এই সব বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও অনেক 
প্রভেদ আছে। সুতরাং যে সাধারণ বেশিষ্ট্যগুলির কথা উপরের আলোচনায় 
উল্লেখ করা হ'ল তারও অনেক বিবতন ঘটেছে আধুনিক হিন্দ্ধর্মে | এর 
কারণ, বৈদিক হিন্দুধর্ম দেশী ও বিদেশী অন্যান্য ধর্মের দ্বারা স্বাতীবিক- 
ভাবেই প্রভাবিত হয়েছে । কিন্তু এই সব অন্ুষ্ঠানগত পার্থক্য সত্বেও হিন্দ- 
ধর্মের শাখা-প্রশাখাগুলি একাধিক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রিয়া, বিশ্বাস ও আচার- 
অনুষ্ঠানকে স্বীকার করে এবং সেই কারণেই এদের সকলকে একই হিন্দু- 
ধর্মের শাখা বলে চিহ্নিত করা যায়| হিন্দুধর্মের প্রচার প্রধানত ভারতবর্ধেই | 
সার ভারতে হিন্দুদের অসংখ্য মন্দির, তীর্ঘক্ষেত্র ও পীঠস্ান দেখতে পাওয়া 
যায়। হিন্দু মন্দিরগুলির অনেকগুনিই' স্থাপত্যশিল্পলের অপূর্ব নিদর্শন বলে 
স্বীকত । 


(9) জৈনধর্ম 


উৎপত্তির প্রাচীনতার দিক থেকে জৈন ধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে । জৈন ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা না গেলেও, আর্ধধন্ম বলা যায় । কারণ 
আর্ধরা ভারতে বনতি করবার সময় থেকেই আর্ধ সংস্কৃতির মধ্যে দু*টি ভিন্নমূখী 
ধারা লক্ষ্য কর৷ যায়--একটি বেদভিত্তিক, অপরটি বেদবিরোধী | এই' বেদ- 
বিরোধী সংস্কৃতিও আর্য সংস্কৃতিরই অঙ্গ | জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি 
এই বেদবিরোধী বা নাস্তিক সংস্কৃতিরই বাহক। নাস্তিক চিন্তাধারা প্রধানত 
বেদের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করেছে । অতএব বেদের তুলনায় 
নিঃসন্দেহে এর প্রাচীনত্ব কম | কিন্ত বেদের রচনাকালেও যে এই ধরনের 
নাস্তিক চিম্থাধারার অস্তিত্য ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যায় কোন কোন বৈদিক 
প্রার্থনায় ও মন্ত্রে।£ সুতরাং বেদবিরোধী নাস্তিক চিন্তাধারা প্রায় বেদেরই 
সমসাময়িক বল! যায় । এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, নাস্তিক পদটি এখানে 
বিশেঘ পারিভাঘিক অর্থে ব্যবহার কর! হয়েছে । সাধারণত নাস্তিক পদে 
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আমর নিরীশ্ৃরবাদীই বুঝি । কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় টিন্তাধারায় বৈদিক বা 
বেদের প্রাধান্য যার৷ স্বীকার করেছেন, এমন দীশনিকরা নিজেদের আন্তিক 
ও বেদবিরোধীদের নাস্তিক বলেই বর্ণনা করেছেন । আমর] বর্তমান 
আলোচনায় শব্দসংক্ষেপের জন্য নাস্তিক পদটি বেদবিরোধী অর্থেই ব্যবহার 
করেছি । . 

জৈনধর্ষের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়। যায় না । জৈন গ্রন্থাদিতে 
চবিবশ জন “জিন* বা তীথস্করের নাম পাঁওয়। যায় । এদের মধ্যে সর্বশেষ 
তীথঙ্কর হ'লেন বর্ধমান" বা “মহাবীর? । ইনি গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক 
ছিলেন বলে ইতিহাসবিদর। স্বীকার করেন। এ'র পর্ববর্তী তীর্থঙ্কর 
পার্খনাথও এতিহাসিক-স্বীকৃত পুরুূঘ । ইনি খীষ্টপূৰ অষ্টম শতকে জীবিত 
ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়! যায়| কিন্ত এরা জৈনধর্মের প্রচারক হ'লেও, 
কেউই এই' ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। এই জায়গাতেই বৌদ্ধধর্ষের সঙ্গে 
জৈনধমের উৎপত্তিগত পার্থক্য । গৌতমব্দ্ধ নিজের সাধনা দিয়ে যে সত্য 
লাভ করে 'বৃদ্ধ' হ'ন, তাই সকলের মধ্যে প্রচার করেন, আব তার প্রবতিত 
'ও প্রচারিত মতই বৌদ্ধধর্ম বলে পরিচিত। কিন্তু জিন বা তীর্ঘক্করের৷ 
দৈনমতেই সাধন করেন ও সেই মতই প্রচা করেন ।* জেনমতের প্রবানত 
দ'টি দিক--(1) জৈন অধিবিদ্যা (71512175105) ও (2) জৈন নীতি 
(207105)1 জৈন নীতি জৈন অধিবিদ্যানিভন্র : এবং জৈন নীতিই জৈনধর্মের 
বহিরঙ্গ । সুতরাং জৈনধমের বহিবঙ্ষেব আলোচনার পূরে জৈন অধিবিদ্যা 
সম্বন্ধে ফিছু বলা প্রয়োজন । 

($) জীব ও অজীব-জৈন অধিবিদ্যায় দু'রকমের দ্রব্যের স্বীকৃতি 
আছে_জীব ও অজীব । অজীব অথ্ধে জড়দ্রব্যকে বোঝানে। হয়, এবং এই 
জড়দ্রব্য আকাশ, কাল, ধর্ম, অধশ্ন ও পুদূগল, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত | 
আকাশ বলতে দিক্‌ (59০০)কে বোঝানো হয়। ধর্ম ও অধম শব্দ দু'টি 
জৈন দর্শনে বিশেষ পারিভাঘিক (69010701021) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । 
এর সঙ্গে নৈতিক গুণের কোন সম্পর্ক নেই | ধর্ষের সাহায্যে বস্তব ক্রিয়। 
ও গতি সম্ভব হয় ও অধর্মের সাহায্যে জড়বস্ত স্থির থাকে । জৈনদশনে 
পুদৃগল বলতে আমরা আধুনিককালে জড়পদার্থ (801০7) বলতে যা বুঝি, 
তাই বোঝানে। হয়। তবে পুদ্গল জড়পদার্ধের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা । 
পুদৃগল অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণু এবং এর কোন নির্দিষ্ট রূপ বা ওণও নেই। 
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ক্ষিতি জল, তেজ বা! বায়ু পুদৃগলের পরিণত অবস্থা | পুদৃগল দিয়েই জীবের 
সূক্ষা ও স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। পুদৃগল দিয়েই জগতের যাবতীয় স্থল ও 
সৃন্মা বস্তর স্ষ্ট হয়। পুদৃগলের গতি বা স্থিত্তি আকাশের মধ্যেই সম্ভব ; 
আর শুধু আকাশ নয়, লোকাকাশের মধ্যেই সম্ভব | সুতরাং জৈনদর্শনে 
আকাশের দু'টি বিভাগ কল্পনা করা হয়, একটি লোকাকাশ ও অপরটি 
অলোক!কাশ । এই লোকাকাশের মধ্যেই জীব, পুদৃগল ইত্যাদির ক্রিয়! 
চলে এবং অলোকাকাশ চিরশুন্য | জীব মুক্ত বা কেবলী অবস্থায় লোকা- 
কাশেরই উর্ধতম দেশে অবস্থান করে । 

জীব প্রধানত দু'রকমের-__সংসারী ও মুক্ত । সংসারী জীব শরীরী ও 
নান কর্মের দ্বার বদ্ধ | এই বদ্ধাবস্থাও সব জীবের এক রকম নয় । এদের 
মধ্যে সর্বনিম্ন শুরে আছে একেক্ত্রিয় জীব | বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি এই জাতীয় 
জীব । এদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে। এছাড়াও আছে সূক্ষ্ম একেন্ছিয় 
জীব যাদেব খালি চোখে প্রত্যক্ষ হয় না। এরা ক্ষিতি, জল, তেজ ও 
বায়ুকে আশ্রয় করে থাকে । ঠিক এই রকমেরই আছে, দ্বিরিন্দ্িয়, 
ব্রীন্দ্রিয়, চতুরিক্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব। সাধারণত উন্নত ধরনের প্রাণী 
হ'ল পঞ্চেন্দ্িয় প্রাণী। তবে মানুঘের মধ্যে এই পঞ্চেক্দ্িয় ছাড়া মন নামে 
একটি ঘষ্ঠ ইন্ড্রিয়ও আছে । অবশ্য মানুষ ছাড়াও ঘড়েন্ডরিয় প্রাণী স্বীকার 
করা হয়েছে । এর হ'লেন দেব ও নারক ( নরকবাসী )। মুক্ত জীবকে 
'কেবলী'ও বলা হয়| বন্ধনমুক্ত জীব অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনস্ত 
শান্তি ও অনন্ত এঁশৃরের অধিকারী | কিন্তু সংসারী অবস্থায় জীব যখন 
পুদ্‌গল ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এদের দ্বারা বদ্ধ হয় তখন তার এ-সব 
ধন বা গুণ সীমিত ও বদ্ধ হয়। জীবের স্বরূপই হ'ল জ্ঞান | সুতরাং 
বাধা বা বন্ধন না থাকলে জীব সবজ্ঞ। জীবের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের 
প্রয়োজন হয় বাধ অপসারণের জন্য | আবার এক অর্থে এই' ইক্দ্রিয়গুলিও 
জীবের সর্বজ্ঞতাকে সীমিত ও বদ্ধ করে। মুক্ত জীবের পক্ষে জ্ঞানের জন্য 
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না । জৈন-মতে সংসারী ও মুক্ত জীবের 
সংখ্যা অগণ্য। অর্থাৎ, জৈনর] অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব মানেন। এই জীব- 
গুলি সবছ অস্থষ্ট অর্থাৎ নিত্য | কিন্তু নিত্য হ'লেও অন্যান্য দ্রব্যের মতই 
জীবের পর্যায় ও গুণভেদ আছে | এ ব্যাপারে জৈনদের মতের সঙ্গে 
বেদাস্তমতের বিশেষ পার্থক্য দেখ! যায়। জীবের পক্ষে সংকোচন ও প্রসারণও 
সম্ভব। দেহের আকৃতি-ভেদে জীব সংকুচিত ব প্রসারিত হয়। 
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(01) কর্ম_কর্মের ধারণা ও জন্মান্তরবাদ প্রাচীন ভারতীয় আর্য 
ধর্ম গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'লেও, এ ব্যাপারে জৈনধর্ম বিশেঘতাবে 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । জৈনমতে কর্ম প্রধানত দু'রকমের- দ্রব্যকর্ম ও 
তাবকর্ম। সূক্ষ্ম পুৃগল থেকে দ্রব্যকর্মের স্যষ্টি। পৃদৃগল জীবের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয় ও জীবের কার্ণশরীরের উৎপত্তি হয় এই তাবেই। কার্সণশরীর 
অত্যন্ত সূক্ষমা। কার্ণশরীরকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে স্বলশরীর | 
সুতরাং উ্জ্জনমতে কর্ম এক ধরনের জড়-পদার্থ ৷ দ্রব্যকর্ম ছাড়াও আছে 
ভাবকর্ম। মানসিক প্রব্বত্তি ও প্রবণতা ইত্যার্দি নিয়েই জীবের ভাবকর্ম | 
এই ভাবকর্মের জন্যই অর্থাৎ জীবের বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতার 
জন্যই কম পুদ্গল জীবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জীবের প্রতি কর্মের এই 
ধাবমানতার নাম “আশ্রব' | এই দু'রকমের কর্মকে আশ্রয় করে গড়ে 
ওঠে জীবের সাংসারিক দশা | কমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই জীবের 
জন্মাস্তর লাভ হয়| ক্রিয়া ও ফল অনুযায়ী কপ্নকে আটটি প্রধান ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । প্রথম, জ্ঞানাবরণীয়-কর্ম জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে 
সীমিত ও আবৃত করে । দ্বিতীয়, দর্শনাবরণীয়-কর্ম সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসকে 
আনত করে। তৃতীয়, মোহনীয়-কর্ম মোহ উৎপাদন করে। চতুর্থ, বেদনীয়- 
কর্ম সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বেদনা বা অনুভূতির কারণ | পঞ্চম, নাম-কম 
জীবের নামরূপ বা বিশেষ ধরনের শরীর উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। 
ঘষ্ঠ, অন্তরায়-কর্ম জীবের উর্ধগতি ও উন্নতিতে কোন রকম বাধা স্যা্টি 
করে । জপ্তম, গোত্র-কর্ম জীব কোন ক্ষেত্রে ও কোন বংশে জন্মগ্রহণ 
করবে তা! নির্ধারণ করে | অষ্টম, আয়ুঘ্য-কর্ম জীবের আয়ুবা জীবনকাল 
নির্ধারণ করে । মান্ঘ বা মনুষ্যেতর সমস্ত জীবের সংসার-জীবনই এই 
বিভিন্ন ধরনের কর্মের ছারা নিদিষ্ট ; এবং এই কর্মের সংস্পর্শ থেকে 
মুক্তিই জীবের মোক্ষ ব! নির্বাণ। নিবাণ সম্ভব হয় তপস্যা ও যোগের 
সাহায্যে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে | নির্বাণ অবস্থার প্রাপ্তি হ'লে জীব আর 
জন্মগ্রহণ করে না এবং তার স্বরূপে অবস্থান করে। এই' অবস্থায়ই জীব 
দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে লোকাকাশের উর্ধতম দেশে বিরাজ করে । তখন 
ভীবের থাকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শান্তি ও অনন্ত পরশু । 
কর্ম গুরু, সুতরাং কর্মই জীবকে তার স্বাভাবিক উন্নত অবস্থা থেকে নামিয়ে 
আনে । 

(101) অনেকাস্তবাদ বা স্যাদৃবাদ_জৈন দর্শেনের আর একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেকান্তবাদ বা স্যাদূবাদ । জৈনর! বিশ্বাস করেন যে, দ্রব্যের 
স্বরূপ অনিদিট্ট । তাকে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পৃণভাবে 
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বণনা কর যায় না। পরমতত্বকে যারা নির্ণ, নিবিশেষ বন্দ বলে 
বণনা করেছেন ( বেদাস্তবাদী ) বা যাঁরা বস্তর ক্ষণস্বাযিতখ মানেন ( বৌদ্ধ) 
তারা উভয়েই একান্তবার্দী। প্রকতপক্ষে কোন একটি বর্ণন৷ বস্তর স্বর্ূপকে 
ব্যক্ত করতে পারে না । তাই যে-কোন বর্ণনাই “স্যাৎ পদের দ্বার! 
যুক্ত হওয়া প্রয়োজন ; অর্থাৎ এই বর্ণনা সত্য হ'লেও একমাত্র সত্য বা 
নিত্য সত্য নয়। সংস্কৃতে “অস্* খাতু বিধিলিঙে প্রথম পুরুষের এক 
বচনে “স্যাৎ্ হয় । সুতরাং ম্যাৎ পদের আক্ষরিক অর্থ “হউক | একই' 
বস্তর নানা পরধারভেদ হওয়া সম্ভব | সুতরাং একান্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে 
তা অসম্পূর্ণ হয় । এই কারণেই জৈনরা অনেকান্তবাদী। আর অনেকান্ত 
“স্যাৎ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলে এদের স্যাদবাদীও বল! হয় | 

(1%) মোক্ষমার্_দৈনরা কোন সবশক্তিমান ঈশুরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন না। এঁদের মতে মান্ঘ তার নিজের তপস্যার দ্বারা সবন্ঞ ও 
সবশক্তিমান হয়ে দেবত্ব লাভ করতে পারে । কমবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
হলেই জীবের দেবত্ব লাভ হয়। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, বিশ্বান ও 
অভ্যাসের | তাই জৈন ধর্মে সম্যগৃজ্ঞান, সম্যগৃদশন ও মম্যক্‌ চরিত্রের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । এই তিনটিকে 'বত্রত্রর' বল৷ হয় । 
সম্যগৃজ্ঞান বলতে জৈন দর্শন ও জৈন ধম সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান বোঝানো হয়। 
সম্যগৃ দর্শনের অর্থ জৈন গুরু ও জৈন নীতিতে অচল বিশ্বাস।* জৈনপর্গে 
সম্যগৃদশনের উপর বিশেষ জোর দেওয়! হয় | কারণ, জৈন নীতিতে বিশ্বাস 
অচল না হ'লে, গ্র নীতি জীবনে অনুসরণ কর! সম্ভব নয় | এই' বিশ্বাসের 
জন্য মানুঘ সব সন্দেহ ও সংশয় উত্তীণ হ'তে পারে। তবে এই বিশ্বাস 
ঠিক অন্ধ বিশ্বাস নয়,. জ্ঞান ও বিচারনিভর বিশ্বাস । সম্যক চরিত্র বলতে 
জৈন নীন্তি জীবনে প্রয়োগ ও অভ্যাস বোঝানো হয় | ,সম্যক্‌ চরিত্রের 
ব্যাবহারিক মূল্য সবাধিক । কারণ, এর দ্বারাই জীবের পক্ষে কর্মের বন্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ কর] সম্ভব। এই ব্যাপারে জেনরা “পঞ্চবত' 
বা পাঁচটি নীতি অভ্যাসের কথা বলেন । এগুলি হ'ল অহিংস, সত্য, 
আন্তেয়, ব্রদ্নচর্য ও অপরিগ্রহ | 

(৮) পঞ্চ ব্রত-_() পঞ্চবতের মধ্যে অহিংসার স্থান সবার উপরে । 
জৈন দর্শনে সমস্ত জীবের মৌল সমস্থ স্বীকার করা হয়েছে । সুতরাং ছোট 
ঝ বড় যে-কোন জীবের প্রতি হিংসাই অন্যায় বলে মানা হর । এই অহিংস! 
কায়, মন 'ও বাক্যের দ্বারা পালনীয় | বুতচারী যে শুধু শারীরিক ব্যবহারে 
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অপরের দুঃখের ও আঘাতের কারণ হ'বেন না, তাই নয়, তার বাক্যে ও 
চিন্তায়ও তিনি অপর জীবের দূঃখের কারণ হ'বেন না। তিনি এমন বাক্য 
উচ্চারণ করবেন না যাতে অপন্র আহত হয় বা দুঃখ বোধ করে | এমন কি 
অপরকে আঘাত দেওয়ার চিস্তাও তিনি কখন করবেন না । সুতরাং কৃত 
কারিত ও অনুমত এই তিন রকম হিংসা থেকে তিনি বিরত হঃবেন। অর্থাৎ 
তিনি প্রত্যক্ষ্যতাবে হিংসা করবেন না, অপরের দ্বারা হিংসাত্বক কাঁজ 
করাবেন না, ও কোন হিংসায় তিনি অনুমতিও দেবেন না। এক কথায়, 
জৈনমতে হিংসার চিন্তাও হিংসার আচরণের মতই অন্যায় । এখানে লক্ষ্য 
করা দরকার যে, জৈনধর্মে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি বা! যুক্তিব কথা চিন্তা 
করা হয় নি। সকল জীবের প্রতি অহিংসার অর্থ কেবল হিংসা থেকে 
বিরত হওয়া নয়, সকলের মঙ্গলের চেষ্টা করা। যেখানে অপরের দূঃখ 
দুর করার ক্ষমতা আমার আছে, সেখানে তা না করাও তা'ৰ প্রতি 
হিংসারই নামান্তর | 

(9) সত্য বলতে জৈনমতে শুধুমাত্র যথার্-কখনই' নয়, সুখকর ও 
মঙ্গলকর বাক্য-কথন। অন্য সব ব্রতই অহিংসানির্ভর | সুতরাং যে যথার্থ- 
কথন জীবহিংসার কারণ হয় তা এড়িয়ে চল! উচিত । সত্যও অহিংসার 
সক্ষে সামগ্রস্যহীন হ'লে চলবে না । ] 

(০) অস্তেয় অর্থে বিনা অনুমতিতে অপরের সম্পত্তি গ্রহণ না কর! 
বোঝানো হয় ॥। কিন্তু অস্তেয় শুধুমাত্র অচৌধ নয় । যে-কোন অন্যায় 
উপায়ে অপরের সম্পদ আত্বসাৎ করাকেই' অস্তেয়ের লঙ্ঘন বলে । 

(৫) ব্রহ্নচর্য হ'ল সম্পূর্ণরূপে যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত হওয়া ৷ 
কোন কোন জৈন নীতিবিদের মতে ব্রপ্নচর্য বলতে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে 
বিরত হওয়া বোঝানো হয় । 

(০) অপরিগ্রহের অথ জাগতিক সমস্ত অর্থ ও সম্পদ ত্যাগ । এই পঞ্চব্রত 
সকলের পক্ষে সমানভাবে পালনীয় নয়। তাই জৈনধমে ছু'রকমের বত 
পালনের উল্লেখ আছে-_অনুবত ও মহাব্রত। সাধারণ গৃহী বা শ্রাবক' (যে 
বণ করে )-এর পক্ষে পালনীয় অণুবৃত । অনুব্রতের কঠোরতা কিছু কম । 
সাধারণ গুহস্থের পক্ষে কঠোরভাবে অহিংসাব্রত পালন করতে গেলে সমাজ- 
জীবন অচল হয়। স্ুতরাং তীর! স্বেচ্ছাকৃত-জীবহত্যা করবেন না । যারা 
চাঘের কাজ করেন তাঁরা কেবল অচল একেক্দ্রিয় বৃক্ষজাতীয় জীবের উর্ধতন 
জীবের ক্ষেত্রেই অহিংস পালন করবেন । গৃহীর পক্ষে বুন্নচষ বলতে 
একদারবত বোঝানো হয়। অপরিগ্রহের ব্যাপারেও অল্পে সন্তষ্ট থাকাই গৃহী 
বা শ্রাবকের পক্ষে বাঞ্চনীয় । অপরপক্ষে, মহাবুতী বা শ্রমণদের পক্ষে পঞ্চব্রত 
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কঠোরভাবে পালনীয় । তার! কায়মনোবাক্যে অহিংস পালন করবেন। 
সকল রকমের ইক্দ্িয়ভৌগ থেকে বিরত হবেন ও সমস্ত জাগতিক সম্পদ, 
এমন কি ভিক্ষাপাত্রও নিজের অধিকারে রাখবেন না। কোন কোন মতে 
শ্রমণ তাঁর পরিধান-বস্ত্রও ত্যাগ করবেন | অনুবতীরা একটি বা দুটি ক্ষেত্রে 
কোন একটি বিশেষ বত পালন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বল! যার, 
কেউ হয়ত খাদ্যের ব্যাপারে সম্পূণণ অহিংস পালন করতে পারেন । 

জৈন ধর্ম প্রধানত মঠধারী-শ্রমণ-ধর্ম । সুতরাং গৃহীর ধর্মের তুলনায় 
শ্রমণের ধর্ম মহৎ । কিন্তু এই ছু'ট ধমের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ নেই, 
ভেদ শুধু মাত্রাগত | গৃহীর অনুবত শ্রমণের মহাব্িতের প্রস্ততিমাত্র | সুতরাং 
মোক্ষলাভের জন্য মহারতই আবশ্যক । পঞ্চবত পালনের মধ্য দিয়ে 
জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং সর্বশেঘে দেহ নষ্ট হ'লে দেবত্ব লাভ করে 
লোকাকাশের উধতম দেশে বিরাজ করে । এই অবস্থায় কোন কর্মের মধ্যে 
লিগ্ড না হ'লেও, মুক্ত জীবের জীবন অপর বদ্ধজীবের আদর্শস্ববূপ হয় । 
কিন্ত দেবত্বলাভের পূর্বেও কর্মবন্ধনমুক্ত “কেবলী* জগতের সেবা করতে পারেন, 
যেমন করেছেন মহাবীর | এই রকম জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবকে 'অহ্‌ৎ 
বলে । জৈনধর্ম ও জৈনদর্শনে অহৃৎ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। তাই জৈন দর্শনের আর এক নাম “আহত-দর্শন” | জীবের 
বন্ধন থেকে মোক্ষ পর্ধস্ত কর্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের পাঁচটি দশা কল্পনা 
করা হয়েছে । এই পাঁচটি দশা হ'ল আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্ভর ও মোক্ষ 
বা নিবাণ। জীবের প্রবণতা, প্রবৃত্তি ইত্যাদির জন্য কর্ম-পুদ্গলের 
জীবের প্রতি ধাবমানতাকে বলে “আশ্রব'। এর ফলে জীব কর্মের দ্বারা 
সম্পরনপে আবৃত হয় । এই অবস্থার নামই “বন্ধ । সংযম ও যোগের 
দ্বার নতুন কর্মের জীবের প্রতি আগমনকে স্তব্ধ করার নাম 'সংবরঃ | কিন্তু 
সংবরের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয় না। জীবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্সগুলি ফলদানের 
পর জীব থেকে ঝরে পড়ে । এই অবস্থার নাম 'নিররঃ। সমস্ত কর্ম 
এইভাবে নিঃশেঘ হ'লেই “মোক্ষ+ ব। “নিবাণ' লাভ হয়। কর্মমুক্ত জীব লু 
প্রাপ্ত হয়ে উ্ধমুখী হয় । 

(৬1) জৈনধর্মের শাখা-_মহাবীরের মৃত্যুর কয়েক শ"' বছর পরে 
জৈনরা ক্রমশ দু'টি শাখায় বিভক্ত হ'ন। এই দু'টি শাখার নাম শ্রেতাশ্বর 
ও দিগন্থর । শ্রেতান্বর শ্রমণরা শ্েতবস্ত্র পরেন, আর দিগম্বর শ্রমণরা বস্ত্রও 
ত্যাগ করেন । এ ছাড়া এই দুটি সমপ্রদায়ের মধ্যে আচরণ ও মতবাদের 
ব্যাপারেও কিছু সুক্ষ প্রতেদ আছে। শ্বেতান্বররা স্ত্রীলোকের মুক্তিতে 
বিশ্বাস করেন, কিন্ত দিগন্বররা তা' করেন না| জৈনধর্মের বিস্তার 
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ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও হয় নি। ভীাঁরতবর্ধে রাজস্থান মহারাষ্ট, ও 
গুজরাট অঞ্চলে প্রধানত জৈন ধর্মের প্রসার দেখা যায় । এই সব জায়গায় 
জৈনদের অনেক মন্দির আছে । এগুলিতে মহাবীর ও পার্শনাথের পূজা ও 
প্রার্থনা হয় । এগুলিতে মহাবীরের মন্তি রাখা হয় । 


(০) বৌদ্ধধম 


গৌতমবুদ্ধের জীবনী ও বাণীই বৌদ্ধধমের তিত্তি। গৌতমবদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করেন খীষ্টপূর্ব ঘষ্ঠ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান নেপাল ও বিহারের 
সীমান্তবতী রাজ্যে । পিতা ছিলেন এঁ অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজ! শুদ্ধোধন | 
তাব রাজবানী ছিল কপিলবাস্্ব | মাতা ছিলেন মায়া । গৌতমব্দ্ধের 
পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ, বংশের নাম শাক্য | এই কারণে পরবর্তী যুগে তিনি 
শাক্যমূনি নামেও পরিচিত হ'ন। সিদ্ধার্থ যৌবনে যখন সংসার ত্যাগ 
করেন, তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন ও রাছুল নামে তাঁর একটি পূত্র ছিল। 
স্ত্রীর নাম ছিল যশোধারা | সিদ্ধার্থ সংসার জীবনে মানুষের নানা ধরনের 
দুঃখ কষ্ট দেখে বিচলিত হ'ন এবং সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন ও দুঃখ-ব্রাণের 
উপায় আবিফ্ষারের চেষ্টায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেন । অবশেঘে তিনি 
সত্যলাত করে 'বুদ্ধ' ব৷ জ্ঞানী বলে প্রচারিত হ'ন, ও তার উপলব্ধ জ্ঞান 
সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তার জীবিতকালেই' তার অনেক শিঘ্য ও তক্ত 
বৌদ্ধধর্মের প্রচাকার্ষে তার অনুগামী হ'ন। ফলে স্ষ্টি হয় সংঘের । দীর্ধকাল 
ধর্ম প্রচারের পর আশী বছর বয়সে কাশীতে দেহরক্ষা করেন গৌতমবুদ্ধ । 
এর পর তাঁর শিঘ্যর। তাঁরই বাণী ও উপদেশ প্রচার করেন । 

(1) ব্রিপিটক_ বুদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর 
উপদেশ ও আলোচনাগুলি তাঁর জীবিতকালেও সংগৃহীত হয় নি। সুতরাং 
বৃদ্ধের যে উপদেশ ও আলোচনা-সংগ্রহ পাওয় যায় তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে । বুদ্ধের জীবিতকালেই তার উপদেশ ও মতবাদের 
ব্যাপারে তাঁর শিঘ্য ও ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় | এই কারণেই 
তীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মগধের কাছে রাজগৃহে 'তার শিষ্য ও ভক্তদের 
এক মহাসত। আহ্বান করা হয় । এই মহাসভায় বৃদ্ধের উপদেশ ও মতবাদ 
সম্বন্ধে ভক্ত শিঘ্যরা মতৈক্যে আসার চেষ্টা করেন ও এই সভায় “ত্রিপিটক" 
সংকলিত হয় । 'পিটক? শব্দের অর্থ পেটিকা বা বাক্স | সুতরাং বৌদ্ধ- 
ধর্মের ত্রিপিটক বলতে ধর্মের তিনটি পেটিক বা বাক্স বোঝানো হয় । 
ব্রিপিটকের প্রচার প্রথমে ছিল মৌখিক । কিন্ত পরবর্তীকালে খ্ীষ্ট পূ ৪০ 
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অব্দে ব্রিপিটক বর্তমান আকারে লিখিত হয় | ত্রিপিটকের সংকলন থেকে 
লিখিত হওয়ার সময় পর্যস্ত যে কয়েকশ? বছর পার হয়ে যায়, তার ফলেও 
এর মধ্যে পরিবর্তন আসাই স্বাভাবিক | কিন্তু এ-সব সত্বেও বৌদ্ধধর্মে এই 
ব্রিপিটককেই বুদ্ধের উপদ্দেশের মূল সংকলন বলে স্বীকার কর! হয়। এটি 
মগধ ও তার নিকটবতী অঞ্চলের কথিত ভাঘা পালিতে রচিত । ব্রিপিটকে 
যে ধরন প্রবাতিত হয়েছে তা 'থেরবাদ" বলে পর্িচিত। কারণ এটি “থের' 
বা স্থবির, অর্থাৎ বৃদ্ধের সভায় সংগৃহীত হয়েছিল । ব্রিপিটকের তিনটি 
ভাগ £ স্ৃক্ত, বিনয় ও অভিধন্ম। স্ুত্তপিটকে আছে বৃদ্ধের উপদেশ ও 
নানা কাহিনী ও উপকথা । এর পাঁচটি অংশ ব। নিকায় আছে । বিনয়- 
পিটকে আছে বৌদ্ধ নীতি ও শ্রমণদের পালনীয় নানা বিধি-নিঘেধ | এর 
আছে তিনটি তাগ। অভিধন্ম-পিটকে আছে মনস্তত্ব বা অন্যান্য তাত্বিক 
আলোচনা । এর আছে সাতটি ভাগ । 

(11) আর্ধসত্য-বছ্ধের এতিহাসিক পটভূমি বিচার করলে দেখ 
যায় যে, পরম্পর-বিরোধী নানা মতবাদ ও প্রথা সে ঘূগের জনজীবনকে 
বিভ্রান্ত করেছিল । আত্মা, ঈশুর, জগৎ ইত্যার্দি সম্বন্ধে নানা মত পরস্পরকে 
খণ্ডন করবার চেষ্টা করত । ফলে স্ট্টি হ'ত সৃক্ষ্ম তর্জালের | একদিকে 
যেমন ছিল বেদের ও ব্রাহ্মণ্য ধমের প্রসার ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান- 
সর্বস্তা ও প্রাণী-হত্যা ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা, আর একদিকে তেমনই ছিল 
বেদবিরোধী মতের প্রসার | ছিল নির্গস্থ, ছিল শ্রমণ যারা বেরদফে অস্বীকার 
করত, সংসার ত্যাগ করত ও কঠোর তপস্যা ও ক্চ্ছ,সাধন করে শান্তি ও 
মুক্তির অন্বেষণ করত । ছিল জড়বার্দী, ছিল অবিশ্বাসী, ছিল তাঁকিক যার 
যুক্তি জাল সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত প্রচলিত মতকে ছিন্ন করত | চিন্তা জগতে 
এসেছিল এক সবনাশী ও সর্বগ্রাসী অরাজকতা | ফলে মানুঘের নৈতিক 
জীবনের ভিত্তিও দুবল হয়ে পড়ছিল । উপনিষঘদের উচ্চি আদর্শ চাপা 
পড়েছিল ধর্মান্ধতা, আনুষ্ঠানিকতা ও কঠোর আত্মনিগ্রহ আর ক্চ্ছসাধনের 
আড়ালে | বে পুরোহিত সমপ্রদায় সাধারণের উৎসর্গ করা খাদ্য বা সম্পদের 
উপর নিভ্ভর করে জীবনধারণ করত, তাদেরই নিদিষ্ট পথে মানুঘ ধর্মের 
নামে জীবহিংসা ও কঠোর আত্মনিগ্রহে বৃত্তী হ'ত। সাধারণ যানুঘেব 
সাঘনে এমন কোন মহৎ নৈতিক আদর্শ ছিল না, যা অবলম্বন করে যানঘ 
সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে । এই যপে বৃদ্ধ সমস্ত অনাবশ্যক 
তাত্বিক, শুন্য আনুষ্ঠানিকতা ও মিথ্যা আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছুসাধনের বিরুদ্ধে 
সৌচ্চার হ'লেন। প্রচার করলেন “মধ্যম পন্থা” তুলে ধরলেন ত্যাগ ও 
সংযমের যথার্থ মহিমা! | গৃঁহত্যাগের পর দীর্ঘ ছ? বছর নানা কঠোর তপস্যা 
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করলেন তিনি | শেষে আত্মনিগ্রহের মূল্যহীনতা অনুভব করলেন, অনুভব 
করলেন আনুষ্ঠানিকতার শুন্যতা, তাত্বিক বিচার-বিশ্রেঘণের মিথ্যাত্ব । এই- 
ভাবে তিনি যখন 'ভ্ঞান'লাভ করলেন, তখন সর্বসাধারণকে দেই জ্ঞান দান 
করে শ্রানস্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে চাইলেন । তিনি প্রচার করলেন চারটি 
'আধ-সত্য”। তার পরিচিত পাঁচজন সন্্যাসীকে তিনি বেছে নিলেন এবং 
তাদেরই “ধর্মচক্রপ্রবতন'-এর প্রথম উপদেশ দিলেন | বৌদ্ধশাস্ত্রে বৃদ্ধদেবের 
এই নবনীতি প্রচারকে “ধর্মচকপৃপবত্তন*: বলা হয় । এর মধ্যে আছে চারটি 
প্রধান সত্য | প্রকৃত শাস্তির জন্য এই চারাটি সত্যের উপলব্ধি ও এই 
চারটি সত্যে বিশ্বাস একান্তভাবে আবশ্যক | এই চারটি আর্ধ-সত্য হ'ল-- 
দুঃখ, দুঃখপমুদয়, দৃঃখনিরোধ ও দঃখনিরোধমার্গ | 

(&) ছুঃখ-চারটি আর্ধ-সত্যের প্রথমাট হ'ল, “জীবন দুঃখময় | জন্ম 
দুঃখময়, ক্ষয় দুঃখময়, রোগ দূঃখময়, মৃত্যুও দঃখময়। অপ্রীতিকর বস্তর সঙ্গে 
মিলন দুঃখজনক, প্রীতিকর বস্ত্র বিচ্ছেদও দুঃখজনক এবং যে-কোন অতৃপ্ত 
আকাঁডক্ষাই দুঃখজনক | জীবনের দুঃখকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 
গৌতম বৃদ্ধ। এইজন্য তার ধর্মকে দুঃখবাদী ধর্ম বলা হয়। অবশ্য জীবনের 
দুঃখময়তার কথা কেবল বৌদ্ধধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়, সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই 
জীবনে দুঃখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । উপনিঘদেও জীবনকে দ:খময় 
বল! হয়েছে । কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে ও ধরনে জীবনের এই দিকটিকেই বিশেঘ- 
ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 

(০) ছুঃখ-সমুদয়-জীবনকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করলেও, দুঃখই লে 
জীবনের শেষকথা নয়, তাও বল! হয়েছে আর্ধসত্যের মধ্যে | দ্বিতীয় আধ- 
সত্যে বল৷ হয়েছে এই দুঃখের কারণের কথা । এখানে, বৌদ্ধধমের 
আরও কয়েকটি বেশিষ্ট্ের কথা এসে পড়ে। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে, 
প্রত্যেক বস্তরই এক বা একাধিক কারণ আছে। বস্ত সম্পর্ণরপে কারণ- 
নির্ভর । সুতরাং কোন বস্ত্র স্বরূপ বুঝতে গেলে তার কারণের পরিপ্রেক্ষিতেই 
বুঝতে হ'বে। জগতে আত্বা বা অনাত্বা কোন বস্তই নিত্য নয় । আমর! 
যাকে আত্বা বলি তা কতকগুলি মানসিক বৃত্তি ও দেহের সংঘাত ছাড়া 
আর কিছুই নয়। নিত্য আত্মা আমর' প্রত্যক্ষে পাই না । প্রত্যক্ষে যা' 
পাই তা? দেহ, মন ব। ইন্দ্রিয় । কিন্ত এগুলির কোনটিই নিত্য নয় | বৌদ্ধ- 
ধর্মের এই অনাত্ববাদের উপর উপনিঘদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
উপনিঘদে আত্মাকে প্রত্যক্ষের অগোচর বল। হয়েছে । দেহ বা মন ব৷ 
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দুয়ের সমন্র, কোনটিই আত্বা নয় | আত্মা দেহ ও মনের অতীত ও প্রত্যক্ষের 
অগোচর ( অবাঙ্মনসগোচরম্‌ )। বৃদ্ধ এই' প্রত্যক্ষের অতীতি বস্তাটিকে 
মানতে প্রস্তত ন'ন। তাই তার মতে আত্মা নেই। নিত্য ও অপরিণামী আত্ম! 
সম্বন্ধে যে-কথ সত্য, যে-কোন বাহ্যবস্ত ও জড়-জগৎ সম্পর্কেও সে-কথা 
সত্য | অর্থাৎ, স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে জগতে কিছু নেই । পরিবর্তনই 
বস্তর স্বরূপ। সত্তা বলতে বিভিন্ন অবস্থার সন্তান ব৷ ধারাবাহিকতা বোঝানো 
হয়| সমস্ত বস্তই “উৎপাদ” "স্থিতি", 'জরাঃ ও নিরোধ" এই ক'টি অবস্থার মধ্য 
দিয়ে যায় । সুতরাং বস্তরমাত্রই অনিত্য : পদার্থ নয়, একটি কার্ধ-কারণের 
ধারা । একেই বল! হয় ধর্ম' |£ এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্মে বিশেষ মূল্য দেওয়। 
হয়েছে । বস্তর এই ধর্ম জানলে তবেই মান্ঘ হুঃখ-মুক্তির পথে চলতে 
পারে । বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতকেই সংস্কৃতি বল৷ হয় 'প্রতীত্য 
সমুৎপাদবাদ' | এটিকে এইভাবে প্রকাশ করা হয়--“খটি আছে বলেই 
এইটি হয়, এটির উৎপত্তি থেকেই এইটির উৎপত্তি | এটি না থাকলে এইটি 
হয় না; এটি নষ্ট হ'লে, এইটিও নষ্ট হয় ।'* জগতে যা-কিছু ঘটছে, 
তার সমস্তই পরিবতীনশীল অবস্থার উপর নির্ভর করে ঘটছে । তাই সব 
কিছুই অনিত্য | 

জগতের সব কিছুর মতই দু£খও কারণনির্ভর, দুঃখেরও প্রতীত্যসমুৎ্পাদ 
আছে! দুঃখের কারণেরও একটি ধারা আছে, আর এই ধারায় আছে বারটি 
“নিদান” বা কারণ | এগুলি হ'ল অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, 
ঘড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ | জরা 
ও মরণ দূঃখের। কিন্ত এই দুঃখের কারণ স্বরূপ আছে জাতি বা জন্ম | 
কিস্ত জীবের জন্মের ও জাগতিক অস্তিত্বের কারণ তৃষণ | তৃষ্ণা থেকে 
আসে উপাদান বা! জীবনের প্রতি আকর্ঘণ | যেখানেই আছে তৃষ্ণা, সেখানেই 
আছে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ | এই আকর্ঘণ বা সম্বন্ধই জন্মের কারণ । 
অবশ্য জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয় ভব'কে । কারও কারও মতে এই ভব 
হ'ল কর্ম । তৃষ্ণা ও উপাদান জন্মের মধ্যে বিশেষ রূপ নেয় এই “ভব'র 
মাধ্যমে | সুতরাং ছাদশ নিদানের মধ্যে তৃষ্ণার স্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
কিন্তু দুঃখের মূল বা আদি কারণ অবিদ্যা । আত্মা ও অনাত্বার স্বরূপ সম্বন্ধে 
অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হ'ল তৃষ্ণা ও আকথণের কারণ । জাতির বা জন্মের 
পরে মানুঘ অবিদ্যাবশত যে-সব কর্ম করে সেগুলি আবার অবিদ্যারই স্রটি 


| পূর্বোজ গ্রন্থ, পৃষ্ঠ, 3৭॥ 
 “মজ ঝিম নিকার' ( হুত্বপিটক ) 11, 38, (রাধাকৃষন কর্তক উদ্ধত)। 
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করে । ফলে জরা-মরণের সঙ্গে দ্বাদশ কারণের ধারা শেষ হয় না, নতন 
ধারার স্ষ্টি হয় ; দ্বাদশ নিদান চক্রাকানে আবর্তিত হয়, আর সেই কারণেই 
এর আর এক নাম “ভব-চক্র' | এই ভবচক্র থেকে মুক্তির উপায় হ'ল 
মূল কারণটিকে স্তব্ধ করা ব৷ দূর করা, অর্থাৎ অবিদ্যা দুব করা । অবিদ্যা 
দূর হ'লেই প্রতীত্যসমুখপাদের সাধারণ নিয়মে এর কার্যগুনিও একে একে 
নষ্ট হয়, ও শেষ পর্যন্ত জন্ম ও জরা-মরণেরও অবসান ঘটে । তাই বৌদ্ধ- 
ধরে অবিদ দূর করার উপর বিশেব জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ; অবিদ্যাকে 
যাবতীয় দ£ঃখের কারণ বলে কল্পনা করা একমাত্র বৌদ্ধধর্সেরই বৈশিষ্ট্য 
নয় | অন্যান্য ধর্মেও অবিদ্যা দূর করার কথা বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধমতে 
আত্মা ও অনাত্বার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অবিদ্যার কথা বলা হয় তা এই' মতেরই 
বৈশিষ্ট্য | আত্মাকে সাধারণত আমর! স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় বলে 
বিশ্বাস করি । ফলে আত্বার রক্ষার ও সুখ উত্পাদনের চেষ্টা করি । অনাত্বস্ত 
সন্বন্ধেও এ একই ধরনের বিশ্বান আমাদের আছে । বস্তকেও আমরা 
স্থিতিশীল ও অপরিণামী বলে মনে করি । ফলে আমরা বস্তর আকাঙ্ক্ষা 
করি। কিন্তু আত্বা ও অনাত্বা সম্পকে আমাদের এই ধারণা মিথ্যা । আত্ব। 
কোন নিত্য পদার্থ বা দ্রব্য নয | বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই 
চারটি মানসিক বৃত্তি ও দেহ বা “রূপ'-এর সংহাতিই হ'ল আত্মা । প্রথম 
চারটিকে “নাম' ও দেহকে “রূপ* বল৷ হয় । তাই আত্বার আর এক নাম 
'নাম-রূপ' | পাঁচটি স্কন্ধের বা অংশের সমন্বয় বলে আত্মাকে “পঞ্চ-স্কন্ধ ও বল। 
হয়। এই পাঁচটি স্বন্ধই নিত্যপরিবর্তনশীল : বিশেষত প্রথম চারটি, “নাম স্কন্ধ*। 
অতি ভ্রত পরিবতিত হয়। সুতরাং আত্মা স্থিতিশীলও নয় এবং আত্মাকে 
অপরিবর্তনীয়রূপে বক্ষা করাও যায় না । আত্বার রক্ষা ও সুখের চেষ্টা ব্য 
হ'তে বাধ্য । আর এই ব্যর্ধতাই দুঃখের কারণ । আত্বা সম্বন্ধে যে কথা 
সত্য, অনাস্থা সম্বন্ধেও সেই কথাই সত্য । কোন বাহ্যবস্তই, সে জড়বস্তই 
হ'ক বা প্রাণীই হ'ক, অপরিবর্তনীয় নয়। সুতরাং কোন বস্ত লাভ 
করার চেষ্টাও ব্যর্থ হঃতে বাধ্য | বস্ত নিত্যপরিণামী হওয়ার ফলে আমরা 
যে বস্তু চাই, তাঃ পাই না । আর আকাঙিক্ষিত বস্ত লাতের ব্যর্থতায় আছে 
দূঃংখ। আুতরাং বস্তুর এই নিত্যপরিনামী রাপটি ঘদি আমরা যথার্থভাৰে 
উপলব্ধি করি, তাহ'লে বস্তর প্রতি আমাদের তৃষ্ণা বা আকধণ থাকে না। 
তুষ্ণ ও আকর্ষণ না থাকলে বস্তর ভোগের জন্য জন্ম-লাতও হয় না। 
কেননা, জন্মের তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে জন্ম হয় না। সুতরাং দুঃখ 
দূর করার উপায়ের প্রথম ধাপ হ'ন দুঃখের কারণ যে অবিদ্যা, এ-সঘদ্ধে 


স্থির বিশ্বাসে আসা । 
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(০) ছুঃখনিরোধ- তৃতীয় আর্ধ-সত্যে বলা হয়েছে দুঃখের নিরোধের 
কথা | বৌদ্ধ দর্শনে কারণতার বিশেষ রূপ দেখা যায় প্রতীত্যসমূত্পাদবাদে । 
কারণ উৎপন হ'লে, কার্য উৎপন্ন না হয়ে পারে না, একথা সত্য, কিন্ত 
কারণের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন আবশ্যিকতা নেই । সুতরাং 
অবিদ্যাই জাগতিক অস্তিত্বের দুঃখের কারণ, কিন্তু অবিদ্য। দূরপনেয় নয় ।' 
মানুঘ নিজের চেষ্টায় এই অবিদ্যা দূর করতে পারে | আর কারণ নষ্ট হলেই 
কা নষ্ট হয়, এ-ও প্রতীত্যসমুৎপাদের আর একটি দিক । সুতরাং অবিদ্যা নষ্ট 
হ'লে সংস্কার ও কর্ম নষ্ট হয়, সংস্কার ধ্বংস হঃলে বিজ্ঞান বা চেতনার ধ্বংস ; 
চেতনার ধ্বংসের ফলে ধ্বংস হয় নাম-রূপ ; নাম-রূপ নষ্ট হ'লে নষ্ট হয় 
ঘড়ায়তন বা ছ'টি ইন্ড্রিয় (মন সমেত ); ফলে ধ্বংৰ হয় স্পর্শ বা ইক্ড্রিয়ের 
সঙ্গে বিঘয়ের ষংস্পর্শের | এর ফলে নষ্ট হয় বেদনা ব৷ ইন্ছ্রিয়ানুভুতির ;. 
বেদন] নষ্ট হ'লে তৃষা নষ্ট হয় ; উপাদান ও ভবের ধ্বংস হয় যথাক্রমে ;. 
ভব না৷ থাকলে জাতি বা জন্ম হয় না এবং জন্ম না হ'লে জরা-মরণরূপ 
দুঃখ ভোগ হয় না। আর এই দুঃখভোগের অবসানেই মুক্তি বা নির্বাণ । 

(৫) ছঃখনিরোধ-মার্গ__চতুর্থ আর্-সত্যে দুঃখ-নিরোধ-মার্গ ও উপায় 
সম্বন্ধে বল! হয়েছে । এই মার্গের আটটি অংশ | এই জন্য এটিকে “অষ্ট- 
যার্গ' বলা হয় | বৌদ্ধনীতির বিশদ ব্যাখ্যা মেলে “অষ্ট মার্গেঃ | এই আটাট' 
হ'ল 

“সম্যগ দৃষ্টি”, অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান 
বা মিথ্যাত্বষ্টিই দুঃখের কারণ । সুতরাং চারটি আধ-সত্য সম্বন্ধে যথাযথ 
জ্ানকেই সম্যগৃদৃষ্টি বলা হ'য়েছে। 

কিন্ত নির্বাণের পক্ষে যথাথ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানের উপযুক্ত 
প্রয়োগ চাই জীবনে । আর সেই প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সম্যকৃসঙ্কল্পের | 

এই জঙ্কল্লের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল বাক্যকে সংযত করা ; অর্থাৎ, 
মিথ্যাতাঘণ ও অপ্রিয়তাঘণ থেকে বিরত হওয়া । এরই নাম সম্যগ-বাক্‌। 

শুধু বাক্যে নয় অন্য ব্যবহাঁরেও সংযম একান্ত আবশ্যক । তাই অহিংসা, 
অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রন্নচর্য, অপরিগহ ইত্যাদি শীলও অভ্যাস করা প্রয়োজন । 
সুতরাং সম্যগ্বাকৃ-এর সঙ্গে চাই সম্যক্‌ কর্মান্ত । 

সম্যকৃসম্কল্লের উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য সম্যগ্বাক্‌ ও সম্যকৃকর্ান্ত ছাড়াও 
প্রয়োজন সম্যগাজীব, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য সৎ ও সহজ উপায়' 
অবলশ্বনের | জীবনরক্ষার জন্যও সম্যকৃসন্কল্পের পথ পরিত্যাগ করা? 
যায় না। 


সম্যকৃসঙ্কল্পের পথে চলতে আছে অনেক বাধা | প্রবৃত্তি ও আকা়ুক্ষা। 


'লত ধর্মমতগুলির মূলকথা 281. 


মানুষের সৎ জীবনকে বারে বারে ব্যাহত করে | তাই প্রয়োজন সম্যগ.- 
ব্যায়াম বা অবিরত চেষ্টার | সুতরাং সফলতা যেন নৈতিক জীবনে হতাশ! 
নাআনে। উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারাই মানুঘ বাধা অতিক্রম করে। 

সম্যগ্ব্যায়ামের জন্যই প্রয়োজন সম্যকৃম্মৃতির। প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত ধারণ! 
যাতে সম্যকৃসক্কল্ের রূপায়ণে বাধা না হয়, তার জন্য মোক্ষকামী যে সত্য 
জেনেছে তা যেন সবদা স্মরণে রাখে | 

জীবনে আর্ধ-সত্যগুলির স্প্রতিষ্ঠা ও সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন 
সম্যকৃসমাধির | সমাধির দ্বারা জ্ঞান পপ্রজ্ঞায়' পর্যবসিত হয়, বিশ্বাস 
রূপান্তরিত হয় প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে | এই প্রজ্ঞাই জীবনে প্রশান্তি আনে, 
জীবনকে সার্থক ও সফল করে । নিরবাণের পথ প্রশস্ত করে । 

অষ্টমারগকে বিশেষণ করলে তিনটি প্রধান নীতি লক্ষ্য করা যায়। 
বৌদ্ধনীতিতে এই তিনাটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ । এই তিনটি নীতি 
হ'ল, প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি | প্রজ্ঞার অর্থ জীবনে আর্-সত্যগুলির প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি বা উপলব্ধি ; 'শীন*-এর অর্থ অহিংসা, সত্য, অন্তেয় ইত্যাদি 
ব্যাবহারিক নীতি ; এবং “সমাধি'র অর্থ চারটি আধ-সতে)র ব্যাপারে গভীর 
মনোনিবেশ ইত্যাদি | 

(11) কর্মবাদ- বৌদ্ধধর্মের আর একটি মৌল ধারণা হ'ল কর্মের 
ধারণা । কর্ম ও জন্মাস্তরের ধারণ ভারতীয় আর্ধ ধর্ম গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, 
এ-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু যারা কর্মবাদ ও জন্মাস্তর 
মানেন তারা সকলেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন । নিত্য আত্মাই কমের 
আশ্রয়; নিত্য আত্মাই দেহ থেকে দেহান্তর গ্রহণ করে । বৌদ্ধধ্ষের 
অনাত্ববাদের সঙ্গে কম্ম ও জন্মাস্তরবাদের সামঞ্জস্য হয় কি করে? বৌদ্ধ 
মতে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, স্বীকার করা হয় বস্ত্রধারা বা 
সম্তানেরঃ। আত্মা বা অনাত্া যে-কোন বস্তই একটি পরিবর্তনের ধারামাত্র । 
এই ধারার অতীত ও বর্তমান অবস্থ৷ দৃ*টি পরস্পর থেকে সম্পূণ বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। কারণত! ঠিক যান্ত্িক (15০1,811০91) কারণতা নয়। অতীত 
বর্তমানে পরিণত হয় সংস্কারের মাধ্যমে | সুতরাং অতীত অবস্থা নষ্ট 
হলেও, তার সংস্কার থেকে যায় বর্তমানের মধ্যে ।' এইভাবে যা' থাকে তা? 
এই ধারাঁটিই! এই' ধারাটিই এগিয়ে চলে জন্ম থেকে জন্মাস্তরে সংস্কারের 
মাধ্যমে । সুতরাং আত্বা না থাকলেও জন্মান্তর আছে বৌদ্ধধর্মে ; কর্তা ন 
থ'কলেও কর্ম আছে । অতীত কর্ম তার সংস্কার রেখে যায় বর্তমানে, 
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বতমান তার সংস্কার রেখে যাবে ভবিঘ্যতের মধ্যে | স্বতরাং কর্মের ফল 
কোন অতীন্ত্রিয় সত্তার নির্দেশে তোগ হয় না, বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
কম আত্মাকে তার উচ্চ অবস্থান থেকে নামিয়েও আনে নাঃ, তার নিজের 
নিয়মেই নৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে। সুতরাং 
জীবনকে বৃদ্ব-প্রদশিত পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করলে এই সংস্কার ও 
কমের ধারা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে নিবাণ লাভ হয় । 

(1৮) বৌদ্ধধর্মের শাখা-আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধের 
জীবিতকালেই তার অনুগামীদের মধ্যে বুদ্ধের উপদেশের প্রকৃত অর্থ ব! 
তাৎপধ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু বুদ্ধের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
এই মতভেদ দলভেদ ব! গোঁগ্ীভেদের রূপ নিতে পারে নি। বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই মতভেদ আবার প্রকট হয়ে ওঠে । ফলে 
আহত হয় রাজগৃহের প্রথম ধমনমহাসভা | এই মহাঁসভায় সন্াস ধর্মের 
কঠোরত। হাস করা যাবে কিনা, এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়| কিন্তু শেষ 
পযন্ত বৃদ্ধ বা স্থবিরদের মতই গ্বৃহীত হয় ও ত্রিপিটক সংকলিত হয় । 
এই মতবাদই' স্থবিরবাদ ব৷ পালিতে “থেরবাদ' বলে পরিচিত । এর প্রায় 
একশ' বছর পরে দ্বিতীয় মহাসভায় “বিনয়* সম্বন্ধে কোন রকম শিথিলত৷ 
স্বীকার করা যাবে কিনা, এ পন্বন্ধে আলোচন! হয় । অনেক তর্ক-বিতর্কের 
পর শেঘ পধন্ত স্ববিরদের কঠোরতাবাদই গৃহীত হয় | কিন্ত প্রগতিবাদী বা 
'মহাসঙ্থিকরা'ও সংখ্যায় নেহাৎ অল্প ছিলেন না । তার পরে একটি তৃতীয় 
মহাসভা আহ্বান করেন | এর নাম হয় “মহাসঙ্গীতি' | এখানে থেরবাদের 
কঠোরতা অনেক হাস করা হয় এবং বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য 
করে তোল। হয়। এর পর সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অশোক বৌদ্ধধম গ্রহণ করার পর 
এই ধম ক্রমশ একটি বিশ্বজনীন ধমে পরিণত হয় । কিন্ত বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পশে এদে এই ধর্মের মধ্যে অনেক পরিবতন আসে 
এবং ধারণা, চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ম বিশেঘ প্রসারিত হয় । 
ভারতবর্ষের অন্যান্য বিদেশী রাজা ও বিজেতারাও ক্রমশ এই ধর্মগ্রহণ 
করতে থাকেন । অবশেঘে খ্ীষ্টীয় প্রথম শতকে কুঘাণরাজ কণিফের সময় 
নাগার্ভন মহাসজ্যিক মতকে এক নির্দিষ্ট রূপ দেন। ফলে স্থাষ্টি হয় 
“মহাযান' ধর্মের | মহাযানপন্থীরাই পরবর্তীকালে থেরবাদকে “হীনযান' নাম 


॥ জৈনমতে কর্মের গুরুত্বের জন্য কর্মযুক্ত জীব তার ম্বাভাবিক উন্নত অবস্থা থেকে 
নেমে আসে! (এই গ্রন্থে জৈনধর্ষের আলোচনা! ত্রষ্টব্য )। 
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দেন। মহাযধান শব্দের অর্থ মহৎ যান বা বাহক (গাড়ী) | হীনযান 
বলতে হীন বা ক্ষদ্র যান বোঝানো হয়। থেরবাদের গ্রন্থগুলি পালি ভাঘায় 
বচিত ; কিন্তু মহাযান-মতের গ্রন্থ দেশী সংস্কৃত ভাষা ও বিদেশী চীনা, 
তিব্বতী' ইত্যাদি ভাঘায় রচিত । 

9) থেরবাদ বা হীনযান মত --থেরবাদীরা বৃদ্ধের জীবন ও শিক্ষাকে 
(বন্ম) বিশেঘ মূল্য দেন | এরা মুক্তির ব্যাপারে কোন এশ্বরিক শক্তিতে 
বিশ্বাস করেন না । বুদ্ধের আদর্ণ ও জীবনই সাধারণের কাছে যেমন 
পথের দিশারী, তেমনই মুক্তির আশপ্রামও বটে । জৈনদের মত এ রাও 
মানেন যে, মানুষ একমাত্র নিজের, চেষ্ায়ই মুক্তিলাভ করতে পারে | এ 
ব্যাপারে শ্রমণের পক্ষে অষ্টমার্গ কঠোরভাবে পালনীয়, গ্ৃহীর পক্ষে যতদৃর 
সম্ভব পালনীয় । নিবাণইঈ এঁদের একমাত্র কাম্য | বুদ্ধ এদের মতে 
অন্য অনেকের মতই সাধারণ মানুঘ ছিলেন | সুতরাং তার মতই নিজের 
চেষ্টায় শ্রমণের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব । আব শুধু সন্তবই নয়, নিজের 
চে্টায়ই তা করতে হবে, অন্যের সাহায্যে নয়। সুতরাং থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম 
আত্মনির্রতার ধর্ম ; অতিমানবীয় বা অতিজার্গতিক শক্তির স্থান এতে নেই । 

(৮) মহাযান মত-মহাযানপন্থীরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধের উপদেশ মানেন ; 
কিন্ত এরা বুদ্ধের শিক্ষার তুলনায় গুরুত্ব দেন বৃদ্ধের করুণাময় চরিত্রের 
উপর | তাই এঁদের আদর্শ হ'ল 'বোধিসত্ব* | হীনযানপস্থীদের নিবাণের 
ছন্য সাধনাকে এরা স্বার্থপরতা বলে মনে করেন। বুদ্ধ স্বয়ং নিজের 
মুক্তির চেয়ে অন্য সকলের দুঃখ দর করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন । 
তাই বুদ্ধত্ব লাভের পরও তিনি তার সাধনালন্ধ জ্ঞান অন্যকে দিতে 
চেয়েছেন | বোধিতত্ব বুদ্ধ ন'ন, তিনি বৃদ্ধত্ব লাভ করতে চলেছেন । 
কিন্ত তিনি বারে বারে জন্মগ্রহণ করেন শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, 
মকলের কল্যাণের জন্য | 

মহাযানীদের মতে বুদ্ধ এক ন'ন, বছু। সমস্ত আত্মা বা জীব এক 
পরমাত্বা বা 'তথাত।? (তথাগত)-রই প্রকাশ । সেই মহাত্বাই বৃদ্ধরূপে অবতীর্ণ 
হ'ন বারে বারে । এই পরমাত্বা নিজেকে 'ধর্নকায়' ব৷ বুদ্ধরূপে প্রকাশ করেন 
জগতের কল্যাণের জন্য । জগতের প্রতি তাঁর অসীম করুণা ও প্রীতি । 
এই করুণাময় “ধর্মকায়'ই “ভগবান তথাগত' বা “অমিতাভ বুদ্ধ' বলে খাত । 
স্তরাং মহাযানীরা অবতারবাদ মানেন ও গৌতমবুদ্ধকেই 'ধর্মকায়'-এর 
অবতার বলে স্বীকার করেন । 

মহাঁযানপন্থীরা মনে করেন নিবাণের জন্য মানুঘের প্রয়োজন বোধিসত্বের 
করুণার | বোধিসত্ব নিজের জ্ঞান ও প্রশধ অনাকে দান করেন তার 


কল্যাণের জন্য । তাই হীনযান মতে শ্রদ্ধা” বলতে বোঝানো হয় বুদ্ধেখ 
উপদেশ ও নিজের সাধনার ছারা উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস । কিন্তু মহাযান 
মতে “শ্রদ্ধা বলতে অমিতাভ বুদ্ধ বা “অবলোকিতেশ্বরের' করুণায় বিশ্বাসকেই 
বোঝানে। হয় । আর সেই কারণেই অমিতাভ বৃদ্ধকে ঈশৃররূপে পূজা কর! 
হয় $ সুতরাং গৌতমবুছ্ধের উপদেশের মধ্যে ঈশৃর বা জগৎ্-সবষ্টার উল্লেখ 
না থাকলেও, মহাযান মতে পরে বৃদ্ধকেই ঈশৃরজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে 
পরম করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধর্ূপে | গৌতমবুদ্ধকে কল্পনা করা হয়েছে 
পরমাস্ার অবতার বলে | 

পরবতী যগে বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দেশী ও 
বিদেশী নানা মতবাদ ও বিশ্বাসের সাহচর্ষে । অনেক শাখ! প্রশাখায় 
বিভক্ত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম । এমন কি বৌদ্ধদের মধ্যে তন্বেরও প্রভাব পড়ে । 
ফলে দেখা দেয় নানা! ধরনের বৌদ্ধতান্ত্রিক সংপ্রদায় । কিন্ত এই সব ধর্ম 
মূল বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে । এগুলিকে অনেকে বৌদ্ধ 
ধর্মের অবনতি বলে বর্ণনা করেন । তাই বৌদ্ধধর্মের মূল কথার মধ্যে 
এদের আলোচনা অবাঞ্চনীয় | চীন, জাপান, তিব্বত, বন্দদেশ, সিংহল 
ইত্যাদি দেশে বহু বৌদ্ধ মন্দির, মঠ ইত্যার্দি দেখতে পাওয়৷ যায়। এর 
মধ্যে থেরবাদী ও মহাঁযান উভয়পন্থীদেরই কীতি আছে । ভারতবর্ধে 
নান! জায়গায় আছে উভয় বৌদ্ধমতেরই বহু মন্দির, মঠ ও গুহা । এই সব 
গুহা, চৈত্য, বিহার ও মন্দিরগুলি শিল্পের অপৃব নিদর্শনরূপে আজও সমাদূত। 
এই সব পর্বতগুহা বা গুম্ফের কোন কোনটিতে দেখা যায় স্তূপ ; এগুলি 
থেরবাদীদের স্থ্টি। আবার কোনটিতে বা দেখা যায় বুদ্ধের মৃতি। 
থেরবাদীরা উপাসনাগ্ৃহে স্তুপ রাখতেন, আর মহাযানপন্থীরা বুদ্ধের যুতি 
কল্পনা করেছেন ও উপাসনাগৃহে মৃতি রাখতেন ৷ সুতরাং বুদ্ধের মতি কল্পনা 
করা হয় মহাযান মতে বৃদ্ধের জন্মের প্রায় ছ'শ বছর পরে। বর্তমানে 
তারতবর্ধে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের সংখ্যা অল্প। চীন, জাপান, তিব্বত, বদ্নাদেশ, 
বলিগ্বীপ, সিংহল ইত্যাদি দেশেই বৌদ্ধদের বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়! 
যায় । 


(0) শ্রীষ্টধ্ম 


যীতুখীষ্টের জীবন ও বাণীই' খ্বীষ্টধর্মের উৎস | অবশ্য ক্রীতিহাপিক 
বিচারে খবীষ্টধর্মকে ইহুদী ধর্মেরই অনুস্থতি বলা যাঁয় | যীত্ত ই্রায়েলের 
যদদীয়া (৫09) রাজের বেথলেহেম্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । এই সময় 
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এই রাজ্যের রাজধানী ছিল জেরুজালেম (০1338167)) | এখানে ইছ্দী 
রাজ। হেরভ (7৩:০৫) রাজত্ব করতেন। যীশু নিজেও ইছদী ছিলেন । 
পিত। ছিলেন জোসেফ (05901) ও মাতা মেরী (৬৪1) | যীশুর জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঈশৃর-প্রেরিত ব৷ ঈশ্বর-নিবাচিত (খীষ্ট ) বলে প্রচারিত 
হ'ন। ফলে রাজা হেরড তার সম্বন্ধে বিশেঘ ভীতি হ'ন। কারণ তিনি 
শোনেন যে, এই শিশুই ইহুদীদের রাজা | তিনি বেথ্লেহেম্‌ম ও তার 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দু'বছর পযন্ত বয়সের সমস্ত পুরুঘ শিশুদের-হত্যার 
আদেশ দেন। জোসেফ মেরী ও যীত্ডকে নিয়ে মিশরে চলে যান এবং 
হেরডের মৃত্যুর পর আবার ইসরায়েলে ফিরে আমেন | কিন্তু হেরডের 
পুত্র জ্দীয়ায় রাজত্ব করছে শুনে সেখানে না৷ গিয়ে গ্যালিলী (08177৩6) 
প্রদেশের ন্যাজারেথ (82910) নগরে বাস করতে থাকেন । এই সময় 
জন (0100) নামে এক অবধৃত জুদীয়ার প্রান্তরে প্রচার করছিলেন, “অনু- 
শোচনা কর, কেননা, স্বর্গরাজ্য আগতত্রায় |: যাঁরা তাঁর কাছে আসত 
তাঁদের সকলকেই তিনি জর্ডন নদীর জলে স্নান করিয়ে পবিত্র করতেন, 
তাদের অনুশোচনার উপযুক্ত করে তুলতে । তিনি বলতেন, “আমার পরে 
বিনি আসছেন তিনি অনেক মহৎ এবং আমি তার পাদুকা বহনেরও যোগ্য 
নই।' এই সময়ে যীশু পবিত্র-করণের জন্য তাঁর কাছে আসেন । এবং 
জনের আপত্তি সত্বেও জনকে তিনি তাকে (যীশুকে ) পবিত্র করতে 
অনুরোধ কতরন। এই অনুষ্ঠানের পর ঈশ্বরের আদেশ হয়, “ইনি আমার 
প্রিয়পুত্র, এবং এ'র প্রতি আমি বিশেষভাবে প্রীত।' এরপর ফীধ্ড প্রান্তরে 
চলে যান। এখানে তিনি চল্লিশ দিন উপবাস করেন ও শয়তানের ছার! 
নানা তাবে প্রলুব্ধ হ'ন ৷ সাধনার শেষে যীত্ড ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে 
বেরিয়ে পড়েন। কিছু ভক্তকে তিনি নির্বাচন করেন তার সঙ্গে প্রচারের 
কাজ করবার জন্য | তার প্রচারকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার জন শিষ্য 
সংগ্রহ করেন | কিন্ত প্রেম ও মানবতা ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ফী 
ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে সমালোচনা করতে থাকেন ও সেই সঙ্গে 
সমালোচনা করতে থাকেন পুরোহিতদের | নান! ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে এই 
সব পুরোহিতরাই সাধারণের অর্থ হরণ করত। যীশুর উক্তি ও সমানোচনা 
স্বাভীবিকতাবেই পুরোহিত-সমাজকে ক্রুদ্ধ ও ঈঘান্বিত করে তুলল । ফলে 
তীর বিরুদ্ধে ঈশুরদ্রোহিতার নালিশ হ'তে লাগল । 'শেষ পর্যন্ত ফীশু ধৃত 
হ'লেন ও সর্বসমক্ষে তাঁর বিচারের পর তাকে ভ্রশবিদ্ধ করার শাস্তি দেওয়া 
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হ'ল। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর তিন দিন পরে যীশু গ্যালিলীতে তার শিঘ্যদের 
দেখা দেন ও দেশে দেশে তার উপদেশ ও বাণী প্রচার করতে নিদেশ 
দেন। যীশু তার ধর্মমত সাধারণের মধ্যে অতি সরল তাঘায় গল্পের আকারে 
প্রচার করতেন ও সাধারণের নানা প্রশ ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। তিনি 
অলৌকিক উপায়ে অনেককে রোগমৃক্তও করেন। যীশুর জীবন ও বাণী 
বাইব্লের “নবীনধর্মগ্রস্থের মধ্যে বিধৃত আছে। 

(1) বাইব.ল-_বাইব্ল খীষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । এর দু'টি প্রধান 
অংশ--প্রাচীন ও নবীন । প্রাচীন (014 76909107601) গ্রন্থটি বৃহৎ । এতে 
প্রাচীনকাল থেকে ইহুদী জাতির ও ইছদী ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুঘদের কাহিনী 
লিখিত আছে । এ ছাড়া এই গ্রন্থে ঈশৃর-তত্ব, জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বর-পুক্র 
মানুঘের স্বর্গরাজ্য থেকে পতন ও পাপজীবনের আরম্ভ, সমাজ-জীবনের 
নানা রীতিনীতি, ও প্রার্থনাগীতিও আছে । নবীন (০৬ 76518177611) 
্শ্থট প্রাচীন গ্রস্থের তুলনায় আকারে অনেক ছোট! এতে তিনটি প্রধান 
ভাগ--স্সসমাচার (03০5১০1$), কাধাবলী (8০15) ও পত্রাবলী (270156155)। 
সেপ্টম্যাথ্য, সেণ্ট মার্ক, সেণ্ট লিউক ও সেণ্ট জন রচিত চারটি সুসমাচারে 
যীত্তর জীবনী ও প্রচারকারের বর্ননা পাওয়া যায় । এইগুলিই খীষ্টধর্মের 
ভিত্তি । কার্ধাবলীতে যীশুর নিবাচিত শিঘ্য (সেণ্ট পিটার ইত্যাদি.) ও 
পলের প্রচারকার্ষের বর্ণনা পাওয়া যায় । পত্রাবলীর মধ্যে বিভিন্ন খী্ট- 
ধর্মসভার জন্য রচিত নিরেশনাগুলি পাওয়া যায়। এগুলি যীশুর বিভিন্ন 
শিষ্য ও পলের রচনা । বাইবলের এই নবীন অংশে প্রাচীন অংশের 
অনেক দৈবপুরুঘ ও তাদের নানা উক্তি 'ও দৈববাণীর উল্লেখ পাওয়। 
গেলেও নবীনগ্রস্থাটকেই খীষ্টধর্মের মৌল গ্রন্থ বলা যায়। কারণ, পরবর্তী 
কালে খীষ্টধর্ম বলে যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তা প্রধানত এই গ্রন্থের কাহিনী, 
উক্ভি, উপদেশ ও আদেশকে তিক্তি করেই গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থ মূলত 
হীক্রু ভাঘায় রচিত ; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাঘাতেই এটি 
অনুবাদিত হয়েছে 

() একেশ্বরবাদ_এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কর্ম- 
পদ্ধতিতে আস্থাই হ*ল খীষ্টধর্মের মূল কথা | এই ধর্মে ইশৃবের প্রত্যা- 
দেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয় । খীষ্টানদের মতে ইম্ায়েলের 
ইতিহাসে ও খীষ্টায় ধর্মসংঘের (01810) ইতিহাসে এবং বিশেষ করে 
বীত্ুখীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কর্ম-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে ; আর 
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ঈশ্বরের প্রত্যার্দেশ এই কম-পদ্ধতিরই পর্বপ্রকাশ । একেশ্রবাদ মানলেও 
খীষ্টধর্মে সর্বেশ্বরবাদের স্থান নেই | ইছদীদের মত খীষ্টানরাও বিশ্বাস 
করেন ঈশ্বর এক ও অস্থিতীয় এবং তিনি সব কিছুর একমাত্র 
সষ্টা; তিনি সর্বশক্তিমান | তাঁর সমস্ত স্থষ্টুর ব্যাপারে তিনি সক্রিয় | 
তৰু তিনি তীর স্য্ট্র সঙ্গে এক ন'ন। তাঁর স্থষ্ট জগৎ থেকে তিনি 
পৃথক্‌ | জুতরাং নিজের স্থট্টিজালে তিনি আবদ্ধ ন'ন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীতি মানুষের মধ্যেই আছে স্রষ্টার উপস্থিতি ও কীতির চিহ্ন | এই শ্রেষ্ঠ- 
স্ষ্টির মধ্যেই প্রতিফলিত হয় স্ুষ্টার মন। কিন্তু তবুও মানুঘের জীবন 
ঈশ্বরের ইচ্ছ৷ অনুযায়ী চলে না, তা? ইশ্বর থেকে দরে সরে যায় নিমতর 
ও ক্ষদ্রতর স্বার্থের আশায় । ঈশ্বরের প্রতিরপে স্য্টি হয়েছে বে মান্ঘ 
তার আধ্যাত্বিক সত্তা ও জাগতিক সত্তার যে ছন্দ, ঈশুরের কীতি শ্্্রেনঠ 
পূণ্যাত্্া মান্ঘ ও পতিত আদমের সন্তান পাপী মানুঘের যে বিরোধ, তা 
কেবল মানুঘের বুদ্ধি বা নীতিজ্ঞান দিয়ে দর হবার নয় । মানুঘ তার স্বরূপ 
থেকে বিচ্যুত হয়েছে, ন্যায়পরতার নীতিকে সে লঙ্ঘন করেছে ; তাই 
সে মৃত্যুর পর্দানত | কিন্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে মানুঘের প্রয়োজন 
ঈশরের করুণা । এই করুণাই তাকে পাপ ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে 
পারে, তাকে দিতে পারে এক শান্তিময় নতুন জীবন । তার পুল্ত 
যীশুখীষ্টের অবতারের মধ্যেই বুপায়িত হয়েছে ঈশ্বরের সেই করুণা । 
যীশুর জীবন ও যীশুর মৃত্যুই পাপদগ্ধ মানুঘকে দেয় অনস্ত শান্তিময় জীবনের 
আশ্বাস । 

(11) ঈশ্বরের ত্রিত্ব_খীষ্ট-র্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারণ। 
হ'ল ত্রিত্বের (111015) ধারণ । ঈশুর এক হ'লেও তার অভিব্যক্তি 
তিনটি *-ঈশৃুর পিতা, ঈশ্বর পুভ্র এবং ঈশৃর পবিত্র শক্তি । ঈশ্বর পুন্র 
খীষ্ট স্বয়ং ঈশৃর ছাড়া আর কেউই ন'ন। কিন্তু কুমারী মেরীর পুন্ররূপে 
এই' পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তিনি প্রকৃত মানুঘেরই রূপ নিয়েছিলেন । 
মানুঘের জীবন যেমন হওয়া উচিত বলে ঈশুর ইচ্ছা করেছিলেন, এই 
পৃথিবীতে যীশুখীষ্টের জীবন তারই মৃত প্রকাশ। শুধু তাই নয়, ঈশৃর 
যেভাবে মানব-জীবনে তাঁর করুণা স্ুপ্রতিষ্িত করতে ও মৃত্যুর শক্তিকে 
পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন, খীষ্টের জীবন তারও অভিব্যক্তি । তাই যীশু 
তাঁর শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথ। 
ঘোষণা করেছেন ও মানুঘকে তার পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন 


॥ পুর্বোক্ত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ । 
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করে ঈশৃরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবার আহ্বান জানিয়েছেন । যীশু যে-সব 
করুণা করেছেন, সেগুলি মানুঘের প্রতি ঈশ্বরের করুণারই নিদর্শন । ঘে 
মান্ঘ তার করুণ। ও তাঁর আশ্রয় কামনা করে তাঁর কাছে আসবে, তাকেই 
যে ঈশুর করুণা করবেন ও রক্ষা করবেন, এই সত্যই ফীশুর করুণার 
মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে । ঈশ্বরের করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ক্রশবিদ্ধ 
হয়ে যীশুর মৃত্যুবরণ | ইশ্বর যে মানুঘের সব অপরাধ ক্ষমা করেন ও 
তাকে রক্ষা করেন, যীশুর মৃত্যুই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ | মৃত্যুর পর 
যীশুর পুনরত্যুথথান মৃত্যুর পরাঁজয় ঘোঘণী করে, ও মানুষের জন্য ঈশ্বরের 
রাজ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনাও ঘোঘণ। করে | মানুঘের এই মুক্তির সম্ভাবন৷ 
ও তার পথনিদেশের ঘোষণাই হ'ল ঈশুরের তৃতীয় প্রকাশ বা “পবিত্র 
শক্তির কাজ | ঈশুর তাঁর বাণী দৈবপুরুদের মাধ্যমেই প্রেরণ করেন। 
এই পবিত্র শক্তিই মানুঘের ধমপ্রচারের ইচ্ছা, ও এই শক্তিই মুক্তির মধ্যে 
মান্ষের পরিণতির কথা ঘোঘণা করে । মানুষের মুক্তির কথা প্রচার করে 
খীষ্টায় ধম-সংঘের মধ্যে দিয়ে এই পবিত্র শক্তিই কাজ করে চলেছে। 
খীষ্টানরা৷ বিশ্বাস করেন, জগতের মুক্তি আসবে মানুষের ইতিহাসের 
পরিসমাপ্তিতে । তখন বীশ্ত আসবেন মানবজাতির বিচারক ও মৃতদের 
পুনরভ্যুথানরূপে | মানবতার এই পরিণতি যেমন একদিকে খষ্টধর্মর মৌল 
বিশ্বাস, তেমনই আর এক দিকে এই বর্ষের পরম আশ্বাস । 

(৮) অন্নুশৌচনা ও প্রার্থনা_ খীষ্টধর্ষের প্রার্থনার মূল কথা হ'ল 
ঈশৃরের করুণা ও ইতিহাসের মধ্যে মানবতার মুভিতে বিশ্বাস | তাই 
ঈশ্বরের মহিমা! ও পবিত্রতার কীতনই প্রাধান্য পেয়েছে খীষ্টধর্মের প্রার্থনায় । 
মানুঘের সাধারণ জাগতিক জীবন পাপ ও অপবিভ্রতার জীবন, এ জীবন 
ঈশুর থেকে বিচ্যুতি, এই পতনের ফল ব৷ শাস্তি মৃত্যু । কিন্ত ঈশ্বর পরম- 
করুণাময় । তিনি পিতা, মানুঘের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত বিচ্যুতি ও পাপ 
তিনি ক্ষমা করেন। মানুঘকে তিনি স্বৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন । তীর স্যষ্টির 
মূল কথাই হ'ল মানুষকে তার পাপ জীবন থেকে মুক্ত করা । তাই খ্ীষ্টধর্মের 
প্রার্থমায় আছে মানুঘের পাপের জন্য অনুশোচনা, অপরাধের স্বীকৃতি ; 
কিন্ত তার সঙ্গে আছে ঈশৃরের পবিত্রতা ও মহিমার গুণগান, আছে আকুতি, 
“হে ঈশ্ুর, আমাদের করুণা কর", “তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক? | খীষ্টানদা 
বিশ্বাস করেন, ইত্তিহাসের অবসানের মধ্য দিয়ে জগতে ঈশ্বরের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা ও মান্ঘকে পাপ ও মুত্যুর পন্কিলত। থেকে মৃক্ত করাই ঈশৃরের 
অভিপ্রায় । আর এই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হ'তে চলেছে জাগতিক ঘটনার 
মাধ্যমে । তাই' প্রার্থনা করা হয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সিদ্ধির । সুতরাং 
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মানুষের ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন ব৷ স্বা্থসিদ্ধি নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রণের 
প্রারনাই প্রাধান্য পেয়েছে খীষ্টধর্মে । মানুঘের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের 
প্রার্থনা সেখানে গৌণ । অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, খ্রীষ্টধর্মে মানুঘের 
দৈহিক ও জাগতিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। মূল 
কথা হ'ল, ঈশ্বর সবার উপরে এবং তার করুণা ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। 
স্থুতরাং ঈশ্বরের তুলনায় আর সবই অপ্রধান | 

(*) অন্ধুগ্রহ ও প্রেম নৈতিক জীবনে খ্বীষ্টধর্মে অনুগ্রহ ও প্রেমের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । এই প্রেম একাধারে মানুঘের 
ভগবৎপ্রেম এবং মানব-প্রেম ; তবে প্রধানত ভগবতপ্রেম । ঈশুর শুধু জগৎ" 
শ্ষ্টা ন'ন, তিনি পিতা ও রক্ষাকতী, ভ্রাতা ও প্রভু । ঈশ্বরপ্রেমই মানব- 
প্রেমের যথার্থ ভিত্তি। মানুঘের প্রতি ঈশৃরের আছে অসীম প্রেম, অসীম করুণা । 
এই প্রেম শুধু নায়-ধর্ম নয়, তার চেয়েও উন্নত, তায় চেয়েও মহৎ। মানুঘের 
ঈশৃরপ্রেম বা মানব-প্রেমও ন্যায়-ধর্মের চেয়ে মহত্তর। ঈশ্বরের অনন্ত অনুগ্রহের 
প্রকাশ হয়েছে যীশুখীষ্টের মধ্যে | মানুঘের প্রতি তার অনস্ত প্রেষের 
জন্যই তিনি তাদের রক্ষাকতারপে যীশুকে প্রেরণ করেছেন । তাই 
মানুঘেরও কতৃব্য ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ, এই করুণাধারা, এই প্রেম নিজের 
জীবনে প্রতিফলিত করা, অপরের প্রতি অহৈতুক অনুগ্রহ ও প্রেয বধণ কর] । 
বিশ্বাস, আশ্বাস ও অনুগ্রহ, এই তিনটিই খীষ্ঠ-ধর্ম ও খ্ীষ্ঠ-নীতির যূতর 
কথা | বিশ্বাসের অর্থ খবীষ্টের মধ্যে মানুঘের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের 
স্বীকৃতি; আশ্বাসের অর্থ ভবিষ্যতে ঈশ্বরের আরও অনুগ্রহ লাভের আঁশা ; 
এবং অনুগ্রহের অর্থ সক্রিয় ও সফল পরম | বিশ্বাস ও আশ্বাস ঈশ্বরের 
অহৈতুক অনুগ্রহই সূচিত করে। সুতরাং অনুগ্রহই শ্বীষ্ট-নীতির প্রাণ। 

(%1) শ্রীষ্টধর্মের শাখা__ আধুনিক পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক 
খীষ্ট-ধর্ষে দীক্ষিত । প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই এই ধ্ষের 
প্রভাব বেশি | কিন্তু প্রায় সব দেশেই খীষ্টান সমপ্রদায় ও সংধ দেখতে 
পাওয়৷ যায় । যীশুর দেহাবসানের পর তাঁর শিঘ্যরা খ্বীষ্টধর্ষসংঘ তৈরি 
করেন ও তার মাধ্যমে ও বিভিন্ন ধর্ম-সভার মাধ্যমে যীশুর জীবনী ও বাণী 
প্রচার করেন। সুতরাং খীষ্টান ধর্ম-প্রচারের ইতিহাস প্রায় দূ'হাঙ্জার বছরের 
ইতিহাস । এর মব্যে খীষ্টানদের বহু ধর্ম-সভা আহ্বান করা হয়েছে ও 
নানা ব্যাপারে প্রচারকদের মধ্যে মতিভেদের স্য্টি হয়েছে । ফলে স্থ্টি হয়েছে 
বনু ধর্মসংষের। অতি প্রাচীনকাল থেকেই, অর্থাৎ গ্রীক-রোমীয় সংঘের যধ্যেই 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘের মতভেদ দেখ। দেয় প্রধানত ভাঘাকে কেন্র করে, ও 
পরে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্্র করে । আজকের পৃথিবীতে খীস্্ীয় 
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ধর্ম-সংঘগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত-প্রাচ্য ধর্মসংঘ, রোমান 
ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাপ্ট | প্রাচীনতার দিক থেকে রোমান ক্যাথলিক সংঘের 
স্বানই সবার আগে । রোমান ক্যাথলিকর! যীশুর শিষ্য “পিটার'কেই আদি 
প্রচারক বলে স্বীকার করেন। এই মতে “পোপ*ই হ'লেন যাজকদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, ও পোপই ফীতুর প্রক্কৃত প্রতিভুূ। সুতরাং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম-যাজকের 
স্বান পোপের নীচে । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যাপারে রোমান 
ক্যাথলিকর৷ প্রাচীনপন্থী। এর] গীর্জা ব৷ উপাসনামন্দিরকে মানুঘ ও ঈশৃরের 
মিলনক্ষেত্ে বলে স্বীকার করেন । প্রাচ্য সংঘের লোকেরা পিটারকেই 
প্রথম যাজক বলে স্বীকার করলেও সবার উপর পোপের প্রাধান্য মানেন না | 
কিন্তু ধ্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অধিকাংশের ব্যাপারেই এ'রা রোমান 
ক্যাথলিকর্দের মত মানেন। প্রোেষ্ট্যাণ্ট মতের স্থষ্টি প্রধানত রোমান 
ক্যাথলিক মতের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। রোমান ক্যাথলিকদের মত সমস্ত 
খীষ্টায় সংঘের এঁক্যে বিশ্বাস করলেও ও তার জন্য সচেষ্ট হ'লেও, বিভিন্ন 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এরা রোমান ক্যাথলিকদের বিরোধী । এদের মতে 
ধর্মের অনেক ব্যাপারেই রোমান ক্যাথলিকর। রক্ষণশীল ও যুগপরিবর্তনের 
অনুপযোগী | প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যেও নানা ভাগ আছে; যেমন, 
নুথারপন্থীসংঘ, ইংলগ্ডের ধর্ষসংঘসমূহ | ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে 
ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম ধারণা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও 
খীষ্টধর্মের মূল নীতি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এরা সকলেই একমত । আর 
এই মূলনীতি হ'ল ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস ও জীবনে অনুগ্রহ ও প্রেমের 
নীতির অনুসরণ | 

খীষ্টানদের গীর্জা ও প্রার্থনামন্দির সারা পৃথিবীতেই দেখতে পাওয়া 
যায়। এর মধ্যে অনেক গীর্জাই গঠন-বৈচিত্র্যের জন্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন 
বলে বিখ্যাত | 


(5) ইসলাম ধর্ম 


কোরানে বছব্যবহৃত “ইসলাম' শব্দের অর্থ হ'ল “ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে 
আত্মসমর্পন, আর যে ঈশুরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করে সেই 
'মুশলিম' | খ্রীষ্টধর্মের মত ইসলাম ধর্মও এই ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাত৷ 
মহন্মদের জীবন, বাণী ও নির্দেশকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । এই 
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ধর্মমতে মহল্মদকে বল৷ হয় ঈশৃর-প্রেরিত পুরুঘ বা 'নবী' | আল্লা অর্থাৎ 
ঈশুর মহন্মদের মাধ্যমেই তার বাণী প্রচার করেছিলেন | মহমমদ-প্রকাশিত 
ঈশ্বরের এই বাণীই কোরানে বিধৃত আছে বলে রক্ষণশীল মসলিমদের 
মত। আরব দেশের মকা শহরে 570 খীষ্টাব্দে মহল্মদের জন্ম হয় | 
পিতা আবদুল্লা। ছিলেন মক্কার বিখ্যাত হাসিম পরিবারভুক্ত | মহম্মদ জন্ম- 
গ্রহণ করার পূবেই তাঁর মৃত্যু হয়। মহন্মদের হু বছর বয়সে তার 
মাতার মৃত্যু ঘটে। প্রথমে পিতামহ ও পরে খুল্লতাতি আবু তালিব-এর 
কাছে তিনি মানুঘ হ'ন | এই স্ময় হাসিম পরিবারের আথিক বিপযয় 
ঘটে। ফলে বাল্যকালে মহন্মদকে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে 
হয়। পরে তিনি মক্কার ব্যবপায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রায় তার সতত। 
ও সফলতার জন্য বিশেষ সুনাম অর্জন করেন | ফলে খাদিজা নায়ে 
এক বিধবা তাঁর উপর সমস্ত সম্পত্তির তার দেন ও পঁচিশ বছর বয়সে 
মহম্মদ তরি চেয়ে বয়সে অনেক বড় খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজা 
আমৃত্যু মহম্মদের অত্যন্ত বিশৃস্ত ছিলেন এবং তিনিই সবপ্রথম ইসলাম-ধর্ম 
গ্রহণ করেন । খাদিজার মৃতুর পর মহম্মদ একাধিক বিবাহ করেন। 
কিন্তু একমাত্র খার্দিজারই সন্তানরা জীবিত ছিলেন | এরা সকলেই কন্যা | 
এদের মধ্যে পরবর্তী কালে খার্দিজার কন্যা ফতিমার সঙ্গে আলির বিবাহ 
হয় । আলি মহন্মদের নিকট আত্মীয় ছিলেন ও পরে মহম্মদের উত্তরাধিকার 
লাভ করে খলিফা নিবাচিত হ'ন | এদের সন্তান ছিলেন হাসান ও হুসেন। 
চল্লিশ বছর বয়স পর্যস্ত মহম্মদ সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন। এই 
সময়ে তিনি প্রায়ই পাহাড় ও নির্জন স্থানে প্রার্থনা করতে যেতেন। 
একদিন রা “হিরাপরতে' তার দিব্যদর্শন হয় | তিনি ঈশুরের প্রত্যাদেশ 
লাভ করেন । এর পর থেকেই তাঁর জীবনে ক্রমশ পরিবতন আসে ও 
তিনি অনুভব করেন যে, তাকে ঈশৃরের বাণী প্রচার করতে হ'বে। ছ' শ; 
তের খীষ্টাব্দে তিনি প্রচারকাধ আরন্ত করেন । প্রথমে তিনি প্রচার 
করেন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে । পরে যখন সাধারণের মধ্যে 
তাঁর উপলব সত্য প্রচার করতে আরম্ভ করেন, তখনই ধীরে ধীরে তার 
বিরুদ্ধে বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে | এই বিরোধিতা প্রথমে 
ছিল তামাসা ও বিদ্ধপ, কিন্ত পরে রূপ নিল প্রত্যক্ষ অত্যাচারের | এই 
সময় ইয়াথ্ব শহরে হুগটি আরব জাতির মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য 
মহন্মদ আমন্ত্রিত হ'ন, কারণ তিনি ছিলেন ক্ষদ্র গোষ্ঠী-বিরোধের উর্ধে | 
ইয়াথিব শহরে তখন বেশ কিছু ইছুদীর বাস ছিল। ফলে মহম্মদ 
মনে করেন যে, তীদের মধ্যে তার একেশবরবাদ প্রচার করা উপযুক্ত হ'বে | 


এরি 
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তিনি মক্কা থেকে ইয়াথিব যাত্রা করেন | এই ইয়াথিবই পরে “মদিনা' 
বলে পরিচিত হয়, ও ইসলাম-ধ্মীদের দ্বিতীয় প্রধান তীথক্ষেত্র হয়ে 
ওঠে । মহম্মদের ইয়াথিবে আগমনের সময় থেকেই মুসলমানরা সাল গণন৷ 
করেন (16-ই জ্লাই, 622 খ্রীষ্টাব্দ )।॥ ইয়াখিবেই ধীরে ধীরে 
স্সলমানর৷ বসতি করতে আরন্ত করে | মহন্মদের প্রচারের ফলে স্থানীয় 
অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে | ইয়াথিবে ক্রমশ মুসলমান 
সমাজ ও রাষ্ট গড়ে ওঠে । মহম্মদ এখানে একাধারে ধর্ম প্রচারক, 
রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারকের রূপ নেন । তিনি মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের 
কথাও প্রচার করেন। অনেক আইন-কানুনের প্রবর্তন করে মুসলমানদের 
জীবনযাত্রায় তিনি শাস্তি ও শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর মক্কার 
সঙ্গে তাঁর একাধিকবার যুদ্ধ হয়। প্রায় আট বছর ধরে নানা যুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্য দিয়ে মক্কায় মহম্মদের কর্তৃত্থ প্রতিষ্ঠিত হয়| ইয়াথিবে থাকার 
সময়ই ইহুদীরা মহম্মদের নবীত্ অস্বীকার করায় ইহুদীদের সঙ্গে ক্রমশ 
বিরোধ বাধে । শেঘে মহম্মদ নিজেকেই আব্রাহাম ( ইহুদীদের প্রথম ঈশৃর- 
প্রেরিত পুরুঘ )-এর একেশুরবাদের বথার্থ প্রচারক বলে বর্ণনা করেন। 
এর পর উপাসনার দিক জেরুজালেম থেকে মক্কায় পরিবাতিত হয়। (পূর্বে 
মুসলমানেরা জেরুজালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে উপাসনা করত, কিন্তু পরে 
মন্তার মন্দিরে যে “কৃষ্ণ-প্রস্তরঃ আছে তার দিকে ফিরে উপাসনার ব্যবস্থা 
হয়। ) মহম্মদের মক! আয়ের পর সেখানকার প্রায় সব অধিবাসীই ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করে | মক্কার মন্দিরে সমস্ত মৃতি ও প্রতিমাগুলিকে বিদ্‌রিত 
করা হয়। এইভাবে মক ও মদিনায় ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পর 632 খ্রীষ্টাব্দের 8-ই জুন মহম্মদ মদিনায় দেহব্রক্ষা করেন ও তার 
জায়গায় হজরত আবুবকর মুসলমানদের খলিফ৷ নিবাচিত হ'ন। ধমীয়ভাবে 
তাবিত অবস্থায় মহম্মদ যে-সব উত্ভি করেন, সেগুলি সবই প্রায় কোরানে 
বিধৃত আছে। মহন্্দের পর ইসলাম ধর্ম ক্রমশ সমস্ত আরব দেশে বিস্তার 
লাভ করে এবং আরব জাতিগুলি ইসলাম ধর্মের মধ্য দিয়ে এক-জাতিতে 
পরিণত হয়। সুতরাং ইসলামের প্রচারের ইতিহাসকে এক অর্থে আরব 
জাতির এঁক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস বল! যায়। 

(1) কোরান-_ইসলাম ধর্মের মূল ও পবিক্র গ্রন্থ হ'ল কোরান। 
রক্ষণশীল ও কঠোর ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানেরা সকলেই কোরানকে আল্লার 
বাণী বলে স্বীকার করেন। কোরানের প্রবক্তা ছিলেন মহন্মদ। তিনি 
ছিলেন পয়গম্বর বা ঈশুর-প্রেরিত পুরুঘ। তার মাধ্যমেই ঈশুর নিজেরই 
বাণী প্রচার করেছেন । (কোরানে ১১৪টি "সুরা" বা অধ্যায় আছে । 
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এইগুলি ছোট বড় নানা আকারের | সমগ্র গ্রন্থটি আরবী ভাঘায় দীর্ঘ ছন্দে 
রচিত। অবশ্য পরে অন্যান্য ভাঘায়ও কোরান অনুবারিত হয়। বর্তমান 
আকারে রচিত হওয়ার পূর্বে কোরানের বিভিন্ন অংশ আরবী ভাঘায় বিভিন্ন 
জায়গায় লিখিত ছিল। এগুলি তক্তর! স্মরণ ও পাঠের সুবিধার জন্য 
এইতাবে রক্ষা করতেন মহম্মদের দেহরক্ষার পর এগুলি সম্পূণণ পাঠের 
জন্য সংকলিত হয়, এবং কোরান শব্দের অর্থও তাই 1; মহম্মদের 
দেহরক্ষার প্রায় কড়ি বছর পরে কোরানের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে একটি বিশেষ 
পাঠকেই খলিফ| ওশমান প্রামাণিক বলে প্রকাশ করেন। এর ত্রিশ বছর 
পরে ইরাকের শাসনকর্তা অলুহাজাজ্‌ এটিকে আরও পরিমাজিত আকারে 
প্রকাশ করেন। এই' সংকলনটিই সাধারণত মুসলিম জগতে প্রামাণিক বলে 
গৃহীত হয়! কোরানের প্রথম সুরাটি প্রার্থনার আকারে রচিত | নান! 
অনুষ্ঠানে এটি ঈশ্বরের কাছে তক্ত যুসলিম-এর প্রার্থনারপে গীত হয় । বাকি 
সুরাগুলি মানুঘের প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আকারেই পাওয়া যায়। এগুলি 
কখনও বা৷ সাধারণভাবে সকল মানুঘকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বা বিশ্বাসীদের 
উদ্দেশ্য করে, আবার কখনও বা অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে উত্তম 
পুরুঘে উক্ত হয়েছে । যাদের উদ্দেশ্য করে বল! হয়েছে তাদের মধাম 
পুরুঘের বু বচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার কোন কোনটি 
মহন্মদকে উদ্দেশ্য করেও বল হয়েছে ॥ 

(1) একেশ্বরবাদ কোরানে আল্লা বা ঈশৃর এক ও অদ্বিতীয় বলে 
স্বীকার করা হয়েছে । তিনি জগৎ-সৃষ্ট)া ; মনুধ্যেতর জগতের জন্য 
তিনি কতকগুলি বিধি ও নিয়ম নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং মনুষ্যেতর 
জগৎ এই বিধি অনুযায়ী চলে । মানুষের জন্যও তিনি নিদিষ্ট বিধি 
নির্দেশ করে দিয়েছেন । কিন্তু মনুষ্যেতর জগতের সঙ্গে মানুঘের পার্থক্য 
হ'ল এই যে, মান্ঘষকে তিনি করেছেন সচেতন ও স্বাধীন ; অর্থাৎ ঈশৃর- 
নির্দিষ্ট পথে চলা বা না চলার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বর- 
তত্তের ব্যাপারে ইসলামের সঙ্গে ইহুদী যুদাবাদ বা খ্রীষ্টধর্মের কোন মৌল 
প্রভেদ নেই। ইহুদী ও খ্ীষ্টানদের মত মুসলিমরাও বিশ্বাস করেন যে» 
জগতের ইতিহাসের শেঘে আসবে মান্ঘের বিচারের দিন | মুসলিমর। 
বিশ্বাস করেন, মানুঘের পাপ ও অপরাধ থাকলেও ঈশ্বর মানুষকে ক্ষম! 
করেন | কিন্তু মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সর্বশক্তিমতা। বা 
যথেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মততেদ আছে। মুতাজিলবাদীর! 
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মানুঘের স্বাধীনতা ও ঈশ্বরের শক্তি ও ম্বরূপের মধ্যে এ্রক্য স্বীকার করেন। 
তাদের মতে মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আছে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা] | 
তা ছাড়া ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ; সুতরাং তিনি কখনও পাপাচারীকে ক্ষমা 
করবেন না ও সদাচারীকে শান্তি দেবেন না । রক্ষণশীল মুসলিমরা এই' মতের 
বিরোধিতা করেন | তাদের মতে মানুঘের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই ; এবং 
ঈশুর স্বরূপত ন্যায়পরায়ণ হ'লেও যথেচ্ছাচারের শক্তি তার আছে । 
ইসলাম ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের মতই পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা-পুজার বিরোধী | 
মুসলিমদের মতে বহুদেবতায় বিশ্বাস ও প্রতিমাপূজার অর্থ কোরানের একেশ্বর- 
বাদের বিরোধিতা করা, সুতরাং এই ধরনের আচরণ ঈশৃরের ইচ্ছার 
পরিপস্থী ও শাস্তির যোগ্য | মিথ্য। ধর্মের বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার 
ব্যাপারে মুসলমানরা অস্্রধারণ করতে প্রস্তত। কারণ হজরত মহম্মদ নিজে 
এই কারণেই অস্ত্রধারণ করেছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরে বনু যুদ্ধ করেছিলেন । 
(11) প্রত্যাদেশ ও পয়গন্বর_ইন্ছদী ও খ্বীষ্টানদের মত মুসলিমরাও 
ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যাদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন । ঈশ্বর জগতের 
উর্ধে হ'লেও জগৎকে তিনি ভালবাসেন এবং মানুঘকে উদ্ধার করবার জন্য 
তিনি মানূঘের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে | তিনি 
কখন এই প্রত্যাদেশ কোন বিশেষ নিবাচিত ব্যক্তির কাছে দেবদূতের দ্বারা 
প্রেরণ করেন । আবার কখনও বা তিনি তার প্রেরিত-পুরুঘদের মাধ্যমে 
তার নীতি ও ইচ্ছা মানুঘের কাছে প্রকাশ করেন | মানুঘের মধ্যে তিনি 
যাদের প্রত্যাদেশ দেন, অথব! তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য নিবাচন 
করেন তারাই হ'লেন, পয়গম্বর বা নবী | ইশুর মানুঘকে তাঁর নীতি সম্বন্ধে 
সচেতন করবার জন্য বারে বারে পয়গম্বর ও নবী প্রেরণ করেন । তাদের 
মাধ্যমেই মানুঘ ঈশুরের ইচ্ছার কথা জানতে পারে ; কিন্তু আবার বিস্মৃত 
হয় । মানব-ইতিহাসে এ রকম বহুবার ঘটেছে । ইসলাম ধর্মে এই রকম 
বনু নবীর আবির্তাব স্বীকার করা হয়েছে । এই মতে আদম ( প্রথম মানব 
পুরুঘ )-ই প্রথম ঈশৃর-প্রেরিত পুরুঘ | তারপর নোয়৷, আব্রাহাম, মোসেস্‌, 
ইসায়া থেকে আরম্ভ করে যীশু পর্যন্ত সকলেই ঈশৃরপ্রেরিত বা নবী । 
এই সব নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় ও জগৎ-তত্ব সম্বন্ধে মানুঘকে 
জানিয়েছেন | কিন্তু মানুঘ বারে বারেই' তা বিস্ম্বত হয়েছে । তাই প্রয়োজন 
হয়েছে নতুন কোন নবীর | মহম্মদ এই রকমেরই একজন নবী, এ-কথা 
কোরানে বলা আছে । জুতরাং ইসলাম মতে ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই 
মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন ; এবং নবীদের মাধ্যমে 
তিনি যে প্রত্যাদেশ দেন তা শ্বান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 
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ঈশ্বরের বাণী চিরসত্য ও সব মানুঘের কাছে নিত্যকালের বাণী। কোরান 
কেবলমাত্র ঈশুরের কাছ থেকে আস প্রত্যাদেশ বা ইচ্ছাই নয়, ঈশুরের 
প্রকাশও বটে । ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ দৃ"ট পৃথক নয় ; তার 
ইচ্ছার মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশিত হয়েছেন মান্ঘের কাছে | সুতরাং 
কোরানের মধ্যে ঈশুরেরই প্রকাশ ঘটেছে । ইসলাম-ধর্মবিশ্বাসে পাঁচটি 
জিনিঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই পাঁচটি হঃল 2 (1) এক 
ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস, (2) দেবদূতে বিশ্বাস, (3) ইশ্বরের প্রত্যাদেশ- 
গ্রন্থে বিশ্বাস, (4) পয়গম্বর বা নবীতে বিশ্বাস এবং (5) মানুঘের শেষ 
বিচারের দিনে বিশ্বাস | এই ধর্মের মূল মন্ত্র (সাহাজা ) হ'ল : “আল্লা 
ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ হলেন তাঁর প্রেরিতপূরঘ ।* 

(11) ব্যবহার-বিধি ( সারিয়া )-_ইসলাম ব্যবহার-বিধির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, মানুঘের জীবনের সমস্ত দিকই এর পরিধির মধ্যে 
পড়ে ; অর্থাৎ শুধু ধর্মীয় নয়, মানুষের সামাজিক ও রাদ্ীয় জীবনও এই 
ব্যবহার-বিধির (সাবিয়। ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । এই সারিয়ার প্রধান ভিত্তি হ'ল 
কোরান এবং হজরত মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবন ও আদেশ | মহন্দ 
একাধারে ধর্মের প্রবক্তা, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন । বিভিন্ন 
বিধি ও সংস্কারের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজকে সুগঠিত করেন। তৎ- 
কালীন আরব সমাজের অনেক প্রচলিত রীতি তিনি বর্জন করেন ও অনেক 
নতুন রীতির প্রবর্তন করেন | 

ধর্মজীবনে মুসলিমর। পাঁচটি কর্তব্যকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন। 
প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তন্ত বলা যায়। এই পাঁচটি 
ধর্মীয় কর্তব্য হ'ল; (৫1) ইসলাম-ধর্মের মূল মন্ত্র গান, (2) প্রার্থনা, 
(3) 'জাকৎ,-কর প্রদান, (4) উপবাস ও (5) মকাতীর্ঘ-যাত্রা | 

() ইসলাম ধমের মূল-মন্ত্র ( সাহাজা ) শুদ্ধ উচ্চারণে, সম্পূর্ণ 
তাৎপর্য উপলব্ধি করে, অন্তরের গতীর অনুভূতি দিয়ে সোচ্চারে গান কর! 
কর্তব্য | 

(2) বিধিমত শুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পাঠ কর! ও প্রার্থনা 
কর! প্রয়োজন | নামাজ সাধারণতাবে কোন ইমাম (পুরোহিত )-এর 
পরিচালনায় দলবদ্ধভাবে পাঠ করাই কর্তব্য | তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত 
নামাজেরও ব্যবস্থা আছে। নামাজের সময় মকার 'কাবার দিকে মুখ ফিরে 
থাকতে হ'বে, কোরানের অংশবিশেষ পাঠ করতে হ'বে। নামাজের সময় 
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বিশেষ প্রার্থনা ইত্যাদি উচ্চারণের জন্য বিশেষ ধরনের আসন করবার পদ্ধতি 
আছে । 

(3) নিজের আয়ের নিদিষ্ট অংশ খাদ্য, অর্থ ইত্যাদি আকারে দান 
করা কর্তব্য । . এরই নাম 'জাকৎ-কর প্রদান । এই করের থেকে সংগৃহীত 
অর্থ দরিদ্র ও নিঃম্বদের সেবায় নিয়োগ করতে হ'বে। জাকৎ ছাড়াও 
ব্যক্তিগত দানের ( সাজাকৎ ) নির্দেশও কোরানে আছে । 

(4) কোরানে সমস্ত রমজান মাসেই উপবাসের বিধান আছে । বল 
হয়েছে এই রমজান মাসেই কোরান প্রেরিত হয় । এই উপবাস প্রতিদিনের 
আরন্ভের সঙ্গে আরন্ত হয় ও শেঘ হয় সন্ধ্যায়! সক্ষম লোকেদের পক্ষে এই 
সময়ে দরিদ্রদের ভোজন করানোর বিধি প্রচলিত আছে । 

(5) ইপলামের পঞ্চম কর্তব্য হ'ল হজ্জ যাত্রা বা মক্কাতীর্ঘযাত্রা | 
মক্কার এই তীর্থযাত্রা উতমব 'দূল হিড্জা+ মাসের সপ্তম থেকে দশম দিন 
পর্যন্ত চলে | এই তীর্ধযাত্রায় কাবার স্তুপ প্রদক্ষিণ, কৃষ্ণ-প্রস্তর ( অল 
হাজার আল আসওয়াদ )-__চুম্বন ইত্যাদি করণীয় আছে। হজ্জ্-যাব্রাকে 
ইসলাম-ধর্মে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয় | সেই 
কারণে ধান্পমিক মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হজ্জ্-যাত্রা করার চেষ্টা 
করেন | তবে হজ্ভ্-যাত্রার সময় নিজের ও পরিবারবর্গের তরণপোঘণের 
ব্যবস্থা করাও বিশেষ কতব্য বলে বিবেচনা করা হয় । 

(0) ইসলাম-ধ্মের শাখা"-ইসলামধর্মের প্রথম যুগ থেকেই এই ধর্মের 
মধ্যে প্রধানত রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে বিভেদ দেখা দেয় | ফলে এর 
মধ্যে দু'টি প্রধান শাখার স্্টি হয়-_স্নি ও শিয়া | 

সুনি--সুন্ি* শব্দের অর্থ পয়গম্বরের অনুগামী | একেবারে প্রাথমিক 
যুগ থেকে ইসলাম ধর্মে ঈশৃরতত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে মতভেদ দেখা গেলেও 
এই মতভেদ মূল ইসলাম সংপ্রদায়ের মধ্যে শাখা ব1 সমপ্রদায়বিভীগের রাপ 
নেয় নি। মুতাজিলর৷ ধর্মের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক ধরনের মত পোষন 
করতেন বটে, কিন্তু তাদের এক বিশেঘ ধরনের মতবাদী বলা যায়, ধমীয় 
সমপ্রণায় বলা যাঁয় না | সুফিদের সম্বদন্ধেও এ একই মত প্রযোজ্য । তারা 
ধর্মের বিভিন্ন বিধি, ব্যবহার ও বিশ্বাসের আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
মাত্র, কিন্তু মূল ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'ননি। সুফিরা কোরানের 
একেশুরবাদ বলতে অছ্বৈতবাদদ বোঝেন । তাদের মতে সমস্ত ভেদ ও 
বিতিন্নতাই মিথ্যা | প্রার্থনার পূর্বে যে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তার প্রকৃত 
তাৎপর্য হ'ল আস্তিক শুদ্ধি, শুধু দৈহিক শুদ্ধি নয় | প্রার্থনার সময় 
কোরান পাঠের অর্থ কোরানের অন্য়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলক্ছি, 
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করা: ইসলাম ধর্মের বিধি-ব্যবহারের এই ধরনের আরও অনেক সৃক্ষ্ম ও 
আধ্যাত্থিক ব্যাখ্য। পাওয়া যাঁয় সুফিবাদে । এক কথায় বলা যায় সুফিবাদ 
ধমের স্থুল আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে গভীর তাৎপর্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ 
করে। জুতরাং এই সব মতবাদের সব ক"টই মূল ইসলাম ধর্মেরই' অন্তর্ভত। 
এই কারণে এদের সকলকেই সুন্নি বলা হয় । 

(০) শিয়া_ ইসলাম ধর্মের আর একটি প্রধান শাখা শিয়া | “শিয়া 
শব্দের অর্থ দল | শিয়া-সমপ্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন, খলিফা 
কেবলমাত্র রাষ্্রপ্রধান ন'ন, তিনি প্রধান ইমাম ( পুরোহিত )। তীর মধ্যে 
দৈবশক্তি থাকা প্রয়োজন এবং একমাত্র হজরত জামাতা হজবত আলির 
পরিবারের মধ্যেই তা আছে। স্রতরাং এর পয়গন্ববের পরেই আলিকে স্বীকার 
করেন । এ'রা মকা ছাড়াও শিয়া-সংপ্রদায়ভুক্ত অন্যান্য মহাপুরুঘ পীরের 
সমাধিক্ষেত্রেও তীর্ঘযাত্রা করেন । কারবালায় সেনের সমাধিক্ষেত্র (ইরাক) 
এদের কাছে একটি বিশেঘ পবিত্র তীর্ধক্ষেত্র | কাববালাতেই আলির 
পুজর হুষেন প্রাণ বিসর্জন দেন। এদের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীর লোকেরা 
বিশ্বান করেন, এদের ছ্বাদশ বা শেষ ইমাম মহন্মদ অন্‌ মুন্তাজার অন্তর্ধান 
করেন এবং তিনি আজও জীবিত আছেন | মানব-ইতিহাসের শেষ দিনে 
তিনি জগতকে রক্ষা করবার জন্য আবার আবির্ভত হ'বেন। শিয়ামতে 
বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে আত্মগোপন করা পাপ নয় । এঁদের মতে দলগত 
প্রার্থনা আবশ্যিক নয়, কারণ বর্তমানে কোন ইমাম নেই 15 শিয়া-সংপ্রদায়ের 
আরও একটি উপশাখা ইসমাইল-সমপ্রপায় । এরা ইসমাইলকেই সপ্তম 
ইমাম ও প্রধান বলে স্বীকার করেন । এদের নেতা ও গুরু আগা খা । 
আর একটি শাখা ভারতের বোহর। সম্প্রদায় । এ ছাড়া হুসেনপুভ্র জইদের 
অনুগামী জইদপন্থীরাও এই সমপ্রদায়েরই এক উপশাখা | 

আধুনিক যুগে ইসলামের আরও দুটি শাখার স্থষ্টি হয়েছে-_একটি 
বাহায়-সংপ্রদায় ও অপরটি আহ্ম্দিয়-সংপ্রদায় | অহম্মদিয়-সংপ্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন মির্জা গোলাম আহম্মদ | ভারতবধ ও পাকিস্থানে এই' 
সমপ্রদায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়া যয়ি | 

প্রধানত মধ্য এশিয়ার আরব রাষ্ট্রসমূহ, আফ্রিকার কিছু অংশ, মালয়, 
ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, চীন ও রাশিয়ায় ইসলাম- 
ধ্ীদের বাস। কিছু কিছু ব্যাপারে বিভিন্ন সংপ্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক) 





1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ ৬০1. 21,416 58290. 
2 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬০1. 22, 21৮ 51920. 
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থাকলেও ইসলাম বর্মের আচরণ-বিধি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এঁক্য বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । (কবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পস্থষ্টির ক্ষেত্রেও ইসলামধর্মের 
অবদান অনেক । মধ্যএশির], ভারতবর্ধ ও পাকিস্থানে ইসলাম-ধর্মের মসজিদ, 
সমাধিক্ষেত্র ও অন্যান্য স্থানে শিল্পের যে-সব নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়। 
যায়, শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের স্থান খুবই উচ্চে। 


(7) শিখধর্ম 


“শিখ" শব্দটি সংস্কৃত “শিঘ্য* থেকে গৃহীত |: শিখেরা নিজেদের দশজন 
গুরুর শিঘ্য বলে স্বীকার করেন । এঁদের প্রথম গুরু হলেন নানক । 
ইনিই প্রকৃতপক্ষে শিখধনের প্রতিষ্ঠাতা । নানক 1469 খীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে 
( বতমানে পাকিস্থান ) এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । অতি অল্ল 
বয়ম থেকেই তিনি সাধু ও সন্যাসীদের সঙ্গ করতেন । বিবাহিত ও 
সংসার জীবন যাপন করলেও প্রধানত আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ 
ছিল। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ধর্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধর্মের 
ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমনৃয় সাধনের চেষ্ট। করেন। তক্তিমার্গে 
বিশ্বাসী নানক ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা ও জাতিতেদের বিশেঘ বিরোধী 
ছিলেন । হিন্দুধর্মের বহু বিশ্বাস, ধারণা ও ব্যবহারবিধি তিনি অস্বীকার 
করেন, এবং এগুলির জারগায় ইসলামধমের ধারণা, বিশ্বাস ও ব্যবহার- 
বিধির অনেকগুলিই ধর্ম জীবনে পালনীয় বলে গ্রহণ করেন | নানক 
1539 খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তার পর আরও ন'জন গুরু শিখধর্ষের 
প্রচার করেন | দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর পর শিখের৷ আর কোন গুরু 
স্বীকার করেন না, এদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব'কেই গুরু বলে স্বীকার করেন । 
সুতরাং শিখধর্মের ইতিহাসে দুটি পর্যায় দেখতে পাওয়৷ যায়। নানক 
থেকে গোবিন্দ সিং পর্যন্ত দশ গুরুর পর্যায় ও গ্রন্থসাহেব পর্যায় । 

() দশগুরু_শিখধর্মের প্রথম গুরু নানক | তার রচিত প্রাথন! 
্রস্থসাহেবে বিধৃত আছে । শিখধর্ষে র প্রত্যেক গুরু তার পরবর্তী গুরু নিবাচন 
করতেন । নানক তার এক শিঘ্য 'অঙ্গদ'কে তার পরবতী গুরু নির্বাচন 
করেন । অঙ্গদ 1504 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তিনিই “গুরুমুখী' 
বর্ণলিপির প্রবর্তন করেন | বর্তমানে শিখ ও পাঞ্জাবী তাঘা এই বর্ণ- 
লিপিতেই লেখ! হয়। অজদই' প্রথম শিখ-তজনালয় “গুরুদ্বার' স্বাপন করেন, 


॥ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬০1. 20, 4:৮৮ 91081502, 


প্রচলিত ধশ্নমতগুলির মলকথা 299 


এবং এই গুরুদ্ধার থেকেই তার গুরুর বাণী প্রচার করতে থাঁকেন। 
বততমানেও শিখেদের প্রার্থনা মন্দিরকে গুরুত্বারই' বল। হয় | তীর মৃত্যুকালে 
( 1552 খীঃ) তিনি তার এক শিষ্য অমরদাসকে (1479-1574 ) শিখেদের 
তৃতীয় গুরুরূপে নির্বাচন করেন | অমরদাস তাঁর পৌত্র রামদাসকে (1534- 
1581) চতুর্খ গুরু নিবাচন করেন | এব পর থেকে গুরুরা একই পরিবার থেকে 
আসেন। রামদাঁস এক বৃহত্ পুক্ষরিণী খনন করেন । এই পুক্ষরিণীকে ঘিরে 
তার পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জন (1563-1606) অমৃতসর নামে এক সহর গড়ে 
তোলেন । অমৃতসর শিখেদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র | অর্জন গ্রন্থসাহেব সংকলন 
করেন। এই গ্রন্থে পর্ববর্তী গুরুদের রচনা, গুরুদের বাণী ও মতের সঙ্গে 
সামগ্তস্য আছে, এমন কিছু কিছু ছিন্দু ও মুসলিম সাবু-সন্তদের বচনা এবং 
অর্জনের স্বরচিত কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয়। ধর্ম ও ভক্তির 
ব্যাপারে শিখরা বে হিন্দ ও মুশিমদের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করতেন না, 
গ্রন্থগাহেবের সংকলনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ | তিনি অনেক গুরুদ্বার স্থাপন 
করেন । মুঘল সমাট জাহাঙ্গীর অরজনের প্রভাবের কথা জানতে পেরে 
বিচলিত হ'ন এবং তাঁকে কর-অপ্রদান ও ইসলাম-অবমাননার দায়ে বন্দি 
করেন | তার উপর অত্যাচার করা হয় ও তিনি লাহোরে দেহরক্ষা 
করেন। অর্জনের মৃত্যুর পর শিখেরা শান্তি-ধর্মের বদলে ক্রমশ যোদ্ু- 
ধর্মের দিকে ঝোঁক দেন। অর্জনের পুত্র হরগোবিন্দ (1595-1644) 
মুঘলদের বিরোধিতা করার ফলে বন্দি হ'ন। এর পর হরগোবিন্দের 
পৌন্র হররায় (1630-1662) তার পুন্তর হরিকৃঘণ (1656-1664) যথাক্রমে 
সপ্তম ও অষ্টম গুরু নির্বাচিত হঃন । হরগোবিন্দের পুভ্র নবম গুরু তেগ 
বাহাদুর (1621-1675) ওরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হ'ন । তেগবাহাদুরের 
মৃত্যুতে গোবিন্দ রায় (1666-1708) শিখেদের দশম বা শেষ গুরু নির্বাচিত 
হন | তিনি মুখলদের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন | পাচজন 
শিঘ্যকে তিনি দীক্ষা দেন | এদের নতুন নামকরণ হয় সিং (সিংহ )। 
এরা সকলে পরম্পরের ভ্রাতা বলে শপথ নেন | এর পর তিনি নিজেও 
এদের ছারা দীক্ষিত হন ও সিং পদবী গ্রহণ করেন । গোবিন্দ সিং-এর 
শিঘ্যদের নিয়ে যে গোষ্ঠী তৈরী হয়, তার নাম দেওয়৷ হয় “খালসা' 
(পবিত্র)। গুরু গোবিন্দ সিং-এর চার পুত্রই মারা যায়। তিনি আদেশ 
দেন তার পরে আর কোন গুরু নির্বাচিত হ'ঘেন না, গ্রন্থসাহেবকেই' 
শিখেরা চিরকালের গুরু বলে স্বীকার করবেন | তিনি গ্রন্বপাহেবের সম্পর্ণ 
ও বর্তমান রূপ দেন | তাঁর স্বরচিত প্রার্থনাগুলি “দশমগ্রস্থ' নামের গ্রন্থে 


সংকলিত আছে | 
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(1) গ্রন্থপাহেব- গ্রন্থসাহেব শিখেদের মূল ধর্মগ্রন্থ ও গুরু গোবিন্দ 
সিং-এর পর থেকে গুরুপ্রস্থ বলে স্বীকৃত | গ্রশ্থসাহেবের প্রথম সংকলন 
করেন পঞ্চম গুরু অর্জন। সম্পূর্ণ ও শেঘ সংকলন হয় দশম গুরু গোবিন্দ 
সিং-এর হাতে | এটি দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ প্রবতিত গুরুমুখী বর্ণলিপিতে 
লিখিত ; তাঘা প্রধানত পাঞ্তাবী ও হিন্দি; কিছু কিছু মারাঠী, পাশী ও 
আরবী শব্দও পাওয়া যায়। অর্জন যে আদিগ্রন্থ সংকলন করেন তাতে 
নানক, অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস রচিত প্রার্থনাগীতি, কিছু হিন্দু ও মুসলিম 
ভক্তের প্রার্থনাগীতি ও তীর স্বরচিত কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয় । গুরু 
গোবিন্দ সিং এর সঙ্গে গুরু তেগবাহাদুরের (নবম) কিছু রচনা যুক্ত করেন । 
এই প্রার্থনা সঙ্গীতগুলিয় প্রধান বিষয় হ'ল মানুষের অহঙ্কার সম্পর্ণরপে দর 
করে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রার্থনা । পরমার্থ লাভের জন্য সৎ 
জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে, ও এই উদ্দেশ্যে জাগতিক কর্তব্য ত্যাগ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । গুরু গোবিন্দ সিং-এর দেহরক্ষার পর তাঁর রচনা 
ও উপদেশগুলি “দশম গ্রন্থ নামে একটি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয় 

(111) একেশ্বরবাদ- শিখধর্ষে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার 
করা হয় । তিনি সবশক্তিমান ও জগতের সব কিছুরই স্ষ্টা। শিখধর্সের 
মধ্যে বছ হিন্দু দেব-দেবীরও উল্লেখ পাওয়া যায় । ব্রন্ধা, বিষ, শিব 
ইত্যাদির বিষয়ে আলোচন। শিখধর্ষমে পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামের 
তুলনায় হিন্দুধর্মের মঙ্গেই শিখধর্ষের নৈকট্য বেশি | ব্রন্দা, বিষ ও 
মহেশ্বরকে স্বীকার করলেও, এদের মধ্যে কোনটিকেই শিখধর্ষে প্রধান ও 
আদি বলে স্বীকার কর] হয় নি। হিন্দুধর্মের মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির 
ধারণাও শিখধমে দেখা যায়। এই তিনটিই এদের মতে এক । একই 
জড়তত্ব এই তিনরূপে প্রকাশিত হয় । হিন্দুধমে প্রণব “ও'কার অথে পরম 
বন্ধকে রোঝানো হয়। নানক এই ওকারের আগে 'ইক' (এক) শব্দ 
প্রয়োগ করে তাঁর চরম একেশুরবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । শিখ- 
মতে পরমেশ্বর ও পরমব্দ্ধ অসীম | তিনি যে শুধু মানুঘের বুদ্ধির অগোচর 
তাই নয়, দেবতাদেরও বুদ্ধির অগোচর। তার তুলনায় দেবতাদের স্থান 
মানুঘের চেয়ে উপরে নয় | এই পরমেশ্বরে লীন হওয়াই মানুঘের জীবনের 
পরমার্থ । এই পরমার্থ লাভ মানুঘের জন্ম-জন্মান্তরের চেষ্টায়ই সম্ভব ॥ 
সুতরাং হিন্দু বা অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের মত শিখধর্মেও জন্মান্তর স্বীকার 
করা হয় | 


1 দর্শন, ৩য় ও ৪র্থ সংখা, ১৩৭৫ সাল, প্রবন্ধ “শ্রীচৈতহ্য ও গুরু নালকের ধর্মে ব্রা, 
বিষ ও শিবের স্থান", লেখক, সুনীল কুমার দাল। 
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(৮) ভরক্তিবাদ- ভক্তিই শিখধর্ধের প্রাণ । জাতিভেদ, ক্রিয়াকাণ্ড, 
আঁচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির কোন মুল্যই নেই | পরমেশ্বরের কাছে সকলেই 
সমান | অন্যাস ব| শ্রমণ-জীবনের কোন মূল্য শিখধমে নেই । বরং 
স্বাভাবিক ও সরলতাবে সংসবি-জীবন যাপন করা ও সাংসারিক কর্তব্য পালন 
করাকেই বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে । শিখগুরুদের কেউই সন্ন্যাসী ছিলেন 
না। শিখমতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুশাসন মেনে চলাই মানুঘের কতব্য | 
আচার-অনুষ্ঠানের বদলে সরল ভগবদৃতক্তিরই মূল্য বেশি । নম্রভাবে ঈশ্বরের 
কাছে জল্মান্তরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রার্থনাই মানুঘের প্রধান 
কর্তব্য | নিরহঙ্কার হয়ে পরমেশুরের কাছে নিজেকে সমপণ করাই শিখ 
প্রার্থনার মূল মন্ত্র। 

(৬) পঞ্চ “ক*_ গুরু গোবিন্দ সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্ুরক্ষার 
জন্য শিখদের বিশেষভাবে সংগঠিত করেন। তিনি গ্রস্থাহেবকেই গুরু বলে 
স্বীকার করার নির্দেশ দেন ও শিখ বালক-বালিকাদের বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ 
দীক্ষার ব্যবস্থা করেন | এই দীক্ষার পর তার পঞ্চ “ক' পালন করে । 
এই' পঞ্চ “ক' হ'ল কেশ ( দীর্ধকেশ রাখা ), কংঘ (চিরুণী), কচ্ছ (যোদ্ধাদের 
পরিধেয় ছোট নিমুবাস ), কড় ( দক্ষিণ মণিবন্ধে লৌহ বলয় ) ও কৃপাণ 
(ছোরা )। দীক্ষান্তে পুরুঘের৷ সিং (সিংহ ) পদবী গ্রহণ করে ও নারীরা 
গ্রহণ করে কাউর পদবী | দীক্ষা ব৷ ধ্যাঁয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য শিখ- 
সমাজে পুরোহিত বা যাজক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই | পুরুঘ বা নারী যে 
কেউই এ কাজ করতে পারে: ॥ অবশ্য বৃহৎ শিখ-সংপ্রদায়ের মধ্যে গ্রন্থসাহেব 
পাঠ ও গান করার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর লোক থাকে । 

শিখধর্মের উপর হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের প্রভাব থাকলেও হিন্দু 
ধর্মের সঙ্গেই এই ধর্মের বেশি নৈকট্য দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব অঞ্চলের 
হিন্দুরা শিখগুরুদের মানেন । আবার হিদ্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে 
শিখেরাও নিজেদের গুকুদ্থারে গ্রশ্থদাহেব পাঠ ও প্রার্থনা করেন | গুরু অর্জন 
প্রতিঠিত অমৃতসরের গুরুদ্বার শিখেদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। কিন্ত অমৃতসর 
ছাড়াও আরও অনেক জায়গায় গুরুদ্বার আছে । এগুলির সব ক'টিতেই 
্রশ্থসাহেব সুরক্ষিত থাকে ও গুরুদের জন্মদিন ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই 
গ্রন্থপাহেৰ পাঠ করা হয়। প্রার্থনাগুলি সাধারণ সুরে গাওয়া হয় । তাছাড়া 
বিশেষ উৎসবের দিনে গ্রন্থপাছেব নিয়ে নগর পরিক্রমারও বিধি আছে। 
তারতবর্ধের পাঞ্জাব অঞ্চলেই শিখেদের প্রধান বসতিক্ষেত্র | অন্যান্য*রাজ্যেও 
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শিখেদের গুরুদ্বার ও শিখ-সতপ্রদায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়। যার। শিখ 
সংপ্রদায়ের লোকের সৈন্যবাহিনী ও প্রয়োগবিদ্যার কাজে (যে কাজে সাহস 
ও শক্তি দুই-ই সমান প্রয়োজন ) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম 
অর্জন করেছেন। 


(09) পারসীক ধর্ম 


বর্তমান পৃথিবীতে প্রভাব ও বিস্তারের দিক থেকে নগণ্য হ'লেও, 
প্রাচীনতার বিচারে পারসীক ধর্ম বা পাররসীঁ-ধর্ম বিশেঘ উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে । তাছাড়া ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন ও ঘাত-প্রতিধাতের মধ্যেও 
পারসীধর্ম আজও 'সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়, বরং তার নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে তার অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে । পারসীক ধর্মের উৎপত্তি হয় 
প্রাচীন পারস্যদেশে । এই ধর্নের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'জরথুষ্ট' ৷ জরথুষ্টের 
জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না । প্রাচীন ইরাণীয় মত অনুযায়ী 
তিনি আলেকজাগ্ডারের ইরাণ জয়ের (330 খরীঃপুঃ) প্রায় 258 বছর পূর্বে 
জীবিত ছিলেন । প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি প্রায় 77 বছর জীবিত 
ছিলেন, ও রাজ। হাইস্তাসপীসের সভায় বছদিন ছিলেন । তাজিকিস্থান ও উত্তর 
বেলুচিস্থান হাইস্তাসপীসের রাজত্বের অন্তর্ভৃত ছিল | তিনি প্রচলিত ইরাণীয় 
বহদেববাদের সংস্কার করে একেশুরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এবং 
প্রচলিত ধর্ধকে তিনি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন । কিন্তু 
ধর্মকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি সংস্কার করতে চান নি। 
এই জন্য তিনি সাধারণ মানুঘকে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে চাঘ-বাসের কাজে 
নিষক্ত হ'তে নির্দেশ দিতেন । পুরোহিতদের “দৈত্যদের পূজারী” বলে 
সমালোচনা করায় তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু তিনি শেঘ 
পর্যন্ত ইরাণীয় রাজা হাইস্তাসপীঘকে নিজের মতে ধর্মীস্তরিত করতে সক্ষম 
হন; এবং রাজসভার আরও কিছু লোক তাকে স্বীকৃতি দেয় । ফলে তীর 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় । পারসী মূল ধম্নগ্রন্থ “'আবেস্তা'র 'গাথ।' 
অংশ তাঁরই রচনা বলে পরিচিত | এই গাথার মধ্যে যে শুধু তার দশন 
ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, তাঁর বিশিষ্ট ব্যজিত্বের আশা, 
আকাঙক্ষা, ভয়, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিরও পরিচয় মেলে । ফলে জরথুষ্ট যে 
তিহাঘ্রিক পূরুঘ ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না । জরৎুষ্টের মৃত্যুর 





॥ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 5০1 23, 2৮ 2০01989601015 


প্রচলিত ধর্মমতগুলির মৃূলকথা 303. 


পর অবশ্য তার সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হয় | এই' সব 
কাহিনীর প্রধান ভিত্তি খ্ীষ্তীয় নবম শতকের “পহুবী” রচনাবলী | ইছ্ছদী 
ও খ্রীষ্টান ধর্মে জরথুষ্টকে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুঘ বলে স্বীকার করা হয় । 

(0) আবেস্তা-আবেস্তা' পারসীদের প্রধান ধর্মগ্রশ্থ | ইউরোপে এট 
জেন্দ্‌-আবেস্তা বলে পরিচিত। কিন্তু “জেন্দঁ পদের অর্থ 'ব্যাখ্যা* এবং 
জেন্দ-আবেস্তা বলতে পারসীর৷ পরবতীকালে পহ্বী ভাঘায় রচিত আবেস্তার 
ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদিই বোঝেন । আবেস্তার একাধিক বিভাগ আছে। 
এগুলিতে আছে, পরম দেবতা “অনুর মাজদার প্রার্থনা, বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র ও প্রার্থনা, নানা কাহিনী ও 
উপকথা, জবথুষ্টবাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানা উপদেশ ও বিধান, 
জরহুষ্্রের বাণী, বিচার, আলোচনা ও প্রত্যাদেশ | এর মধ্যে প্রধান 
অংশ হ'ল “গাথা” । এই গ্রাথাগুলি ছন্দে রচিত | এইগুলির মধ্যেই ঈশুর- 
প্রেরিত পুরুষ জরৎুষ্ট্রের ব্যক্তিগত অনুভুতি, আবেগ, আলোচনা ও প্রত)াদেশ- 
গুলি পাওয়া যায়। চিন্তা ও প্রকাশভজির দিক থেকে এগুলির সঙ্গে 
আবেস্তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মূল আবেস্তার অল্প কিছু অংশই পাওয়া 
যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পহুকী রচনায় বৃহত্তর আবেস্তার উল্লেখ পাওয়া 
যায় । 

(1) একেশ্বরবাদ -জরথুষ্টী বছদেববাদকে সমালোচনা করেন । সুতরাং 
পাসীধর্ম একেশবরবাদী ধর্ম | জরথুষ্টের যুগে ইরাণীয় ধর্মে ( ইন্দো- 
ইরাণীয় ) বছ "দৈব* ( সংস্কৃত “দেব? ) স্বীকার কর! হ'ত । এগুলির মধ্যে 
কতকগুলি “অসূর' ব৷ প্রধান । এদের মধ্যে মিত্র ও বরুণের উল্লেখ 
পাওয়৷ যায়। সুতরাং এই ধর্ম আসলে ভারতীয় বৈদিক ধর্মেরই সমগোত্রীয় । 
তাছাড়া মান্ঘের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করা হ'ত 
নেতা ও পুরোহিত, যোদ্ধা, এবং চাধী ও পশুপালক ৷ এই তিনটির সঙ্গে 
স্থানীয় অনার্ধদের নিয়ে ভারতবর্ধে আর্ধর! চারটি শ্রেণীবিভাগ করেন। এক 
একটি শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর দেবতাদের সম্বন্ধ থাকত । কিন্ত জরথুষ্ 
একমাত্র অহুর মাছ্দ। (জ্নস্বরূপ ঈশৃর) ছাড়া আর কোন দেবতাকেই স্বীকার 
করেন নি। এদের সকলকেই তিনি দৈত্য বলেছেন । অহুর মাজ্দ! সব 
কিছুরই-সুষ্টা। অন্য “অসুর বা দেবতাদের স্বীকার না করলেও বছ দেব- 
বাদের প্রভাব জরঞুষ্টের উপরও ছিল । তাই তিনি “পবিত্র অমর' ছ'টি 
দেবতা তাঃদের পিতা অনুর মাজ্দাকে বেষ্টন করে থাকে বলে বর্ণনা 
করেছেন। কিন্ত পরবর্তীকালে এই ছ"টি দেবত। পৃথক্‌ শক্তিতে শক্তিমান বলে 
স্বীকৃত হ'ন। জরথুষ্ট্রের মতে জগৎ খুব শীঘুই অগ্নিদগ্ধ হ'বে । এর মধ্যে 
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যারা মঙ্গলের অনুসরণ করে তারাই কেবল উদ্ধার পা'বে। এরাই আবার 
নতুন স্যাষ্টর মধ্যে প্রবেশ করবে । জগতের এই মহাপ্রলয়ের পূব পধস্ত 
সুতদের মধ্যে যার! সৎ তা'র। স্বর্গে ও যারা অসৎ তা'র। নরকে অপেক্ষা 
করবে। পরবতী যুগে জগতের এই পরিসমাপ্তি দূর ভবিষ্যতে আসবে বলে 
কল্পনা করা হর , এবং অসৎ আত্মারা সেই মহাপ্রপয়ের আগুনে পুড়ে পৃত 
হবে ও নব স্থষ্টর মধ্যে প্রবেশ করবে বলে পারসীকধর্ষে বিশ্বাস করা হয় । 

07) ছৈতবাদ-_ধর্মতত্থে এক ঈশৃরের স্বীকৃতি থাকলেও, জরুষ্ট্রের 
নীতিতত্ব ছ্বৈতবাদী । স্থাষ্টর আদিতে অনুর মাজ্দার দৃই পুল্র সৎ ও অসৎ 
এই' দুই পথ বেছে নিল | প্রথমে “স্পেন্তা মৈন্যু' গ্রহণ করল মঙ্জলকে | 
তাই তা'র সঙ্গে রইল সত্য, ন্যায় ও জীবন । আর দ্বিতীয় “অংগ্র মৈন্য' 
গ্রহণ করল অমঙ্গলকে । তা'র সঙ্গে রইল ধ্বংস, অন্যায় ও মৃত্যু | 
জরথুর্টের পরবর্তী যুগে অহুর মাজ্দাকে স্পেস্তা মেন্যুর সঙ্গে এক ও সসীম 
বলে কল্পন। করা হয়। সেই হিসেবে তা'র বিরুদ্ধ শক্তি হ'ল অগগ্র মৈন্য। 
সুতরাং নৈতিক ছৈতবাদ শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত হয় ধর্মীয় ছৈতবাদে । 
এক কথায় বলা যায়, পারসীকধর্মে জগতের মূলে মঙ্গল ও অমঙ্গল এই 
দ'টি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে ; এবং ভবিঘ্যতে এঙ্গলের প্রতিষ্ঠার 
নিশ্চয়তা থাকলেও জগতে সর্বদাই এই দূই শক্তির বিরোধ চলেছে। 

(৬ কর্মফল--পারসীকরা কর্ষফল স্বীকার করেন | জীবনে সৎ ও 
অসৎ কাজ অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। তাই 
জীবনে সৎ-চিস্তা, সৎ-বাক্য ও সত-কর্ষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 
জীবন সম্বন্ধে এদের মত হ'ল, জীবনকে রক্ষা করতে হবে, সুতরাং চাঘ 
করতে হবে ও সম্তানোৎপাদন করতে হ'বে। আবার নৈতিক জীবনে যা 
অসৎ যা অমঙলকর তাকে পরাস্ত করতে হ'বে ; তার জন্য যুদ্ধ করতে, 
হঃতে পারে । অপরাধের স্বীকৃতি ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পাপের আংশিক 
স্থালন হয় । ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের পুণ্যফলেও দৌোঘের শ্থালন হয়| এই কারণেই 
মৃতদের জন্য নান! অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে । এই সব ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতী যেই 
হোক না কেন, এই' সব ক্রিয়ার ফলদানের ক্ষমতা আছে । মৃতেরা এই ক্রিয়ার 
ফল ভোগ করে । সুতরাং পারসীক ধর্মে আত্মার অবিনশৃরতায় বিশ্বাস কর! 
হয় । পারসীক ধর্মে অগ্রির বিশেষ স্থান আছে । অগ্গি সতোর প্রতীক | 
বিভিন্ন ক্রিরা-অনুষ্ঠানে অগ্নির কাছে “হাম' ( পবিত্র পানীয়-_বেদে “সোম' 
বলা হয়েছে ) উৎসর্গ করা হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মত পারসীকদের 
ধর্মেও অনেক জটিল ক্রিয়া-কর্মের ব্যবস্থা আছে। 

বর্তমান পৃথিবীতে পারসীকদের সংখ্যা অতি অল্প। খ্রীঘ্টীয় অষ্টম 
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'শৃতকের পর পারসীরা মুশলিম আক্রমণের ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় 
তারতবর্ধের পশ্চিমভাগে । বন্ধে অঞ্চলেই প্রধানত পারসীদের বাস। 
পাকিস্বানের করাচিতে কিছু সংখ্যায় পারসী দেখ! যায়। ধর্মের ব্যাপারে 
এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বিবাহ ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের সংপ্রদায়ের 
বাইরে যান না। এদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও গভীর সামপ্রদায়িকতা- 
বোধের জন্যই এরা আজও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন । 

বিভিন্ন ধর্মের মূল কথা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল, তা'তে একটি 
জিনিষ স্পষ্ট হয় যে, বতযান পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি সবই মূলত একেশুর- 
বাদী । হিন্দুধর্মে বছ দেব-দেবীর উল্লেখ থাকলেও এবং একাধিক দেব-দেবীর 
পূজার প্রচলন থাকলেও, পুজার সময় পূজিত দেবতাকে সর্বপ্রধান বলে 
পূজা কর! হয়| পারসীক ধর্মে একাধিক দেবতার উল্লেখ থাকলেও, এগুলিকে 
জন্রথুষ্ী দেবতা বলে স্বীকার করেন নি । অনেকের মতে হিন্দুধর্মের একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পৌত্তলিকতা । এই ধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিম! 
গড়িয়ে পূজা করার বিধি আছে । এর উত্তরে বল৷ যায় যে, প্রতিমা পদের 
অর্থ যদি প্রতীক বলে বোঝানে হয়, তাহলে সব ধর্মেই প্রতীক পুজার ব্যবস্থা 
আছে। যে-সব ধর্মে (খ্ীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি ) পৌত্তলিকতাকে বিশেঘতাবে 
সমালোচনা করা হয়েছে, সেই সব ধর্মেও কোন না কোন প্রতীককে সম্মান 
দেখানোর বিধি আছে। এর প্রধান কারণ মানসিক । সাধারণ মানুষ 
মৃত বস্তু ছাড়া কল্পনা করতে ব! চিন্তা করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের 
মৃত্তি কল্পনা না করলেও কোন একটি প্রতীককে আশ্রয় করেই মানুষ তার 
ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে । সুতরাং সাধরণতাবে মানুঘের 
ধর্মজীবনে প্রতীকের স্থান ও মূল্য অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুধে 
অবশ্য এই প্রতীকের স্থান নিয়েছে প্রতিরূপ (20286) বা প্রতিম। ; এবং 
এই প্রতিমাগুলিতে মন্ষ্যক্নীপেরই দৈবীকরণ করা হ/য়েছে। 
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পরিশিষ্ট 
ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদ 


প্রাচীন গ্রতিহ্যানুসারে ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হয়__আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন । যে সব দর্শন বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করে, অর্থাৎ, জগতের চরম তত্ব, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে 
বেদে যে সব উক্তি করা হয়েছে, সেগুলিকে অভ্রান্ত সত্য বলে বিশ্বাস 
করে তাদের আস্তিক, এবং যার। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না তাদের 
নাস্তিক দর্শন বলা হয়। প্রধান আস্তিক দর্শন ছ*টি-ন্যায়, বৈশেঘিক, 
সাংখ্য, যোগ, (পূব ) মীমাংসা এবং বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা), আর 
প্রধান নাস্তিক দশন হ'ল তিনটি-__চাবাক, বৌদ্ধ এবং জৈন। কালক্রমে এই 
সব দর্শনের নানা ভাঘ্য টীক! প্রভৃতি লিখিত হ'বার ফলে অনেক উপশাখার 
স্ষ্টি হয়েছে । নাস্তিক দর্শনের কোনটিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হয় নি, আবার আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেও সাংখ্য এবং পুৰ মীমাংসায় 
ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। যে সব দর্শনে ঈশৃরের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
সেগুলিতেও ঈশুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। 

এই জর্গতের একজন সাষ্টা, পালক ও নিয়ন্তা আছেন, তিনি সবজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, করুণাময় ও ন্যায়পরায়ণ_-এই বিশ্বাস বৈদিক যুগের প্রথম 
থেকেই আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । অনেকের ধারণা এই যে, বৈদিক 
আর্ধগণ প্রথমে প্রকৃতি-পূজক (ব৪601০-/0131)10619) ছিলেন এবং পরে 
কালক্রমে তাঁরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছিলেন | কিন্তু এ ধারণা ঠিক 
নয় | বৈদিক আর্ধরা অতি সুস্পষ্ট ভাঘায় প্রচার করেছিলেন যে, তীর! 
“যে দেব অগ্নিতে জলে, বায়ুতে, বৃক্ষ-লতায়, জগতের সর্বত্রই আছেনঃ, 
তাঁরই পূজা করেন, এবং পূজার সময়ে উপাস্য দেবতার বিভিন্ন নাম ব্যবহার 
করলেও তীর প্রকৃতপক্ষে একই দেবতার উপাসনা করেন। “একং 
সন্ধিপ্রাঃ বছবা বদস্তি'' ( একই সদ্বস্তকে বিপ্রেরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকেন )। 
জাগতিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের 
স্বরূপ জানা, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়াই মানুঘের চরম ইষ্ট--এই সব বিশ্বাসও 
বহুকাল পর্বেই প্রচলিত ছিল । পরবর্তী কালে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন 
শাখায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল, যথা, অতিবতাঁ ঈশৃরবাদ, 
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অন্তবর্তী ঈশুরবাদ, সবেশৃরবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ--এই সব 
বিভিন্ন মতবাদের মূলই বেদ ও উপনিষদে পাওয়া যায় । 

চার্বাক দর্শন জড়বাদী, সুতরাং এতে ঈশ্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হ'বে, এটা 
আশা কর! যায় না। বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদী, সুতরাং এই দর্শনেও ঈশুরের 
প্রসঙ্গ নেই, যদিও প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে বৃদ্ধকেই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের আসনে 
বসানো হয়ে থাকে । জৈন দর্শনে জীবাত্বার অস্তিত্ব এবং জড়দেহ ও আত্মার 
পার্থক্যও স্বীকৃত, কিন্ত জগৎ-সৃষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন 
অনুভূত হয় নি, যদিও জৈনধর্মে তীরঙ্করেরা দেবতা বলে পুজা পেয়ে 
থাকেন । আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীন সাংখ্য ও পু্ব-মীমাংসায় 
ঈশৃরের প্রসঙ্গ নেই | সাংখ্যমতে সচেতন অথচ নিষিক্রয় পুরঘ এবং জড়- 
প্রকৃতির সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি আরন্ত হয়, এ সম্বন্ধে কোন 
পরমপুরুঘের কতৃত্ব নেই । পুরুষের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ার ফলে যখন 
সে নিজেকে প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে, তখন সে স্বরূপে 
অবস্থান করে এবং তার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় । এই অবস্থাকে 
কৈবল্য বলা হয়, এবং এটাই পরম পুরুঘাথথ । কিন্তু এই পরম পুরুঘাথ 
লাভের জন্য ঈশুর-চিস্তা, ঈশ্বরের পূজা, উপাসনা বা ঈশুর প্রাপ্তির জন্য 
কোন রকম সাধনার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সাংখ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নেই | 
পূর্ব-মীমাংসা বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শনের মতে 
বেদৌোক্ত যাগবজ্ঞার্দি ক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুঘ পুণ্য লাভ 
করে, এবং সেই পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর স্ব্গলাভ করে | এই স্বর্গবাঁসই' 
জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ এবং এই পুরুঘার্থ লাভের জন্য ঈশৃরের সাহায্যর 
কোন প্রয়োজন নেই । সুতরাং মীমাংসাদশনেও ঈশৃর সম্বন্ধে কোন 
আন্লাচনা নেই । বেদাস্তের দৃই প্রধান শাখা--অছৈতবাদী বেদাস্ত, আর 
বিশিষ্টাছৈতবাদী বেদান্ত । অছৈতবেদাস্তে বলা হয় যে, বন্দ নির্ণ, 
নিবিকার, চৈতন্যস্বরপ | তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাতে বিজাতীয়ভেদ, 
সজাতীয়ভেদ বা শ্মগতভেদ নেই । তিনি এই অর্থে জগতের কারণ যে, 
বন্দ তিন্ন জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। এই নিগণ, নিবিশেষ ব্রন্মকে 
ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট পুরুঘ (791507) বলা যায় না। ধরমীয় চেতনায় আমর! 
যাকে ঈশ্বর বলি ব্রন্ন তা ন'ন। বিশিষ্টদ্বৈতবাদে বঙ্গের সজাতীয় ও 
বিজাতীয়ভেদ অস্বীকৃত হ'লেও স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। বদ্ধ 
এক হ'লেও জগৎ এবং জীবাক্বা বনের অংশ | বন্ধন সগ্ণ, সকল শ্রেষ্ঠ 
গুণের আশ্বয় এবং কেবলমাত্র তারই চরম সত্তা আছে । তিনিই ঈশুর 
এবং আমাদের উপাস্য । তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক ও নিয়ন্তা : ঈশ্বরের 
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সদৃশ হওয়া এবং ঈশুরে আত্মসমর্পণ করে পরমানন্দ লাভ করাই জীবাম্বার 
পক্ষে পরম পুরুঘার্থ | ন্যায়, বৈশেঘিক ও যোগ দর্শনে ঈশৃরের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হয়। এই ঈশুর সবক্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী 
পরম পুরুঘ | ন্যায়, বৈশেঘিক ও যোগদর্শনের মতে ঈশুর জগতের উপাদান 
কারণ ন'ন, নিমিত্ত কারণ মাত্র । পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে “0159000 ০% 
০? 100101)108, বলা হয়, এ সব দশনে তা স্বীকার করা হয় নি | ন্যায়- 
বৈশেঘিক মতে চার প্রকার পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ ও জীবাত্বা 
ঈশবরেরই মত নিত্য । ঈশ্বর এদের স্থষ্টি করেন না । যোগদর্শন মতে পুরুঘ 
অর্থাৎ জীবাত্বা এবং প্রকতিও নিত্য এবং ঈশুরের দ্বারা স্যষ্ট নয় । ঈশৃরের 
কাজ হ'ল অসংখ্য পরমাণুকে নানাভাবে মিলিত করে বিভিন্ন বস্ত নির্মাণ 
করা অথবা পুরুঘ এবং প্রকৃতির সংযোগ ঘটিয়ে জাগতিক প্রক্রিয়া আরন্ত 
করা । অর্থাৎ, ঈশুর জগতের নির্মাতামার্র, অ্রষ্ট। নয়। ঈশুরের প্রেম বা 
করুণা লাভ করা, অথব৷ তাঁর সান্নিধ্যে পরমানন্দ লাভ করা জীবাত্বার পক্ষে 
পরম পূরুঘার্থ। অপবর্গ বা কৈবল্যদশাতে ঈশৃরের প্রতি ভক্তি বা ভালবাস। 
এবং তজ্জনিত আনন্দের কোন স্থান নেই । ঈশৃর জীবাত্বাকে এই অবস্থা 
লাভ করতে সাহায্য করতে পারেন এই মাত্র । 

বেদান্ত দশনের দুই প্রধান ব্যাখ্যাতা শঙ্কর ও রামানুজ, প্রধানত শ্তি- 
বাক্যের উপর নির্ভর করে বন্ধ অথব! ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেছেন এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । এ'দের মতে যুক্তির 
সাহায্যে বন্ধ বা ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ কর] যায় না, বা তাকে লাতও কর 
যায়না । একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করেন, তাহ'লে তাঁর অপেক্ষা বৃদ্ধিমান অপর এক ব্যক্তি বলবত্তর যুক্তির 
সাহায্যে সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতে পারেন । স্থুতরাং ঈশুর সম্বন্ধে, 
জ্ঞানলাভ করতে হ'লে আমাদের শ্তির উপর নিতর করতে হ'বে। শ্রতি- 
বাক্য শ্ববণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বন্ধ সম্বন্ধে জানলাভের উপায়। ন্যায় 
বৈশেঘিক ও যোগ দশনে ঈশৃর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য শ্রতি-বাক্যের 
উপর নির্ভর করার প্রয়োজন স্বীকৃত হ'লেও ঈশৃরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার 
জন্য কতকগুলি যুক্তি দেওয়।৷ হয়েছে | যুরোপীয় দারশনিকরা এই প্রসঙ্গে 
যে সব যুক্তি দিয়ে থাকেন, তাদের সঙ্গে এগুলির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। 

ন্যায় দর্শনে ঈশুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রধানত প্রত্যক্ষ ও 
বিচার বুদ্ধির ভিত্তিতে একটি অনুমানের ব্যবহার করা হয় । একে কার্ত্ব- 
লিঙ্গক অনুমান (1176 ০৪852] ০1. 00810198198] 28017601) বলা। 
হয় | যথা £-_ 
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পর্বত, সাগর, চক্র, সূর্য প্রভৃতির কোন কর্তা আছেন, কারণ, তার! 
কাষ। 

কার্য মাত্রেরই কর্তা অবশ্যই থাকবে, যেমন, ঘটরূপ কার্ষের কর্তা 
কম্তকার । 

পর্বত, সাগর, প্রভৃতি কাধ । 

সুতরাং পৰত, সাগর প্রভৃতির কতা আছেন । 

পর্বত, সাগর, প্রভৃতি যে কার্ধ তার দূটি হেতু আছে; প্রথমত, এগুলি 
অনেক অংশ বা অবয়বের সংযোগে গঠিত ; এবং দ্বিতীয়ত, এরা দেশ, 
কাল, আকাশের মত অতি-মহৎ (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ) অথব৷ 
পরমাণুর মত অতি-ক্ষদ্র নয় । যারা অতি মহৎ বা অতি ক্ষুদ্র তাদের 
উৎপত্তি নেই | যারা মধ্যম পরিমাণ কেবল তাদেরই উৎপত্তি আছে, 
স্থতরাং সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি কার্ধ। 

এই' সব বস্তুর কারণ কখন অচেতন পদার্থ ( যেমন অদৃষ্ট ) বা জড়দ্রব্য 
(যেমন প্রকৃতি ) হ'তে পারে না। কতকগুলি উপাদানকে একত্র করে একটি 
বস্তু নির্মাণ করতে গেলে সেই সব বস্ত্র সম্বন্ধে নির্মাতার জ্ঞান বাক আবশ্যক, 
কোন উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী প্রযত্ত 
থাকা আবশ্যক | অর্থাৎ, পর্বত, সাগর প্রভৃতির কতা নিশ্চয়ই কোন 
চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ হবেন । জগতে যে এক্য, শৃঙ্খলা ও কলাকৌশল 
লক্ষ্য করা যায় তা থেকে এট প্রমাণিত হয় যে, জগতের কতা একজন 
এবং তিনি অনন্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির অধিকারী | এই সবন্ঞ, সর্বশক্তিমান 
পুরুঘই ঈশ্বর | 

অদৃষ্টপিঙ্গক অন্মান_-প্রত্যেক মানুঘ তার নিজ কম্নফল ভোগ করে । 
একজন্মে যে কর্মের ফলভোগ হয় না, পরজন্মে তা হয়ে থাকে । শুভকর্মের 
ফল পুণ্য আর অশ্ব কর্মের ফল পাপ । পুণ্য ও পাপের সমষ্টি অদৃষ্ট। 
সুতরাং অদৃষ্টই সব মানুঘের সুখ-দুঃখের কারণ | কিন্ত অদৃষ্ট অচেতন, তার 
নিজের কিছু করবার শক্তি নেই। অদৃষ্টকে পরিচালনা করতে সমর্থ একজন 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুঘ অবশ্যই থাকবেন । তিনি ঈশ্বর । 

বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বর-উপরে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির কথা বল! হ'ল, 
ত1 ছাড়া শ্রন্তি বা বেদের উপর নির্ভর করেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করা যায়। 

(৪) বেদ বছ জ্ঞানের আকর এবং বেদে যা কিছু বলা হয়েছে তা অন্রাস্ত 
সত্য | অন্য গ্রন্থের মত বেদের একজন রচয়িতা অবশ্যই থাকবেন | কিন্ত 
'অল্পজ্, সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুঘ এই গ্রন্থের রচয়িতা হ'তে পারে না, 
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একমাত্র অশেঘ শক্তিমান সর্বজ্ঞ পুরুঘের দ্বারা বেদ রচিত হওয়া সম্ভব | এই 
সর্বজ্ঞ পরম পুরুষই ঈশৃর । 

(৮) বেদে ঈশুরের অস্তিত্বের কথা বার বার ঘোষণ! করা হয়েছে । 
বেদের উক্তি কখনও যিথ্যা হ'তে পারে না । স্বতরাং ঈশ্বর আছেন । 
শণতি-বাক্যই ঈশৃরের অস্তিত্বের প্রমাণ | 

আধুনিক কালের দার্শনিকেরা এ ধরনের যুক্তিকে বিশেঘ গুরুত্ব দেন না। 
যে সিদ্ধান্ত অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিচার-বুদ্ধির উপর নয়, সে সিদ্ধান্তের 
বিশেঘ মূল্য নেই । 

বৈশেঘিকদের মতে জগতের উপাদান কারণ হ'ল অসংখা পরমাণু । 
এই পরমাণুগুলি চার শ্রেণীর-পৃথিবী-পরমাণু, জল-পরমাণু, বাযু-পরমাণু ও 
তেজ-পরমাণু । এই সকল পরমাণু নানাতাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
ফলে বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়। কিন্ত পরমাণুগুলি অচেতন ও তাদের 
নিজস্ব কোন গতি নেই ; তার্দের গতিশীল করবার জন্য একটি সচেতন 
শক্তির প্রয়োজন । কয়েকটি অচেতন পরমাণু আকস্মিকভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন বস্ত, বিশেষত যে বস্তু হিতকর, সুন্দর ও স্মবিন্যস্ত, 
নিম্াণ করতে পারে না, কারণ, পরমাণুগ্ডলি অচেতন হওয়াতে একই 
ঈপ্সিত বস্তুর ধারণা একই সময়ে বছ পরমাণুতে উপস্থিত থাকবে, এটা 
অসম্ভব । কোন একটি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান চেতন পুরুঘই পরমাণুগুলিকে 
কোন বিশেৰ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্র করে, এই নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত জগৎ 
নির্মাণ করতে পারেন । স্থতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকাধ । 

যোগদর্শনেও ঈশৃরের অস্তিত্বের অনুকলে কয়েকটি যুক্তি দেখা যায়। 

(৪) যে সব পদার্থের তারতম্য আছে, অর্থাৎ যাদের পরিমাণ ৷ 
গুণের কম বেশী হ'তে পারে তাদের মধ্যে কোন একটি সর্বাপেক্ষা অধিক 
( নিরতিশয় ) হ'বে। চেতন পূরুঘদের জ্ঞান এবং শক্তির তারতম্য দেখা 
যায়, সুতরাং এমন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুঘ অবশ্যই 
থাকবেন যিনি সকল পুরুঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই সব্জ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুঘই 
ঈশ্‌র | 

(৮) পুরুঘ ও প্রকৃতির সংযোগের ফলে জাগতিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, 
সাংখ্যদর্শনের এই তত্ব যোগদর্শনে স্বীকার কর! হয়েছে। কিন্তু পুরু ও 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বতাবের | পুরুঘ চেতন ও নিিক্রয়, প্রকৃতি অচেতন ও 
সক্রিয় | সুতরাং এই দূইটি কি উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেই 
প্রশ্ন ওঠে | এই সংযোগ-সাধনের জন্য একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরম- 
পুরুষের প্রয়োজন । তিনিই ঈশৃর | 
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এই দুইটি যুক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য দর্শনে নানারকম আপত্তি কর! 
হয়েছে । একটি প্রধান আপত্তি এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় 
যে, কোন চেতন পুরুঘের পক্ষে কোন কর্ধ করতে গেলে একটি দেহের 
প্রয়োজন, কিন্ত পরযেশ্বরের কোন দেহ আছে বলে আমাদের জানা নেই, 
অুতরাং ঈশৃর কি করে জগৎ্-স্থষ্ট্প কার করতে পারেন ? ন্যায়-বৈশেঘিক 
মতবাদের সমর্থকেরা এই সব আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। স্বল্প পরিসরের 
মধ্যে এগুলির আলোচনা কর! সম্ভব নয়। 
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